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“বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদেব প্রথম স্ৃচনাকালে তাঁহাকে 
দেখিয়াছি। তখন নব-নিঃস্থত নির্ধবের মত সে ছিল ক্ষীণ ধাবা, 
বনস্পতির প্রসাদ ছায়ায় তাহার প্রবাহ বহিত। অবশেষে একদা! 
পূর্ণতা লাভ করিয়া নিজের এখবর্ষে যখন সে প্রতিষ্ঠিত হইল, 
তখনও তাহাকে দেখিলাম। কিন্তু সেদিনও মনেৰ মধ্যে আশঙ্কা 
ছিল। কেন না, বাংলা দেশের পলিমাটিতে যেমন কোন কীতি- 
মন্দির স্থায়ী হয় না, তেমনি মিলনী শক্তির অভাবে আমাদের দেশে 
কোন.জন-সংসদ পাক! হইয়। টিকিতে পারে না, বন্ধে বরন্ধে দল 
বিবোঁধেব দুর্বার বীজ তাহার ভিত্তিতে ভিত্তিতে গ্রন্থি বিদাবণকারী 
বিনাশকে পরিপুষ্ট ও প্রসারিত কবিতে থাকে। বোধ করি 
একমাত্র বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ভাগ্যেই এবপ হুৰ্যোগ ঘটে 
নাই। এ পৰ্যন্ত ধাঁহারা তাহাকে রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন, 
তাহার! শক্তিশালী পুকষ। তথাপি তাহাদের নিজের শক্তিই 
ইহাকে সন্ধিভেদ হইতে রক্ষা করিতে পারিত না। বস্তুত বাঙ্গালী ; 
চিত্ত ইহাকে গভীবভাঁবে বক্ষা করিয়াছে? সাহিত্য বাঙ্গালীর সত্য 
সম্পদ, সাহিত্যে বাঙ্গালী আপন গৌরব উপলদ্ধি করে। বাংলা- 
দেশে সাহিত্য পবিষৎ আপন স্বাভাবিক আশ্রয় পাইয়াছে। তাই 
আজ আটত্রিশ বৎসর কালের অভ্যর্থনার দ্বারা জয়যুক্ত এই 
পরিষংকে নিঃসংশয়িত কণ্ঠে অভিনন্দিত করিবার দিন আজ 
আমিল। এই দিন পুর্ণতব প্রাণশক্তি বহন করিয়া বৎসরে বৎসরে 
প্রত্যাবর্তন ককক--এই কামনা করি।৮ 
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নিবেদন . 
সবিনয় নিবেদন, 


১৩০০ বঙ্গাব্দের ৮ই শ্রাবণ (১৮৯৩ অবোর ২১ জুলাই ) কলিকীতায় ২২ 
নবকৃষ্ণ স্ত্রীটে ‘বেঙ্গল একাডেমি অব্‌ লিটাবেচার* প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজনারাষ' ' 
দ্বিজেন্রনাথ ঠাকুর, উমেশচন্দ্র বটব্যাল প্ৰমুখ জাতীয়-দাহিত্য-অনুবাগী কতিপয় সভ্য “ 
একাডেমি অব্‌ লিটারেচার” নামে আপত্তি করায় এবং “বিশুদ্ধ বাঙলায় ইহার নাম 
করা আবশ্যক” ও “অপর ভাষায় দেশের লোকের কাছে আত্মপবিচয় দিয়া বেডাইতে ₹ 
হয়” মনে করায় ১৩০১, সালের ১৭ই বৈশাখ রবিবার অপরাহ্ে ‘বেঙ্গল একাডেমি | 
লিটারেচার’ ‘বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ নামে অভিহিত হয় । 

১৬০৮ সালের ভাদ্র মাসে ( ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের ২০ আগস্ট ) মহারাজ! মণীন্ৰচন্ত্ৰ 
বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষদের পাঁচজন ন্যাসরক্ষক ববীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কুমার শরৎকুমাব ৷ 
প্রমথনাথ রায়চৌধুরী, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী ও হীরেন্দ্রনাথ দতেব অনুকূলে রে, 
দলিল সম্পাদন করিয়া! পরিষদ্মন্দির নির্মাণের জন্য ভূমিদান করেন। বঙ্গসাহিত্যানু: 
ধনী-দরিদ্রের দানে পবিষদ্মন্দির নিগ্নিত হয় এবং ১৩১৫ বঙ্গাব্দের ২১ অগ্রহায়ণ গৃহ-প্র 
উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। 

গৃহপ্রবেশ-উৎসব-সভায় রবীজ্নাথ তাহার ভাষণে সাহিতা-পবিষদেব ‘ 'অভ্যুদ 
বাঙ্গলাদেশেব পুণ)ফল” বলিয়া গণনা করিয়া বলিয়াছিলেন ঃ 

“ইহা ভোজবাজির খেলাব মত অকস্মাৎ কোনে! খামখেয়ালিব শ্রদ্ধাহীন ট: 
জোরে একরাত্রে সৃষ্ট হয় নাই। অনেক দিন দেশের হৃংসঞ্চাবিত রক্তের দ্বারা পুষ্ট হই 
তাহার জীবন হইতে জীবনলাঁভ করিয়া! তবেই প্রাকৃতিক অভিব্যক্তিব নিয়মে পরিষা 
শারীরিক আবিৰ্ভাব ঘটিয়াছে। 

বাঙালী ইহাকে পোষণ কবিবে, বক্ষা' কবিবে, ইহাব অভাব দূর করিয়া নিত 
অভাবমোচনের পন্থা করিবে, এই অত্যন্ত স্বাভাবিক প্রত্যাশা লইয়া আজ আমরা আৰ 
করিতে আমসিয়াছি। 

তবুও মন হইতে ভয় দূর হয় না। কাবণ, যাহারা দুর্ভাগ! তাহাব! স্বভাব হই 
ভ্ৰষ্ট হয়। ভাগ্যে যাহাব দ্ৰ্গতি আছে সে আপন ভাবী আশাম্পদকেও অন্নদান কবি 
বিমুখ হয় । 

বাংলাদেশে ঘরেও মাঝে মাঝে দেবলোক হইতে মঙ্গল নানা আকার ধরিয়া অবত 
হইয়াছে । আমর! তাহার সকলটিকে পালন করি নাই, এমনি করিয়া অনেক নং 
আগস্তককেই আমর] অনাদরে অভুক্ত রাখিয়! ফিরাইয়া দিয়াছি। সেই সকল ন | 









অমঙ্গলের অভিসম্পাত অনেক জমা হইয়া উঠিয়াছে__তাহাবাই আমাদের উন্নতিপথেব 

একটি বড বড বাধ! বচনা করিয়া রহিয়াছে । বাঙলাদেশের ক্রোড়ে যে কল্যাণের কম. 
শৈশব সাহিত্য-পরিষৎ-বপে আমাদের দর্শনগোচর হইল, ইহার প্রতি আমাদেব চিত প্র 
হউক, আনন্দেব আনুকুল্য প্রসারিত হউক--বিধাতাপুকষ এই সভাশ্থলে উপস্থিত থাৰি 


নি 


i 


৩০ 


তাহার অলক্ষ্য লেখনী দিয়া এই শিশুর ললাটে যে অদ্বশ্যলিপি লিখিতেছেন, তাহাতে 
বাঙালীর গোঁবব, বাঙালীর কীর্তি, বাঙালীব চৰিতাৰ্থতা কালে কালে সপ্রমাণ হইয়া উঠুক 


অন্তরের এই কামনা প্রকাশ করিয়া আমি আসন গ্রহণ কবিতেছি।” 
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লা 


বাঙলাব মহাপুক্ষদেব স্পর্শপূত এই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ মন্দিব দীর্ঘকাল যাবৎ 
অর্থাভাবে সংস্কার করা হয নাই ৷ ছুই লক্ষাধিক পুস্তক ও প্রায় এক সহস্ৰ চিত্র সংবক্ষণেব 
জন্য উপযুক্ত স্কানেব ও উপকবণের ব্যবস্থা আশু প্রয়োজন ৷ সর্বশ্রেণীর বাঁঙালীব সহায়তাব 


[দ্বাবাই এ কার্য সম্ভব হইতে পাবে । ১৩৭৯ বঙ্গাব্দেব চৈত্র মাসে পরিষং- সম্পাদক এই 


|] 


কার্ষে সহায়তার জন্য বাঙলার ছাত্রসমাজেব নিকট আবেদন করেন এবং কলিকাতা বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের জাতীয় শ্রম প্রকল্পে কর্তৃপক্ষের নিকট পরিষদের বিভিন্ন কার্যে ছাত্রশ্বেচ্ছা- 
সেবকগণের সাহায্যপ্রাৰ্থন| করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েৰ জাতীয় শ্রম প্রকল্পের 
গুকদাস কলেজ ইউনিটেব ছাত্রছাত্রীবৃন্দ পরিষদ্-মন্দিবের রমেশ-ভবনের সুগ্রশস্ত সভাকক্ষ 


» সংস্কারের কার্ষে ৭ বৈশাখ ১৩৮০ হইতে শ্রমদান কবেন। 


$ 


| 


পরিষদভবন ও রমেশভবনের ভিতবেব সমস্ত কক্ষ এবং বাহিরেব সমস্ত অংশ সংস্কার 
কবিয়া চুনকাম ও রং করিয়া দিবার ভার ছাত্রছাত্রীর! স্বেচ্ছায় গ্রহণ কবিয়াছেন। গ্ৃহ- 


সংস্কাবের উপকরণাদি ক্রয়ের জন্য এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য ব্যয় বহন কবিবার জন্য 


পরিষদের সুহৃদ ও সভ্যগণ স্বেচ্ছায় কিছু কিছু অর্থদান কবিয়াছেন, সেই সাহায্য হইতে 


1পবিষদমন্দিরের সংস্কার কাৰ্য করা হইতেছে । সমগ্র পবিষদমন্দিবের সংস্কীব, জীর্ণ ও বিবর্ণ 
+ চিত্রগুলিব নবরূপায়ণ, দুই লক্ষাধিক গ্রন্থ পত্রিকা সংরক্ষণের উপযুক্ত ব্যবস্থা করাব জন্য 


ৰঃ 
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১ বহু উপকবণ সামগ্রী আসবাব এবং অর্থ প্রয়োজন ৷ সভাকক্ষ ও পাঠকক্ষের জন্য বৈদ্যুতিক 


আলো ও পাখার প্রয়োজন, দূর্লভ পুস্তক বাখার জন্য ষ্টীল ব্যাক ও আলমাবি প্রয়োজন । 
১০ বঙ্গসাহিত্যানুরাগী দেশহিতৈষী ব্যক্তিমাত্রেব নিকট বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদেব কার্ধ- 
নির্বাহকসমিতিব পক্ষ হইতে আমাদের বিনীত প্রার্থনা তীহার! সাধ্যমত উপকবণ সামগ্রী 
শ্রম ও অর্থদান কবিয়া বঙ্গীয় সাহিত) পবিষদ্‌ মন্দিবেব সংস্কাবকার্ষে সহায়তা ককন। বঙ্গীয় 
সাহিত্য পরিষৎ বাঙালীর জাতীয় সম্পত্তি, পূর্বপুরুষগণেব এই রিকৃথ রক্ষা কবিবাব দায়িত্ব 
বাঙালীমাত্রেবই । বাঙালীর ক্ষুদ্র বৃহৎ দানে ইহা প্ৰতিষ্ঠিত ও পুষ্ট হইয়াছে, বাঙালীব ক্ষুদ্র 
বৃহৎ দানেই ইহাকে রক্ষা করিতে হইবে ৷ 
পরিষদ্‌-মন্দির সংস্কার ও সংরক্ষণের জন্য প্রদত্ত সকল সামগ্রী উপকবণ শ্রম ও অর্থ 


" শ্রদ্ধাব সহিত গৃহীত হইবে । ইতি ১৬ বৈশাখ ১৩৮০। 


॥ টা 
০২ , জীস্মুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার শ্ৰীমদনমেহন কুমাঁর 


ৰ 


৮ 
৯৮ 


1 


+ 


সভাপতি সহকাবী সভাপতি সম্পাদক 


বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষং 


২৪৩/১ আচাৰ্য প্ৰফুল্লচন্ত্ৰ রোড, কলিকাতা-৬ 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক 


(ত্রৈমাসিক ) 
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বধ ৮০ ৷ প্রথম সংখ্যা 


বৈশাখ- আঁষাঁচ 
১৩৮০ 


স্চীপত্র 


ষট্-ত্রিংশ বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে সভাঁপতিব অভিভাষণ--ডঃ শ্রীসুনীতিকুমাব চট্টোপাধ্যায় ৯ 


ষট্‌-ত্ৰিংশ বঙ্গ সাহিত্য সন্মেলনে অভ্যৰ্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ-- 
; রাজা শ্রীনরসিংহ মল্লদেব 
আমাদের প্রভাতকুমার--“বনফুল' 


প্রভাতকুমার ও ববীন্দ্রনাথ--ডঃ শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচাৰ্য 


প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়--অধ্যাপক শ্রীধীরেন্ত্রনাথ মুখোপাধ্যায় 

বাংলায় বিজ্ঞান অনুবাদ প্রসঙ্গে__ডঃ শ্রীশান্তিময় চট্টোপাধ্যায় ও 

৷ , শ্রীমতী এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায় 
ববীন্দ্র স্মরণ-মঙ্গল--ডঃ শ্রীসুকুমাব সেন 
আফগানিস্থানে প্ৰাপ্ত ভ্ৰাহ্মীলেখ-যুক্ত শৈব মুতি--ডঃ শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার 


পরিষৎ সংবাদ 


১২ 
১৫ 
১৭ 
২৫ 


২৮ 


8০ 
৪৩ 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক৷ 





অশীতিতম বর্ষ ॥ দ্বিতীয় সংখ্যা 
শ্রাব্ণআশ্বিন 
১৩৮০ _ 


পত্রিকাধ্যক্ষ 


স্ীগৌরান্নগোগানন সেনগুপ্ত 





বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ 
২৪৩/৯, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্ৰ বোড, 
কলিকাতা--৬ 


॥:পরিষদ্‌ বাঙ্গলা অভিধান ॥ 

আশী বংসর পূব বাঙ্গলাব মনীষীবা “বিবিধ উপাষে বাঙ্গল1 ভাষা ও সাহিত্যেৰ 
অনুশীলন ও উন্নতি সাধনে"-র উদ্দেশ্যে বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষদ্‌ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । 
এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তীহাদেব নির্দেশিত সাতটি উপায়ের প্রথম উপায়টি ছিল 
“বাঙ্গলা ভাষাৰ ব্যাকরণ ও অভিধান সংকলন ৷” , পবিষদ্‌ প্রতিষ্ঠাব সময় হইতেই 
পবিষদেব কয়েকজন সদস্য এই কার্ষে ত্রতী হইয়াছিলেন। হ্বপ্রসাদ শাস্ত্রী বামেন্দ্র- 
সুন্দব ত্ৰিবেদী, দ্বিজেন্দ্রনীথ ঠাকুৰ, ববীন্দ্রনাথ ঠাকুব, যৌগেশচন্দ্র বায, জ্ঞানেন্্রমোহন 
দাস, বিজয়চন্দ্র মজুমদাব প্রমুখ পণ্ডিতগণ বাঙলা ভাষাৰ ব্যাকবণ ও শব্দকোষ সঙ্কলনেব 
বহু উপকবণ সাহিত্য পঠঢ়িষৎং পত্রিকায় প্রকাশ করেন। আচাৰ্য যোগেশচন্দ্র বায় 
বিদ্যানিধি পনের বংসব অক্লান্ত পৰিশ্ৰম কবিযা বাঙলা ভাষাব ব্যাকৰণ ও অভিধান 
সঙ্কলন কবেন ৷ ৬০ বংসব পূৰ্ব ১৩২০ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য গবিষদ্‌ তাহা দুই খণ্ডে 
প্রকাশ কবিযাছিলেন। বর্তমানে সেই অভিধান ছুষ্প্রাপ্য। গত ৬০ বৎসরে বাঙলা 
ভাষাতত্ব বিষয়ক গবেষণা এবং বাঙল। ভাষা ও সাহিত্যেব বিচিত্র বিকাশেব ফলে বাঙলা 
ভাষাব একখানি পূর্ণাঙ্গ সর্বাত্মক অভিধান সংকলন আবশ্যক হইযাছে। 

বাঙ্গনা ভাষাব সহস্ৰবৰ্ষ ব্যাপী বিকাশে প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক বাঙলায় যে-সমস্ত 
শব্দ বাঙল| সাহিত্যে--সাধু ও চলিত ভাষায় এবং মৌখিক ও আঞ্চলিক ভাষায় ছিল 
বা আছে সেগুলিব একখানি বিবাট পূর্ণাঙ্গ সৰ্বাত্মক ভাষা বিজ্ঞানসম্মত অভিধান বা মহা- 
কোষ সঙ্কলনেব সঙ্কল্প বঙ্গীয সাহিত্য পবিষদেব,একাশীতম প্ৰতিষ্ঠা দিবসে (৮ শ্রাবণ ১৩৮০) 
গ্রহণ কবা হইযাছে। এই অভিধানে বিগত সহস্ৰ বৎসরে বাঙলা ভাষায় যত শব্দ সাহিত্যের 
ভাষায এবং বিভিন্ন অঞ্চলের মুখের ভাষায ও প্রত্যন্ত প্ৰদেশেৰ ভাষাষ ব্যবহৃত হইয়াছে 
সেগুলিব ব্যাকবণগত পরিচয ও বিভিন্ন অর্থাদি ছাডাও যথালভ্য বৈজ্ঞানিক নিকক্তি 
ও কালানুক্ৰমিক সাহিত্যিক, মৌখিক ও আঞ্চলিক প্রয়োগ প্রদর্শিত হইবে। সুবৃহৎ 
Oxford English Dictionary ব ন্যায় এই অভিধান বাঙলা ভাষাৰ প্রামাণ্য অভিধান 
হইবে৷ Oxford English Dictionary প্রস্ততে ইংবেজ জাতিব সমস্ত পণ্ডিত সহায়তা 
করিয়াছিলেন, তাহাদের সমবেত চেষ্টায ইংরেজী ভাষায প্রামাণ্য অভিধান প্রস্তুত 
হইয়াছিল । বঙ্গভাষাব সমস্ত সেবককে বঙ্গীয সাহিত্য পবিষদ্‌ এই দুকহ শ্রমসাধ্য ব্যয়বহুল 
কাজে আহ্বান কবিতেছেন। বিপুল অর্থব্যয়ে কাশী নাগবী প্রচারিণী সভা “হিন্দী 
শব্বসাগব’ নামে যে বিরাট কোষগ্রন্থ প্রস্তুত ও পুনঃ প্রকাশ কবিতেছেন তদ্রপ একখানি 
বিরাট পুর্ণাঙ্গ বঙ্গভাঁষার অভিধান বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্‌ অর্থবল, লোকবল ও সবকারী 
দাক্ষিণ্যের অভাবে এযাবং প্রস্তুত ও প্রকাশ কবিতে পাবেন নাই। বাঙ্গলাভাষার লেখক, 
পাঠক, গবেষক, শিক্ষক, ছাত্র সমাজেব সমবেত চেষ্টাষ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্‌ এই কার্য 
সম্পূর্ণ কবিতে পাবিবেন বলিয়া আমবা বিশ্বাস কবি। আমাদেৰ পূর্বপুকষগণ ৮০ বংসব 
পুর্বে যে সঙ্কল্প গ্ৰহণ কিয়া ছিলেন এবং আংশিকভাবে পূর্ণ কবিয়াছিলেন তাহা সম্পূর্ণ 
কবার দায়িত্ব আমাদেৰ গ্রহণ কুবিতে হইবে । 


Jo 

বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষদ্‌ পাঁচ বৎসরের মধ্যে এই কাৰ্য সম্পূর্ণ কবাব সঙ্কল্প গ্রহণ 
কৰিয়া এই অভিধান সঙ্কলনেব তত্বাবধানেব ভাব জাতীয় আচার্য জীমুনীতিকুমার 
চট্টোপাধ্যায়, ডক্টব শ্ৰীমুকুমাব সেন ও অধ্যাপক শ্রীমদনমোহন কুমাবের উপর দিযাছেন। 
তাহাবা ইতিমধ্যে অভিধান সঙ্কলনেব কার্য আরম্ভ কবিযাছেন। 

এই কার্য সম্পূর্ণ কবাব জন্য বহু সুযোগ্য ও একনিষ্ঠ, ৰৃত্তিভোগী ও অবৈতনিক, 
গবেষক ও কর্মীব প্রযোজন হইবে । সুখেব বিষয, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের হিতৈষী 
কয়েকজন ব্যক্তিৰ অনুগ্রহে অভিধান প্রস্ততেব জন্য চাবিজন বৃত্িভোগী গবেষককে অভিধান 
সঙ্কলনেব কার্ষে নিযুক্ত কর? হইয়াছে। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য অনুরাগী বহু ব্যক্তি বাঙ্গালা 
ভাষার পূর্ণাঙ্গ অভিধান সংকলনে সহাযত! ও স্বেচ্ছাশ্রমদানের প্রস্তাব কবিয়া পরিষদে 
পত্রপ্রেবণ কবিয়াঁছেন। বাঙ্গালাব বিভিন্ন অঞ্চল হইতে যে সকল গবেষক, শিক্ষক, ছাত্র ও 
বঙ্গভাষানুবাগী ব্যক্তি সহাযত1 কবিতে ইচ্ছুক তাহাদেব সকলের সাহায্য সাদৰে গ্রহণ . 
করা হইবে ৷ ত 

পরিষদ্‌ অর্থ সংগ্রহেব জন্য চেষ্টা কবিতেছেন, অর্থ সংগৃহীত হইলে বৃত্তিব সংখ্যা 
বাঁডান হইবে । অভিধান প্রস্ততেব ও প্রকাশের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সবকাঁৰ ও কেক্দ্রীয 
সরকাবের নিকট সাহায্য প্রার্থনা কব! হইবে । 

অভিধান সঙ্কলনেব কার্যে বঙ্গীয় সাহিত্য পৰিষদে বক্ষিত ৬ হাঙ্কাৰ প্রাচীন পুথি 
এবং গত দুই শত বংসবে বাঙলা ভাষায় মুদ্রিত গ্রন্থাদি ' হইতে শব্দসংগ্রহ ও প্রয়োগের 
নিদর্শন উদ্ধাৰ কবিযা! ব্যবহাব কবা হইবে । পোতুগীজ পাদ্রি মানোএল-দা-আসুম্পসাওঁর 
বাঙলা! ভাষাৰ ব্যাকবণ ও শব্দকোষ (১৭৪৩) হতে আবম্ত করিযা বর্তমান কাল পৰ্যন্ত 
প্রকাশিত বিভিন্ন কোষগ্রন্থে ধৃত শব্দাবলীব সাহায্যও গ্রহণ কবা হইবে ৷ বঙ্গভাষাভাষী 
যে সকল ব্যক্তি বিভিন্ন আঞ্চলিক শব্দ ও প্রত্যন্ত প্রদেশেব শব্দ ও প্রয়োগেব নিদর্শন 
সংগ্রহ কবিয়া পাঠাইবেন সেগুলিও এই অভিধান-প্রণয়নেব কার্যে ব্যবহার কবা হইবে। 
খ্ৰীষ্টীয় দশম শতাব্দী হইতে বৰ্তমান কাল পর্যন্ত বাঙলা ভাষাব বিভিন্ন গ্রন্থ হইতে বিশিষ্ট 
শব্দ ও প্ৰয়োগেব নিদর্শন সংগ্রহেব ভাব বিভিন্ন ব্যক্তিৰ উপৰ দেওযা হুইবে । বঙ্গভাষা- 
অনুবাগী ব্যক্তিগণ এ বিষয়ে দায়িত্বগ্ৰহণেব প্রস্তাব কবিলে তাহাঁদেব উপৰ যথা প্রয়োজন 
দায়িত্ব দেওয়া হইবে । 

পবিষদেব আৰ্থিক সঙ্গতি সীমিত হইলেও অর্থাভাবে পবিষাদব কোন মহ ‘কাৰ্য 
কখনও বন্ধ হয় নাই । পবিষদ্‌ বঙ্গভাষী জনগণের সমবেত চেষ্টা ও সহায়তার উপব নির্ভব 
কবিযা এই দুবহ কার্ষে ব্রতী হইয়াছেন এবং এই কার্ষে সর্বসাধারণের সহায়তা প্রার্থনা 


কবিতেছেন । ট 
.শ্রীদনমোহন কুমাব 


সম্পাদক 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! 
(ত্রেমাসিক ) 
বর্ষ ৮০ || দ্বিতীয় সংখ্যা 


শ্রাবণ--আশ্বিন 


১৩৮০ 


সূচীপত্র 


বন্ধিমচন্ত্ৰ স্মবণে--ডঃ জ্ৰীবমেশচন্ত্ৰ মজুমদায় - ৪৯ 
বঙ্কিমচন্দ্র ও নব্য পৌরাণিকতা--ডঃ শ্রীঅসিতকুমাব বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৯ 
ভাবতীয় প্ৰেক্ষাপটে বাঙলাব অলঙ্কার শিল্পেব ভূমিক|--জীভোলানাথ ভট্টাচাৰ্য ৭৭ 
পরিষৎ সংবাদ | ৮৯ 
ক্রোড়পত্র 
উনাশীতিতম বাধিক কা্য-বিবরণ ১-১২ 
, একাশীতিতম প্রতিষ্ঠা দিবসে ১ - 
সভাপতির অভিভাষণ ১-১৮ 


১৩৭৯ বঙ্গাব্দেব পরীক্ষিত উদ্বতপত্র 


মূল্য 2 প্রতিসংখ্যা--২০০ টাকা 


সপটে 3২; 
Pl ৯ 


রি পৃ 


ৰ A > 
সাহিত্য- পারষণ পত্ৰিকা 
ত্ৰৈমাসিক | | 


* অশীতিতন বৰ্ষ ৷৷ চতুৰ্থ সংখ্যা 
মাঘ_ চৈত্র 


১৩৮০ 





বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষও 
২৪৩/১, আচাৰ্য্য প্রফুল্লচন্দ্ৰ রোড 
কলিকাতা-৬ 


মুল্য তিন টাক! মাত্র | 


সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা 


'॥ ব্রেমাসিক | - 
বৰ্ষ ৮০। চতুর্থ সংখ্যা ৷৷ মাঘ__চৈত্র+ ১৩৮০ 
সুপ 

ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী--শ্রীহিরগ্রয় বন্দ্যোপাধ্যায় লচ 
ইন্দির! দেবী স্মরণে_ শ্রীমতী চিত্ৰিত| দেবী ৰ ৪. 
মানুষ মধুসৃদন-_শ্রীবলাইটাদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল) ৯ ১২ 
কবি মধুসৃদন-_শ্রীধীবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় -১৭ 
ভাবতীয় প্রেক্ষাপটে বাঙলার অলঙ্কাব শিল্পেব ভুমিকা _জীভোলানাখ ভট্টাচাৰ্য ২৪ 
গোবিন্দচন্দ্র দাস--শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যাষ ৩২ 
গোবিন্দচন্দ্র দাস_ শ্রীঅরুণকুমাব চাট ৪১ 
পরিষৎ সংবাদ ৪৫ 


৯ 


ঢ2ু সি = 





বগলা সাহিত্যের আলোচনা 


অধ্যাপক জীমদনমোহন কুমার প্রণীত 
পরিবর্ধিত চতুৰ্থ সুংস্করণ 
চর্য্যাপদ ; জীকৃষ্ণকীৰ্্তন; চণ্ডীদাস-সমস্যা ;. বৈষ্ণব পদাবলী ; শাক্ত-পদাবলী ; 

রোষ্যান্টিসিজম্‌ ; মধ্যযুগের বাঙ্‌লা সাহিত্যে মুসলমান কবিদের দান; বাঙলা গন্ের 
উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ ; বাঙলা সাময়িক.পত্রেব ইতিহাস; ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মাইকেল 
মধুসূদন দত, বঙ্কিমচন্দ্র রমেশচন্দ্র দত্ত; হেমচন্দ্ৰ, বিহাবীলাল, রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্ৰলাল, 
শরৎচন্দ্র প্রমুখের সাহিত্যকৃতির আলোচনা ও বিশ্লেষণ ॥ 

ডবল ডিমাই ১৬ পেজী, পৃষ্ঠা সংখ্যা। ৩৭২। . 

মুল্য দশ টাকা পঞ্চাশ পয়সা! বোর্ড বাঁধাই ॥ . < 
দাশগুপ্ত এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ 
১. ৫81৩ কলেজ সর্ট, কলিকাতা-৯ 


সাহিত্য-পরিষং-পত্রিক 


[্রসাগিক 


ঝি 


অশীতিতম বর্ষ ৷৷ তৃতীয় সংখ্যা | 
কাণ্ডিক--পৌষ 


১৩৮০ 


বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ 
| ২৪৩/১, আচাধ্য" প্রফুল্লচন্দ্ৰ রোড 


\ 


* প্ৰকাশক £ 

* শ্রীমদনমোহন কুমার 
সম্পাদক 

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ 

২৪৩/১ আচাৰ্য্য প্রফুল্লচন্দ্ৰ বোড, কলিকাতা-৬ 


4 


NV 


সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা 1 


A 
| ৫2) { 
|| ত্রৈমাসিক ৷| 
২২৫৮ 
বৰ্ষ ৮০ || তৃতীয সংখ্যা ৷৷ কাণ্ডিক--পৌষ, ১৩৮০ ২ 
সূচীপত্র 
শুভ সংবাদ 
(বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষদ্‌ হইতে অপহৃত 
শ্ীষীয ১১শ শতকেব বিষ্ণুমুতি পুনকদ্ধাব )-শ্রীমদনমোহন কুমাঁব ৩ 
বমাপ্রসাদ চন্দ-_প্রীবমেশচন্দ্র মজুমদাব ৯ 


বাঁজেন্দ্রলাল মিত্ৰ এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্য 
(বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষদে বাজেন্দ্রলাল মিত্রেব সার্ধশত জন্মবাধিকী 


উপলক্ষে ৫ই মাঘ ১৩৮০ পঠিত )- শ্রীসুকুমাব সেন ৪ 
প্রত্বতত্ববিদ, বমাপ্রসাদ চন্দ-_শ্রীদীনেশচন্দ্র সবকাব * ২৩ 
প্রত্বতাত্বিক বমাপ্রসাদ চনঈ-_শ্রীঅদ্রীশচ্ন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যাষ ২৯ 

* পালবংশীয রাজগণেব ধর্মমত-_শ্রীদীনেশচন্দ্র সবকাব ৩৩ 


ভাবতীয প্রেক্ষাপটে বাউলাব অলঙ্কাবশিল্পেব ভূমিকা গ্রীভোলানাথ ভট্টাচার্য্য ৩৭ 


স্মাৰক ভজন্ত 


বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদেব ৭৪তম বর্ম পূর্তি উপলক্ষে পঠিত মূল্যবান প্রবন্ধাবলী 
এবং বিগত ৭৫ বৎসরেব সাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিকায বাঙ্গালার চিবস্মবণীয মনীষী ও 
লেখকদেব নির্বাচিত দুল্প্রাপ্য গবেষণামূলক প্রবন্ধ সংকলন । 
বাঙ্গালাব “ইতিহাস, পুরাততভ্ব, ভাষাতত্ব, প্রাচীন সাহিত্য, গ্ৰাম্য-সাহিত্য, সমাজতত্ব, 
জাতিতত ইত্যাদি বিষযে যে সকল নূতন তত্ব আবিষ্কৃত” হইযা পবিষৎ-পত্ৰিকায প্রকাশিত 
হইযাছিল সেগুলিৰ পবিচয কৌতূহলী পাঠক ও অনুসন্ধিৎসু গবেষক এই গ্রন্থে পাইবেন ॥ 
মূলা পনেব টাকা ॥ 


বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ 


" বিজ্ঞপ্তি 


১৯৫৬ সালে সংবাদপত্র বেজিস্ট্রেশন (সেণ্টটাল) রুলস এব ৮ ধাবা অনুযায়ী 
'**সাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিকা+ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত সংবাদ প্রকাশিত হইল ₹- 
১। প্রকাশ-স্থান_বঙ্গীয সাহিত্য পরিষৎ 
২৪৩1১, আচাৰ্য প্রফুল্লচন্দ্র বোড, কলিকাতা-» 
২। প্রকাশ-কাল- ত্রৈমাসিক 
৩। মুদ্রাকব--শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল বাধ, ভাবতীষ নাগবিক। ' 
' শতাব্দী প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড 
৮০, আচার্য্য জগদীশ বসু বোড, কলিকাতা-১৪ 
৪1 প্রকাশক--শ্রীমদনমোহিন কুমার, ভারতীয নাগবিক | 
সম্পাদক, বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষৎ 
২৪৩।১, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র বোড, কলিকাতা-৬ 
| সম্পাদক-_শ্রীজটিলকুমাব মুখোপাধ্যায; ভাবতীষ নাগবিক । 
পত্রিকাধ্যক্ষ, বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষদ 
২৪৩1১ আচাৰ্য্য প্রফুল্লচন্্র বোড, কলিকাতা-৬ 
৬ | যে সকল ব্যক্তি এই সংবাদপত্রের বা এক শতাংশে অধিক তি মালিক 
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ 
২৪৩1১, আচাধা প্রফুল্লচন্দ্র বোড, কলিকাতা-৬ 
আমি, শ্রীমদনমোহন কুমাৰ, এতদ্দাবা ঘোষণা কবিতেছি যে উপৰি উক্ত তথ্যগুলি 
আমার জ্ঞান বিশ্বাস মতে সত্য | 


শ্রীমদনমোহন কুমার 
তাবিখ ১৪ই শ্রাবণ ১৩৮১ প্রকাশক, 
৩১শে জুলাই ১৯৭৪ ॥ সম্পাদক £ বঙ্গীষ সাহিত্য পবিষৎ ॥ 


পনিষদ্‌ প্রকাশিত প্রামাণ্য সংস্করণ 
বৌদ্ধগান ও দোহা, চণ্ডীদাসেব পদাবলী, বামমোহন-গরন্থাবলী, মধুসৃদন-গ্রন্থাবলী, 
বন্ধিম-গ্রন্থাবলী, দীনবন্ধু-গ্রন্থাবলী, হেমচন্দ্র-গ্স্থাবলী+ নবীনচন্দ্র-রচনাবলীঃ ভাবতচন্ত্ৰ- 
গ্রন্থাবলী, অক্ষয়কুমার বভাল-গ্রন্থাবলীঃ বামেন্দ্রদুন্দব-বচনাবলী, বামেশ্বব-বচনাবলী, 
বলেন্দ্রনাথ ঠাকুব-গ্রস্থাবলী, পাঁচকডি বন্দোপাধাযেব বচনাবলী, শবৎকুমাবী 


চৌধুবাণী বচনাবলী 
প্রতি গৃহ ও গ্রন্থাগারে বক্ষণীয় ॥ 


বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষ 





-পরিষৎ-পত্রিকা 
বর্ষ ৮০, সংখ্যাঁ-১ 
বৈশাখ-_- আষাঢ়, ১৩৮০ 


ষটুত্রিংশ বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণ 


খ্ীসুনীতিকুম!ব চট্টোপাধ্যায় 
(ঝাঁডগ্রাম, জেল! মেদিনীপুর, চৈত্রসংক্রান্তি ১৩৭৯, ১৩ এপ্রিল, ১৯৭৩ ) 


এবারকাব বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন পশ্চিম-বাঙ্গলার পশ্চিম সীমানাব প্রত্যন্ত অঞ্চল 
এই ঝাঁডগ্রামে অনুষ্টিত হইতেছে। বাঙ্গলার সাংস্কৃতিক গঠনে এবং ইহার সাম্প্রতিক 
পবিপোষণে এই অঞ্চলেৰ লক্ষণীয় দান আছে। পশ্চিম-রাঁতভূমির অন্তর্গত পশ্চিম-মেদিনী- 
পুরের সংলগ্ন ধলভূম ও সিংহভুম, পশ্চিম-বাঁকুডার সংলগ্ন বারভূম ও মানভৃম, এবং উত্তর- 
বাচভুমি বীরভূমের প্রত্যন্ত দেশে অবস্থিত বিহাব-প্রদেশেব সাঁওতাল-পরগণ। ও হাজারী- 
বাগের পূর্ব অংশ--এই-সমস্ত অঞ্চল, রাঁখণ্ডেরই অধীন--ভাষায় ও সংস্কৃতিতে বৃহত-বঙ্গেরই 
অংশ । বৃহত-বঙ্গেব অংশ হইলেও, এই অঞ্চলেব সাংস্কৃতিক কতগুলি বৈশিষ্ট্য আছে। ইহার 
পশ্চিমেই বিহাব-প্রদেশের দক্ষিণে অবস্থিত ছোট-নাগপুর- টাইবাসা, কোল্হান্‌, বাচি, 
হাজারীবাগ ও পালামোঁ জেলা, এবং মধ্য-প্রদেশেব সবগুজা জেলা--এইগুলি লইয়া 
“ব্বাডখণ্ড” অঞ্চল__বাঙ্গালা দেশেব অন্তর্গত উত্তর-রাঢভূমির এবং “সুন্ম” বা “সুবৃভ” অর্থাং 
“ দক্ষিণ-বাভূমিব “সামন্ত” বা সীমান্ত অথবা প্রত্যন্ত অঞ্চল--সেখানকাব মুখ্য আদিবাসীব। 
বাঙ্গালীব কাছে “সামস্ত-পাল,” “সামস্তবাল” বা “সাঁওতাল” ( অথবা “সাঁওতাল” ) নামে 
পবিচিত। সাঁওতাল, মুণ্ডা, হো, অসুর, বীর-হড, জুআঙ প্রভৃতি কোল-জাতীয় আদিবাসী, 
তথা দ্ৰাবিড-গোষ্ঠীব কুড়ু’খ বা ওরাও এবং মাঁলেব্‌ বা মাল-পাহীভী আদিবাসী-_ইহাঁরাই 
এই ঝাডখণ্ড অঞ্চলে প্রাচীনতম অধিবাপী--এই ঝাডখণ্ড ইহাদের নিজের দেশ । আর্ধ্য- 
ভাষী মগহিয়া, মৈথিল ভোজপুরী, বাঙ্গালী এবং ছত্তিসগচীদের চাপে পড়িয়া ইহারা এখন 
নিজেদেব মাতৃভূমিতেই সংখ্যা'লঘিষ্ঠ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু সাম্প্রতিক কালে, এই দেশের 
প্রতি তাহার্দেব জাতি-বা বংশ-গত দাঁবীব সম্বন্ধে সচেতন হইযা, তাহার! এখন ভাবত-রণন্ট্রেব 
মধ্যে “ঝাডখণ্ড” নামে একটি স্বতন্ত্ৰ ও নিজেদেব আযত্তের মধ্যে পরিচালিত নৃতন রাজ্য' 
প্রতিষ্ঠিত করিবাব স্বপ্ন দেখিতেছে--যদিও নান! দিক্‌ হইতে তাহার পথে অনুপনেয় 
বাধা তাহাবা বুঝিতে পারিতেছে না ৷ যাহা হউক, সে অন্য কথা ৷ 

কোল ও দ্রাবিড (দ্রমিড) জাতিদের দ্বাবা অধ্যুষিত বাডখণ্ড অঞ্চল হইতে আগত রাঢ- 
অঞ্চলে উপনিবিষ্ট সাঁওতাল প্রভৃতি কোল-জাঁতিব মানুষের প্রভাবে পড়িয়া, পশ্চিম-বীরভুম, 
বাকুডা, মানভূম বা পুরুলিয়া, এবং পশ্চিম-বৰ্ধমান ও পশ্চিম-মেদিনীপুর--বাড়গ্ৰাম ও 


২ সাহিত্য-পরিষ্ং-পত্রিকা বৰ্ষ ৮০ 
ধলভৃম--ইতিহাসে ও সংস্কৃতিতে, ভাষায় ও জীবনযাত্রা-পদ্ধতিতে, সমগ্র বঙ্গভাষী প্রদেশের 
একু অখণ্ড অংশ হইয়াও, কতকগুলি বিষয়ে কিছুটা পার্থক্য লাভ করিয়াছে, একটা স্বাতন্ত্য 
প্রাপ্ত হইয়াছে। বাঙ্গলা ভাষার ও বাঙ্গালীর জীবনচর্য্যা ও সাংস্কৃতিক বিকাশের ক্ষেত্রে, 
কোল ও দ্রাবিড জাতির এবং উত্তর ও উত্তব-পূর্ব অঞ্চলের কিরাত জাতির নিকট হইতে 
প্রাপ্ত কিছু-কিছু উপাদান আছে, ইহা সর্ববাদি-সন্মত। খণ্ড, ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত ভাবে আধ্য-পূর্ব 
যুগের এই অনার্ধ্য-ভাষী দ্রমিড়, নিষাদ (বা কোল ) এবং কিরাঁত্‌ (বা মোঙ্গোল ) শ্রেণীর 
মানুষেব নিকট হইতে লব্ধ উপাদান যাহা! পাওয়া যায, নৃতাত্বিক গবেষণার ক্ষেত্রে, 
বিশেষজ্ঞগণ তাঁহার অল্প-স্থল্প অনুসন্ধান ও আলোচনায় ব্যাপৃত আছেন। বাঙ্গলা দেশে 
আর্ধ্য-ভাষী ত্ৰাহ্মণা, জৈন ও বৌদ্ধ সমাজের উত্তবের পূর্বে, সমগ্র বাঙ্গলা-দেশের মধ্যে দ্রমিড, 
নিষাদ ও কিবাঁত জাতির যে প্রভাব পড়িয়াছিল, তাহার পরে সাম্প্রতিক কালেও আবার 
এই-সমন্ত জাতির মানুষের সংস্পর্শে আসিয়া বাঙ্গলা-দেশেব আঞ্চলিক সংস্কৃতির, ভাষাব, 
বীতি-নীতির মধ্যে যে অঙ্প-স্বল্প পরিবর্তন দেখা যাইতেছে, তাহা পশ্চিম-মেদিনীপুবের মত 
সাঁওতাল-অধ্যুষিত স্থানেও পাওয়া যাইবে! এই অঞ্চলের সাওতালগণ অবশ্য সংখ্যা- 
ভূয়িষ্ঠ নহে, কিন্তু সংখ্যায় নগণ্যও নহে। বিগত দুই-তিন পুকষ ধরিয়া স্থানীয় 
সাঁওতালগণকে আর “আদিবাসী” পধ্যায়েব.নিতান্ত অনুন্নত সম্প্রদায়ের মানুষ বলিয়া 
অবহেলা করিতে পারা যায় না। গ্রামীণ জীবনে, আদিবাসী সাঁওতাল কৃষিজীবী এবং 
সাধারণ হিন্দু কৃষিজীবী, ইহাদের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য কবিবার কিছু নাই; উভয়েরই 
জীবনের মান .এবং জীবনযাত্রী-পদ্ধতি অনেকটা একই হ্ইয়া দাডাইতেছে। কেবল 
সাওতালগণ অনেকট। বঙ্গভাষী হইয়া গেলেও নিজেদেব মধ্যে তাহাদের মাতৃভাষা এখনও 
ভুলে নাই--মাতৃভাষার চর্চা করিতে বিশেষ ব্যগ্ৰ ৷ কিছুটা! বাঙ্গালীর জীবনযাত্রার প্রভাবে 
পডিয়াও, এবং বাঙ্গালীর সঙ্গে সাংস্কৃতিক জীবনে বাহৃতঃ অভিন্ন হইয়া দীডাইলেও, 
নিজেদের বিশিষ্ট রীতি-নীতি সম্বন্ধে, ধর্মানৃষ্ঠান সম্বন্ধে এবং নাচ প্রভৃতি ব্যাপারে ও সামাজিক 
অনুষ্ঠানাদিতে, সাওতাল জনসাধাবণ শিক্ষিত-অশিক্ষিত-নিধিশেষে এখনও বিশেষভাবে সচেতন 
রহিয়াছে, সাওতালী সমাজ-জীবনকে সানন্দ আগ্রহের সহিত এখনও তাহাবা ধরিয়া আছে। 
যে-সকল সাওতাল ধর্ম ত্যাগ করিয়া খ্রীষ্টান হইয়াছে, ইউরোপীয় মিশনারিদেব অনুগ্রহে 
তাহারা যে-সব সুবিধা সুযোগ পাইয়া শিক্ষায় ও কাজ-কৰ্মেব ব্যাপারে অগ্রগতি লাভ 
করিয়াছে, অ-শ্রীষ্টান সাঁওতালগণ সংহতি-শক্তির অভাবে এবং প্রবল শিক্ষিত জনের 
নেতৃত্বেৰ অভাবে তাহা হইতে অনেক সময়ে বঞ্চিত। তথাপি সাওতাল ধর্ম ও সংস্কৃতির 
মর্যাদায় এখন গৌরববোধেব সহিত প্ৰতিষ্ঠিত এই-সকল সাওতাল-_ই:হাদের মধ্যে নামতঃ 
শ্রীষ্টীনও অনেক আছেন--উচ্চ শিক্ষায় যোগ্যতা অর্জন করিতেছেন, বৃতি-বিষয়ে 
সরকারের আনুকুল্য লাভ করিতেছেন, এবং সরকাৰী চাকুরীতে-_বিশেষতঃ কতকগুলি 
পেশায় (যথা ফৌজী পুলিসে ও সেনাবাহিনীতে ) প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছেন । ইহাদের 
মধ্যে কতকগুলি সহৃদয় সাঁওতাল, শিক্ষিত ভদ্র-সম্ভান, সাঁওতাল ধৰ্ম ও সংস্কৃতিতে কায়েম 


-~ 


সুংখ্যা--১ ষট্‌ত্ৰিংশ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণ ৩ 


থাকিয়া সাওতালী ভাষার সাহিত্যিক পরিবর্ধনে সচেষ্ট হইয়াছেন । এবং মুখ্যতঃ বাল! 
সাহিত্যেব দৃষ্টান্তে, গল্প কবিতা ও নিবন্ধাত্মক এক আধুনিক সাঁওতাল সাহিত্য সৃজন 
করিতেছেন। সাওতাল চিত্তের যে রসোভীৰ্ণ প্রকাশ, ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র সাঁওতালী গীতিকবিতায় 
সার্থকভাবে প্রকাশিত হইয়াছে--সাওতাল পৰম্পৰাগত সাঁওতাল জীবন-চর্য্যার যে-সব 
মনোহর চিত্র রবীন্দ্রনাথের মত দবদী কবিকে মুগ্ধ করিয়াছিল, সেই প্রাচীন সাওতালী 
শৈলীর এক নবীন যুগোপযোগী প্রকাশ, নুতন ভাবে এই-দব সাওতালী কবিতায় দেখা! 
যাইতেছে । এই অভিনব সাওতালী সাহিত্যেব বিকাশ, বাঙ্গল! কাব্য-সাহিত্যের সঙ্গে 
তাল রাখিয়া চলিতেছে--এবং প্রায় পাঁচ লাখ সাঁওতালী-ভাঁষী মানবেব দ্বারা সৃষ্ট নূতন 
যুগের এই সাহিত্য বাঙ্গলা সাহিত্যের সঙ্গে-সঙ্গে গডিয়া উঠিতেছে, সেই সাহিত্যের অন্যতম 
সর্জনা-কেন্দ্র হইতেছে এই পশ্চিম-মেদিনীপুরেব ঝাডগ্রাম অঞ্চল । 

বাঙ্গালা লিপিতে মুদ্রিত এই আধুনিক সীওতালী সাহিত্য, সমগ্রভাবে ভাবতীয় 
সাহিত্যের ক্ষেত্রে পশ্চিম বাক্গলাব, এবং বিশেষ করিযা মেদিনীপুবেব একটি স্বকীয় দান ৷ 
১৮৮৭ শ্রীষ্টান্দে উত্তব-ঝাডখণ্ডে সাওতাল-পবগণা জেলার দুমকার নিকটে বেনাগডিষ] 
গ্রামে স্কাণ্ডিনেভীয় লুথাবান শ্রীষ্টীন মিশনাঁবিদেব প্রতিষ্ঠিত ধর্মপ্রচাব-কেন্দ্রের ছাপাখানা 
হইতে, স্কাণ্ডিনেভীয় মিশনারি A. 5kref৪rud জ্রেফস্রুড্‌, “হড্‌কো-রেন্‌ মারে- 
হাপ্‌্ডামৃকো-বেআঃক্‌ কাথা” অর্থাৎ “হড় বা সাঁওতাল জাতিব পূর্ব-পুরুষদের ইতিকথা” 
এই নামে একখানি অতি মূল্যবান গ্রন্থ রোমান্‌ লিপিতে ছাপাইয়া প্রকাশ কৰেন ৷ এই বই 
হইতেই আধুনিক কালে সাঁওতালদের জাতীয় সাহিত্যের পত্তন আৰম্ভ হইল বলা যায়। 
‘কলেয়ান’ বা কল্যাণ-গুক নামে একজন প্রাচীন সাঁওতাল জ্ঞানবৃদ্ধকে ডাকিয়া মিশনারি 
সাহেব তাহার মুখ হইতে সাঁওতালী পুবাণ-কথা এবং সামাজিক বীতি-নীতিব কথ! শুনিয়া 
লিপিবদ্ধ কবি! লয়েন। বহুদিন ধবিয়া এই বই ইংরেজীতে বা অন্য কোনও ভাষায় অনুদিত 
হয় নাই, কিন্তু সাওতাল ভাষা শিখিয়! লইয়া অনেকে এই বই ব্যবহাব করিয়া আসিয়াছেন । 
অবশেষে ১৯৪২ সালে বিখ্যাত সাঁওতাল-ভাষাবিৎ 4১. 0. 7০817 বডিং-এর কর! 
ইংবেজী অনুবাদ 3862, K০৷n০৮ স্তেন্‌ কনো সাহেবের সম্পাদনায় নরওয়ে-দেশের 0910 
অস্লে। নগরী হইতে প্রকাশিত হইয়াছে । তাহাব পরে এই বই ভারত-সরকারের জনগণনার 
সচিব শ্রীঅশোক মিত্র আই-দী-এস্‌ মহাশয়ের চেষ্টায় শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ ইাস্দাঃক্‌ নামে 
একজন শিক্ষিত সাঁওতাল বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করেন । ১৯৬৫ শ্রীষ্টাব্দের দিকে ভাঁবতীয় 
সাহিত্যের এই মূল্যবান আকব-গ্ৰন্থ, কোল-জাতির ধৰ্ম ও সমাজ বিষয়ক বেদ ও পুবাণ 
একাধারে যাহাঁকে বলা যায়, তাহার প্রকাশের কৃতিত্ব উত্তব-ঝাডখণ্ডের দুমকা অঞ্চলের 
কল্যাণ-গুকর এবং নবওয়ে হইতে আগত পাঁদ্রি A. 9109:৮৭ সাঁহেবেব। কিন্তু এই 
গ্রন্থের প্রথম প্রকাশেব প্রা সতেরো কিংবা আঠাবো বংসব পবে, ধলভূম ও পশ্চিম- 
মেদিনীপুবের ঝাডগ্রাম অঞ্চলে, বামদাঁস টুডু মাঝি নামে এক জ্ঞানী সাওতাল পণ্ডিত, 
নিজের আগ্রহে, অনুবপ আৰ একখানি পুস্তক সংগ্রহ ও রচনা কবিয্কা কলিকাতায় 
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ছাপাইয়! প্রকাশ করেন, অনুমানিক ১৯০৪-কিংবা ১৯০৫ শ্রীষ্টাব্দে--“খেরবাল্বাংস! 
ধারাম-পুথি” ( অৰ্থাৎ “খেরওয়াঁল বা সাঁওতাল বংশেব বা জাতির ধর্ম-পুস্তক” )। এই 
বইয়ের একখানি মাত্র মুদিত পুস্তক ঘাটগ্রিলায় ১৯৪৬ সালে আমি শ্রীযুক্ত ঠাঁকুরপ্রসাদ মুর্যু 
ও শ্রীযুক্ত ডোমনচন্দ্র ইস্দাঃক এই দুইজন সাওতাল ছাত্রেব আনুকুল্যে দেখিতে পাই । 
ধলভূমের রাজ! শ্রীজগদীশচন্দ্র দেও ধবলদেব বাহাদুরের ম্যানেজার স্বৰ্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র 
চক্রবর্তী মহাশয়ের উৎসাহে এই প্রায়-অপ্রাপ্য বইয়ের একটি নুতন সংস্কৰণ ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে 
ঘাটশিল। হইতে প্রকাশিত হয়। ইহাতে আমি একটি ভূমিক! লিখিয়া দেই। কিন্তু নানা 
কাবণে, বিশেষতঃ বঙ্কিমবাবুর অতি শোচনীয় আকস্মিক অকাল-সৃত্যুব জন্য, এ বইয়েব 
প্রচাব হয় নাই। অধুনা অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুহৃদ ভৌমিকেব আগ্রহে ও চেষ্টায় ইহার 
তৃতীয় সংস্করণ, ও তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ প্রকাঁশেব ব্যবস্থা হইতেছে এই. ঝাডগ্রাম 
হইতেই। রামদাস টুড় ধলভৃম-রাঁজ্যেব প্রজা ছিলেন, কাড়ুযাকাটা গ্রামে তাহার নিবাস 
ছিল। তাহার এই ধৰ্ম-পুস্তক নিজের আঁকা ছবিতে পূর্ণ, এবং নান! বিষয়ে এই বই কল্যাণ- 
গুৰুৰ পুস্তক অপেক্ষা পূর্ণতব, যদিও ইহাতে হিন্দু ধৰ্ম ও পুরাঁণ-কথাব প্রভাব অ।বও অধিক 
পবিমাণে দৃষ্ট হয়। এই নূতন সংস্করণ বঙ্গানুবাদ সমেত প্রকাশিত হইলে, আর্্য-অনাধ্য 
নিধিশেষে ভারতীয়-সংস্কৃতি-বিষয়ক সাহিত্যের ক্ষেত্রে, নুতন করিয়া! বামদাস টুড় মাঝির 
এই অতি উপযোগী পুস্তক প্রকাশের কৃতিত্ব ঝাঁডগ্রাম লাভ কবিবে ৷ ব্লামদাস টুডুব দৃষ্টান্তে 
সাওতাল জাতির সামাজিক জীবন ও রীতি এবং ধৰ্ম ও ধামিক অনুষ্ঠান লইয়া আধ্যাত্মিক 
ব্যাপারে গভীর বিচার ও অনুষ্বৃতিশীল একজন বিশিষ্ট সীওতাল চিন্তানেতা, শ্রদ্ধেষ মিত্রবর 
শ্রীযুক্ত নায়েকে মঙ্গল চন্দ্ৰ সবেন, ভূতপূর্ব এম-এল-এ ( পশ্চিমবঙ্গ রাঁজ্যসভা) সাঁওতাল 
ভাষায় কতকগুলি গান ও অন্য রচনা প্রকাশিত করিয়াছেন__ইহাঁর নিবাস-স্থান এই 
মেদিনীপুর জেলার ঝাডগ্রামেব নিকটবর্তী শিলদা ডাঁকঘরের অধীন আতোুয়া পাহাড়ী গ্রাম 
হইতে ( ১৯৬০ শ্বীষ্টাব্দে)। ইহাব এই সাহিত্যিক কৃতি মেদিনীপুবের আদিবাসী সংস্কৃতির 
ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য । এখন সাঁওতাল সাহিত্য ও সংস্কৃতির কতকগুলি কেন্দ্র গিয়া 
উঠিয়াছে--সাঁওতাল-পৰগণায, ধলভুমে, পশ্চিম-মেদিনীপুরে, হাওডায, হুগলী জেলার 
খানাকুল ও রাধানগর অঞ্চলে, উত্তব-বঙ্গে এবং কলিকাতায় । সীওতাঁলীতে রবীন্দ্রনাথের 
কবিতার অনুবাদ ও অনুকরণ হইতেছে, ছোট গল্প ও নাটক বাহির হইতেছে, সাওতালী যাত্রা 
অভিনীত হইতেছে ৷ ভাবতের অন্যতম প্রাচীনতম ভাঁষা-গোঁঠীর একটি সংখ্যা-বহুল ভাষা 
নুতন করিয়া সাহিত্যিক মর্য্যাদায় উন্নীত হইয়া, সমগ্রভাবে ভারত-সংস্কৃতিব গোঁবব বর্ধন 
করিয়া চলিবাব পথ ধবিয়াছে--এ বিষয়ে মেদিনীপুরের অনুদান লক্ষণীয় । 

বঙ্গংসাহিত্য-দন্মেলনে ভাষণ দিতে আসিয়া, আদিবাসী সাঁওতাল সাহিত্য ও সংস্কৃতি, 
লইয়া কিছু আলোচনা করিতে বসা, “ধান ভানিতে শিবেব গীত” বলিয মনে হইতে পাবে ৷ 
এই অপ্রাসঙ্গিকতাৰ একটু কৈফিয়ং দিবার চেষ্টা করিয়াছি--ভাঁবতেব সর্ব-ভাষাঙ্রিত 
সাহিত্য ও সংস্কৃতি, মূলে ও বিকাশে উভয়েই এক, ইহাই প্রতিপাঁদনের আকাঙ্কা । 
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দ্বিতীয় কথা--বহুদিন ধবিষ1 ভাঁগীরথী-তীরবর্তী মেদিনীপুরের পূর্ব অঞ্চল "মাত্র, 
সংস্কৃতি ও সভ্যতায় এবং এক বাস্ত-বিদ্যা ভিন্ন অন্য শিল্পে, তেমন লক্ষণীয় অগ্রগতি 
দেখাইতে পাবে নাই। মেদিনীপুরের ভাঁগীবথী-তীব-সন্িকটস্থ জমলুক্‌ নগর সুপ্রাচীন 
কাল হইতে পূর্ব-ভাবতে একটি বিখ্যাত বন্দর ও বাণিজ্যকেন্দ্র বলিয়া -পবিগণিত-_ 
দক্ষিণ পূৰ্ব এশিয়া-খণ্ডে পোতযৌগে গমনাগমনেব জন্য এই তমলুক বন্দর, যাহার প্রাচীন 
নাম ছিল “তাঅ্জলিণ্ডি তাম্ৰলিপ্ত, দামলিপ্ত'” প্রভৃতি, সমগ্র ভাবতেব পক্ষে অন্যতম প্রধান 
পূৰ্ব দ্বাব স্ববপ ছিল। ইহাব দক্ষিণ-পূৰ্বে হিজলী অঞ্চল, সাগবাশ্রিত দক্ষিণ-বাঢ্বে 
উপকূলে একটি প্রধান, স্থান ছিল, এবং “কাথি” অর্থাৎ “কাথ” বা “কন্থা” অর্থাৎ 
Rampart বা “‘দুৰ্গপ্রকাব” এই নামে যাহাব পূর্বতন প্রাধান্য এখনও সুচিত হইতেছে, 
সেই দক্ষিণ হইতে বাচ ও গোঁড-বঙ্গদেশে প্রবেশেব জন্য দুৰ্গদ্ধাবা মুবক্ষিত প্রধান 
দ্বারপথ এই নগব, কর্ণগড ও মেদিনীপুব প্রভৃতিব অভ্যুত্থানেব বহু পূর্বে একটি মুখ্য 
নগব ছিল বলিয়া অনুমান হয়। মধ্য-বাচ ও উত্তব-বাঢ্বে তুলনায় দক্ষিণ-রাঢ বা 
মেদিনীপুৰ অঞ্চল প্রাচীন ও মধ্যযুগে বিশেষ অরণ্য-সঙ্কুল ছিল বলিয়াই মান হয--“বাঁড- 
খণ্ড” অর্থাৎ বৃক্ষ বা অবপ্যানী আবৃত দেশেব, ধলভূম ও” মযুরভঞ্জেব যেন এক 'পূর্বদিকের 
বিস্তার ছিল এই মেদিনীপুব। ওদিকে বাঁকুভাঁব বিষ্ণুপুব ও চন্দ্রকোণ! এবং এদিকে থাটাল 
মহিষাদল ও তমলুকেব পথ ধরিয়া, এখনকার মেদিনীপুরের দক্ষিণে দীতন ও বালেশ্বর 
হইযা, বাঁলেশ্বর ভদ্রক ও কটকেব পথে পুবী ও আবও দক্ষিণে যাওয়া, ইহাই ছিল 
মেদিনীপুর অঞ্চলেব সঙ্গে বাহিরের জগতেৰ মুখ্য সংযোগ-পথ। দেশ অরণাসম্কুল, দক্ষিণ 
হইতে উডিযা তেলুগু কানাডী ও তামিলজাঁতিব মানৃষেব উত্তর-পূর্ব ভারতে গোঁড-বঙ্গে 
যাতায়াতেব প্রধান পথ-যুদ্ধ-বিগ্রহ লইয়াই এই-সমন্ত দক্ষিণের মানুষেব আগমন হইত । 
তবে তীর্থযাত্রা এবং অন্প-স্বল্প ব্যবসায উপলক্ষ্যে মেদিনীপুব দিয়! গৌঁড-বঙ্গ'এবং কাশী ও 
গযা অঞ্চল হইতে ও ঝাঁডখণ্ড হইতে লোৌকেব যাতাযাত হইত, এবং বঙ্কভাষী জাতির মধ্যে 
বিলীযমান আদিবাসী সশওতাল প্রভৃতি যাহাব| আসিয়া এখানে বাস কবিত, বেশীব ভাগ 
তাহাদের দ্বাবা অধ্যুষিত অবণ্যসঙ্কুল ও বিপৎসম্কুল দেশ বলিয়া, ভাগীরথী-তীবের লোকেবা, 
মধ্য-ও উত্তব-বাঢের শুদ্ধ বঙ্গভাষী লোকেবা, মধ্য-ও পশ্চিম-মেদিনীপুবে বেশী করিয়া 
উপনিবিষ্ট হয নাই ৷ পি 

এতত্তিন্ন, ইহাও বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়, এখনকার মেদিনীপুর জেলা পৃবাঁপৃবী খশটা 
বাঙ্গলা-ভাষী জেলা নহে। জেলাব সর্বত্রই অবশ্য শুদ্ধ সাধু ও চলিত বাঙ্গলা৷ পঠিত লিখিত 
ও কথিত হইলেও, ভাগীবথী-তীবেব শুদ্ধ চলিত ভাষা! মাত্র জেলাব উত্তব-পূর্ব অংশে কথ্য 
ভাষাকপে প্রচলিত ৷ তমলুকের পূৰ্বে, মেদিনীপুব শহবেব* দক্ষিণে, নাবাঁয়ণগড ও সবং 
পর্য্যন্ত অঞ্চলে, যে বিশিষ্ট ধবণের বাঙ্গলা ভাষা প্রচলিত, তাহা নাম-করণ হইয়াছে 
South-Western Bengali ‘দক্ষিণ-পশ্চিম বালা”! গৌঁড-বঙ্ষেব ভাষা যে কয়টি মুখ্য 
শ্ৰেণীতে পডে--যথা, বাটীয, গোঁডীয, বাঁরেন্দ্র, কামকপীয়, কাছাড়-শ্রীহট্টীয়, পট়িকেবীয় বা 


৬ | সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা বর্ষ ৮০ 


কুমিলা-অঞ্চলীয়, বঙ্গদেশীয় বা বঙ্গাল, চট্টগ্রামীয় বা চট্টলীয়, এবং সমতটীয় বা দক্ষিণ-বঙ্গীয় 
_ মেদিনীপুবের এই “দক্ষিণ-পশ্চিম বাঙ্গলা” এগুলির একটিরও মধ্যে আসে না। ক্ষুদ্ৰ 
একটি ভূখণ্ডে, স্বল্প সংখ্যক জনেৰ মধ্যে সীমায়িত বাঙ্গলীর এই উপভাষাঁটিব কতকগুলি 
নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে; এবং মনে হয় এই উপভাষা, স্বতন্ত্ৰ ভাবেই উদ্ভুত হইয়াছে__ 
একদিকে বাঙ্গলা-আসামী, অন্যদিকে উডিয়া, এই ছুইর্মের একটিরও অন্তর্ভুক্ত ইহাকে 
বল! যায় না৷ -মেদিনীপুবের এই স্বতন্ত্র কথ্য ভাষাব কোনও প্রতিষ্ঠিত নাম নাই। 
পূর্বভারতেব প্রাচীন ভৌগোলিক সংস্থানেব প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, বাঙ্গলাৰ এই উপভাষাকে 
“মুন্ম” অর্থাৎ দক্ষিণ-রাঁচের সঙ্গে যোগ রাখিয়া, সুন্ম-দেশীয় অথবা স্বদ্ধক বাজল। 
এই নাম দিয়া ইহার স্বতন্ত্র মৰ্য্যাদা বক্ষা কবা যায! জিজ্ঞাস্য--এই “দক্ষিণ-পশ্চিম 
বাঙ্গলা”র কেন্দ্রস্থল “সবং” অঞ্চল--এই নামেব মধ্যে কি “সুন্ম” শব্দ নুকাইয়| আছে? 
“সুদ = সুবভ ; সুন্মাঙ্গ = সুব্ভক্ষ,” পরে ‘‘সোধঙ্গ, সবং” £ 

১৯০৩ শ্রীষ্টাব্দে স্যর জর্জ এব্ৰাহাম গ্রিষাবৃসনেব সঙ্কলিত Linguistic Survey of 
India-তে এই বিশিষ্ট বাঙ্গলা উপভাষার প্রথম আলোচনা প্রকাশিত হয়--মেদিনীপুর 
জেলার মধ্য-ভাগে, মেদিনীপুর থানাব দক্ষিণে, ডেববা থানাব দক্ষিণে, সমগ্র সবং থানার 
উত্তরে, নারায়ণগডে, পশ্চিম পীশকুডা থানায়, এবং পশ্চিম তমলুক ও পশ্চিম নন্দিগ্ৰাম থানায় 
প্ৰধানতঃ কৈবর্ত বা মাহিষ্য শ্রেণীর মানুষের মধ্যে প্রচলিত এই উপভাষা ৷ ১৯০৩ সালের 
হিসাবে, জন-সংখ্যায় সাড়ে-তিন লাখ মাত্র লোকের মধ্যে প্রচলিত ছিল এই লোকভাষা, এখন 
হয়তো আরও কমিয়া গিয়াছে। মেদিনীপুর ডিন্রিক্ট-বোর্ডের সেক্রেটারি, বিদ্বান, কবি ও গুণী 
কৃষ্ণকিশোব আচাৰ্য্য মহাশয় (স্বনামধন্য অধ্যাপক ও নাট্যশিল্পী শিশিবকুমাব ভাদুভী 
ছিলেন ইহার দৌহিত্র) এই উপজাতি সম্বন্ধে প্রথম আলোচন! করেন (Linguistic Survey 
of India, Vol. V, Part I, Specimens of the Bengali and Assamese Languagees, 
Calcutta 1903 : পৃষ্ঠা ১১ এবং পৃষ্ঠা ৩৯ সংশ্লিষ্ট দুইখানি মানচিত্র দ্রষ্টব্য )। এই ভাষাব 
একটি বিশেষ মুল্যবান্‌ নিদর্শন, মহীপাল মধ্য-বাজল বিদ্যালয়েব প্রধান শিক্ষক 
গোলোকনাথ বসু কর্তৃক রচিত “গ্রাম্য উপন্যাস”, এসোনাব পাথব-বাটি” (নূতন সংস্করণ 
১৮৯৯ শ্রীষ্টান্দ )-তে পাওয়া যাইবে ৷ বইখানি দুই খণ্ডে প্রকাশিত । এই প্রাধ-অপ্রাপ্য 
বই একখানি সংগ্রহ করেন অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিজনবিহারী ভট্টাচার্য্য । সুখের বিষয়, এই 
স্থানীয় বাঙ্গলাব বইখানিব মূল্য ৰুবিয়া বইখানিব প্রথম খণ্ডটি তিনি ছাপাইয়! দিয়াছেন, ও 
ইহাব ভাষা-ভিত্তিক আলোচনাও কিঞ্চিৎ কবিয়াছেন (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা সাহিত্য 
পত্রিকা, ১ম বর্ষ, ১৯৬৯ সাল, পৃঃ ১০৩৭ ) ৷ বাঙ্কালা ভাষাব আলোচনায় ইহ। এক অতি 
গুৰুত্বপূৰ্ণ অনুশীলন ৷ আমাৰ Origin and Development of the Bengali Language 
গ্ৰন্থে (১৯২৬খ্ৰীষ্টাব্দে প্রকাশিত, ১৯৭১ সালে পুনমুৰ্্রিত) এই “সুহ্মক” বাঙ্গলার বিষয়ে পূর্ণ 
আলোচনা কবিতে পাবি নাই। মেদিনীপুৰ জেলাব স্বকীয় বৈশিষ্ট্য-স্বৰূপ বাঙ্গলাভাষার এই 
স্বতন্ত্ৰ শাখার পূৰ্ণ আলোচনাৰ অভাবে, শাঙ্নল৷ ভাষাৰ উদ্ভব ও বিবাশেব ইতিহাস অসম্পূর্ণ 


সংখ্য_-১ ষট্‌ত্ৰিংশ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণ ট ধ 


বহিযা গিয়াছে । আশ! করি যে বিজন-বাৰু আবও বড করিয়া মেদিনীপুরের এই উপভাষাব 
আলোচনা কবিবেন ৷ ইহা ভিন্ন, জেলার অন্যত্র শুদ্ধ বাঁল্গল। অপেক্ষা শুদ্ধ বা মিশ্রিত উড়িয়া 
সমধিক প্রচলিত-_বিশেষতঃ কীথি মহকুমায় ও উডিস্যাব সংলগ্ন অন্য সর্বত্র । এবং পশ্চিম- 
মেদিনীপুরে ‘মাহাতো’ সম্প্রদায়ের বাঙ্গালী, ও সাওতাঁল-ভাষীও প্রচুর । উডিয়াঁভাষী 
মেদিনীপুবীবা সকলেই রাঙ্গলা জানে, ইদ্ধুলে বাঙ্গল! পডে, নিজেদেব বাঙ্গালী 
বলে, এবং ইহাদের সমাজ উডিস্ভাব অনুকপ সমাজ হইতে বহু স্থানেই পৃথকৃ ৷ 
তথাপি উডিয়া'র প্রসাব এত অধিক যে মেদিনীপুবেব দক্ষিণ ও পশ্চিমের লোকের! 
সাগ্রহে উডিয়া পুস্তক পাঠ করিয়া থাকেন, এবং মধুসুদন জানা মহাশয়ের কীথি-নগরস্থ 
বিখ্যাত “নীহার প্রেম” হইতে, বাঙ্গলা অক্ষরে, প্রচুর উড়িয়া সাহিত্যগ্রস্থ, ধর্মবিষয়ক 
ছোট-খাট বই, এবং জগন্নাথ দাস রচিত সমগ্র ভাঁগবত-পুবাণ ও অন্য প্রধান গ্রন্থ 
মেদিনীপুরের লোকেদেব জন্য প্রকাশিত হইয়াছে! এবং বাঙ্গালা অক্ষবে নীহার 
প্রেস হইতে প্রকাশিত এই-সমন্ত উডিয়া গ্রন্থ হইতে প্রাচীন উড়িয়া সাহিত্যের সহিত 
পরিচয়ের সুযোগ আমার যথেষ্ট পরিমাণে ঘটিয়াছিল। | 

এই-সব কারণে, এক পূর্ব-মেদিনীপুর ভিন্ন অন্যত্র বাঙ্গলা সাহিত্য সৃষ্টির তেমন . 
সুযোগ, মধ্য-প্রাচীন যুগে ছিল না৷ বাঙ্গলার অন্যান্য অঞ্চলেৰ তুলনায় এখানকার 
সাহিত্য-গৌরব ততট। লক্ষণীয় হইয়া উঠিতে পারে নাই। আর একটি ভাষাৰ উন্নতি- 
বিধানেও মেদিনীপুরেব হাত ছিল । হিন্দীব বিখ্যাত কবি সূৰ্যকান্ত ত্ৰিপাঠী (উপনাম 
“নিরালা”--১৮৯৭-১৯৬১) আধুনিক হিন্দী কাব্য-সাহিত্যে ১৯৩৫ সালেব দিকে 
একটি সম্পূৰ্ণ নুতন দৃণ্টিভঙ্গীব প্রবর্তন কবেন, যাহা হিন্দী সাহিত্যের ক্ষেত্রে “ছায়াবাদ” 
নামে পরিচিত ৷ মেদিনীপুরের মহিষাদল-রাঁজ্যেব পশ্চিমা|-ত্ৰাহ্মণ রাজবংশের ক্ষুদ্ৰ সেনায়, 
উন্নাও জেলা হইতে আসিয়। তাহার পিতা কর্মগ্রহণ কবেন, এবং এখানেই কবিব জন্ম 
হইয়াছিল। প্রায় সাবা জীবন তিনি এখানেই অতিবাহিত করেন, মেদিনীপুরেই খুব 
ভাল কবিয়া বাঙ্গল| শিখেন, রবীন্দ্রনাথের ভাব-শিষ্ত হইয়া তাহাব দ্বাবা অনুপ্রাণিত 
হন, এবং আধুনিক হিন্দী কাব্যজগতে একটি অভিনব রবীন্দ্র-রীতি প্রবর্তন করেন, যাহাৰ 
প্রভাব হিন্দী জগতে হইয়াছিল সুদুব-প্রসারী । 

বাল] ভাষার স্বকীয় বিশিষ্ট কপ গ্রহণ ঘটিতেছিল শ্রীষ্টীয় ১০০০ এবং ইহার 
দুই-এক শতক পূর্ব হইতেই ৷ এ সময়ে মাগধী প্রাকৃতেব বিবর্তনে উদ্ভূত মাগধী অপত্রংশ, 
আধুনিক ভোজপুৰী মৈথিল মগহী, বাক্ছলা আসামী এবং উডিয়ার সাধাবণ আদিম কপ 
হিসাবে, কাশী মিথিলা মগধ, রাচ সুন্দ, গৌড সমতট বঙ্গ, বরেন্দ্র কামবপ, শ্রীহট্ট পট্রিকেবা 
চট্টল, এবং বাঙ্গলা ও উডিষ্যার সংযোগ ভূমিতে ও উডভিষ্তায় প্রস্ৃত হয। এই-সমগ্র 
প্রাচী অঞ্চল জুডিয়া এক সাঁধাবণ সংস্কৃতিব ক্ষেত্র , তখন ভোজপুরী মৈথিল-মগহী বাঙ্গলা- 
আসামী-উডিয়া তাহাদেব পৃথক্‌ সত্তা প্রাপ্ত হয় নাই। কিন্ত সভ্যতা ও সংস্কৃতির দিক্‌ 
হইতে এই প্রাচী অঞ্চল, ভারতে ও ভাবতেব বাহিরে এক বিশিষ্টতাময় গোঁববের স্থান 
অর্জন করে। মেদিনীপুর-অঞ্চল প্রাচীন তমলুক নগ্রবকে আশ্রয় করিয়া এই গৌরবে 


৮ সাহিত্য-পবৰিষৎ-পত্ৰিক। বৰ্ষ ৮০ 


অংশ গ্রহণ কবে, ইহাঁব পৰিবৰ্ধন করে । শ্রীষ্টীয় প্রথম সহস্ৰকের মধ্য ভাগে ও দ্বিতীয়ার্ধে 
তমলুক অঞ্চল বৌদ্ধ তথা ব্ৰাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতিব একটি মুখ্য কেন্দ্র হইয়া দীডায়, চীনা 
বৌদ্ধ পরিব্রাজকদের বর্ণনা হইতে তাহা জানা যাঁয়। তাহাব পূৰ্বে, বৌদ্ধ পালি 
সাহিত্য ও গ্রীক ভৌগ্োলিকদেব লেখ! হইতে তমলুকেব বাণিজ্যিক সমৃদ্ধির কথাও 
জানিতে পাবি। তবে বাঙ্গলা উডিযা মৈথিল প্রভৃতি আধুনিক-আ ধ্য-ভাষাব পত্তনের 
বা স্থাপনার যুগে, যখন বাঙ্গলা ও উডিয়াব মধ্যে পার্থক্য ততটা লক্ষণীয় ছিল না, 
তখন মেদিনীপুর-অঞ্চলের ভাষা যে, উভয় প্রকারের মাগধী অপভ্রংশ-জীত মিশ্র আধ্য 
ভাষার ক্ষেত্র ছিল, তাহা এখনকার অবস্থা দেখিয়! অনুমান কবা যায়। অবণ্যসঙ্কুল, 
প্রচুব পরিমাণে সাঁওতাল প্রভৃতি কোল আদিবাসীদের বাসভূমি বলিয়া, ঝাড়খণ্ডের 
মত এ অঞ্চলেও বাঙ্গলা ভাষ! ও সাহিত্যেব কেন্দ্র গিয়া! উঠিতে বহু বিলম্ব হইয়াছিল ৷ 
কখনও কখনও মেদিনীপুর জেলা, বিশেষ ভাবে ইহাব পশ্চিম ও দক্ষিণ অংশ, উভিষ্যার 
অংশ বলিয়া কেহ-কেহ উল্লেখ কবিতেন , তবে স্থানীয় লোক এ সম্বন্ধে কখনও সচেতন 
বা সোচ্চার হন নাই, সহজেই তাহাদের দৃষ্টি ছিল ভাগীরথী-তীবেব' দেশ ও বর্ধমান, 
বিষ্ণুপুর বীকুডাব প্রতি। এই গোঁড-বঙ্গেব সাংস্কৃতিক হাওয়া সুদুব ঝাডখণ্ডে, 
এবং মেদিনীপুরেও গিয়া পহু'ছিয়া ছিল--গোৌড-বঙ্গের সংস্কৃতিব বিশিষ্টতা লাঁভেব সঙ্গে- 
সঙ্গেই । চৈতন্যদেবেব প্রভাবে গোঁড-বঙ্গেব যে সভ্যতা ও চিন্তাধারার, সাহিত্যের, 
ও সঙ্গীত এবং অন্য সুকুমাব কল।ব উদ্ভব এবং প্রসার আরম্ভ হইল, তাহা মেদিনী- 
পুবের উচ্চ স্তবের এবং নিয় স্তবেব জনগণ অক্লেশেই গ্রহণ করিলেন। মেদিনী- 
পুরেব জীবন-চর্যযা-গোঁড-বঙ্গেবই অচ্ছেদ্য অংশ হইয়া গেল। “মেদিনীপুর” নামটি 
করে সর্বজন-গৃহীত হইল, তাহা জানা যায না। সংস্কৃত । রূপ ধারণ কবিলেও, 
বাঙ্গলা-দেশেব ও ভাবতেব অন্য বহু ভৌগোলিক ও জাঁতিবাঁচক নামের মত, এই নামেরও 
পিছনে কোনও অজ্ঞাতমূল অনার্য কোৌল-জাতীয় নাম ঢাকা পড়িয়া আছে বলিয়া মনে 
হয়। সার] বঙ্গভাষী জনগণের মত মেদিনীপুরের লোবসাহিত্যে সেই এবই জিনিস 
পাই--কৃষ্ণলীলার-গান, বৈষ্ণব নাম ও রসকীতন, হব-পার্বতীর গান, কালী-কীর্ভন, এবং 
ঝুমুব গীত, টুসুব গান, ভাছুর গান প্রভৃতি নানা প্রকারের লোক-সঙ্গীত প্রভৃতি। 
শ্রীষ্টীয় ষোডশ-সপ্তদশ শতকের মধ্যে শ্রীচৈতন্যদেব প্রচাৰিত বৈষ্ণব ধর্ম, নবদ্বীপ ও বৃন্দাবন 
হইতে মেদিনীপুর .বাডখণ্ড অঞ্চলেও পনু*ছায়, এবং কোথাও-কোথাও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। 
শ্যামানন্দ দাস (মৃত্যু আনুমানিক ১৬৩০ খ্রীষ্টাব্দে ) মেদিনীপুবেব অন্তর্গত দণ্ডেশ্বৰ গ্রামে 
আনিয়া বাস করেন, ইনি বৃন্দাবনে গিয়া নবোত্তম দাস ও শ্রীনিবাসেব সঙ্গ, লাভ কবেন, 
বৈষ্ণব-তত্ব লইয়! কতকগুলি নিবন্ধ-কাঁব্য রচনা কবেন, এবং গৌড়ীয় পদকর্তা মহাঁজনদেব 
মধ্যে ইনি অন্যতম ছিলেন--বাঙ্গলা বৈষ্ণব সাহিত্যে ইহাৰ উচ্চ স্থান স্বীকৃত ৷ কবিকঙ্কণ 
মুকুন্দবাম মেদিনীপুবের ভূমিতেই আশ্রয় পাইয়াছিলেন। যোডশ শতক হইতেই 
এইকপে' স্লেদিনীপুব বাঞ্গলাব প্রবর্ধমান,. সাহিত্য-ধারার অন্তর্ভুক্ত হইয়া গেল। 






[৮ + 
সংখ্যা--১ যট্ত্রিংশ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণ ইলা 


মেদিনীপুবের বঙ্গসাহিত্য-অবদান-মালীব মধ্যে আব দুই জন বড সাহিত্যিকের নাম" 
করিতে হয়--একজন, “শিবাঁয়ন? বা “শিবমঙ্গল” কাব্যে এবং অন্য গ্রন্থের রচয়িত! ১ 
রামেশ্বব চক্রবর্তী। ইনি ৯৬৩২ শকাবে (১৭১০-১১ শ্রীষ্টাব্দে ) “শিবায়ন” রচনা 
কবেন। মেদিনীপুবের অন্তর্গত ববদ1 পরগণাব যদ্বপুব গ্রামে তাহাব পৈতৃক নিবাস 
ছিল। পবে ইনি মেদিনীপুৰ শহবের সন্নিকটস্থ কর্ণগডে আসিয়া বাস করেন । 
আব একজন বড বাঙ্গালী লেখক, প্রথম মুগেব বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের একজন 
প্রধান প্রবর্তক ও বাঙ্গল। ভাষায় প্রথম ব্যাকবণেব বচয়িতা (১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দ 
আনুমানিক ), - বাঙ্গলাসাহিত্য-বচনাঁয় শ্রীরামপুরেব শ্রীষ্টান মিশনারিদের সহযোগী 
ও অন্যতম প্রধান উপদেষ্টা, এবং কলিকা'তার ফোর্ট-উইলিয়াম-কলেজেব" বাঙ্গলা ভাষা ও 
সাহিত্যের অন্যতম অধ্যাপক ও লেখক, পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয বিদ্যালঙ্কাৰ ৷ ইঁহাব প্রধান রচন! 
হইতেছে “বত্রিশ সিংহাসন” (১৮০২), “রাজাঁবলী” (১৮০৮), “বেদান্ত-চক্দ্রিকা” (১৮১৭) 
এবং “প্রবোধ-চক্দ্রিকা” (১৮৩৩) ৷ ইহার জীবনকাঁল ঠিকমত জানিতে পাবা যায নাঁই। 
ইহাব সেবায় বঙ্ছভাবভী বিশেষভাবে সমৃদ্ধিশালিনী হইয়াছেন, আধুনিক বাঙ্গল৷ গদা 
ভাষাব প্রতিষ্ঠায় ইনি ছিলেন সব্যসাচী ৷ 

-৫মদিনীপুবেব সাহিত্যিক ও অন্যবিধ অবদানের সঙ্গে আব একজন বিরাট পুকষের ' 
নাম গোৌরবেব সঙ্গে উল্লিখিত হইয! থাকে--তাহা হইতেছে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগবেব (১৮২০- 
১৮৯১ )। ইহাঁব জন্মস্থান বীরসিংহ-গ্র।ম জন্মক!লে হুগলী জেলাঁব অধীনস্থ ছিল, পরে এ 
গ্রামকে মেদিনীপুবেব অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ইনি বিশেষ কবিয়া মেদিনীপুরের 
, অধিবাসিগণেরও গর্বস্থল হইয়াছেন। “এতত্তিন্ন, বাঁজনারায়ণ বসু,- বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
প্রমূখ বহু মনীষী কর্মোপলক্ষ্যে মেদিনীপুবেব অধিবাসীকপে বাস কবিয়1ছিলেন, ও এইভাবে 
মেদিনীপুবও তাহাঁদেব গৌববেব অংশ-ভাঁকৃ হইবার অধিকার লাভ করিয়াছে । 

ভাবতে স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুবেব'অংশ-গ্রহণ এই সংগ্রামকে বিশেষ গৌরব 
দান করিয়াছে । খুদিরাম বসু হইতে আবস্ভ-কবিয! দেশমাতার উদ্ধারের জন্য যে সমস্ত 
পৃণ্যশ্লাক আত্মত্যাগী বীবেব আত্মবলিদানে মেদিনীপুৰ ও ভাবতভূমি পবিত্র হইয়াছে, 
শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতাব সঙ্গে তাহাঁদেব স্মরণ কবি, তাহাদের প্রণাম কবি । 

মেদিনীপুবের ভাগ্যবান্‌ জমীদাব-কুলের মধ্যে বঙ্গসাহিত্যেব উৎসাঁহ-দাঁতা অনেকেই 
রহিযাছেন। যেমন নাডাঁজোল জমীদার বংশ ।. যেমন এই ঝাডগ্রামের মল্লৱাজ-বংশ-- 
এই রাজবংশের বাজ! শ্রীযুক্ত নবসিংহ মল্লদেব- যিনি বর্গ-সাহিত্য প্রচারে নানা ভাবে 
সক্রিষ সহায়তা করিযা আসিয়াছেন, এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগব মহাঁশযেব ও বঙ্কিমচক্দ্রের 
সমগ্র বচনাবলী বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষদেব মাধ্যমে প্রকাশ করাইবার জন্য অর্থানুকুল্য 
কবিস্লাছেন--পবিষদের সত্যকাব হিতৈষী বান্ধব হইয়াছেন! সমগ্র বঙ্গভাষী জনগণেব পক্ষে, 
এবং ব্যক্তিগতভাবে আমার পক্ষে বিশেষ আনন্দের কথা যে, রাজা ' শ্রীযুক্ত নরসিংহ 
মল্পদেব এই ষট্‌ত্ৰিংশ বঙ্গ সাহিত্য সন্মেলনেব অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির পদ অলঙ্কৃত 
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১০ সাহিত্য-পবিষং-পত্রিকা বৰ্ষ ৮০ 
করিয়াছেন। বঙ্গসাহিত্যের উৎসাহী বলিয়া, চিন্ধিগডে খাহাদেব প্রাসাদ ও কেন্দ্ৰ, সেই 
ধলভূম-মহারাঁজ ধবল-দেব বংশও পরিচিত । 
উপস্থিত ছত্রিশতম বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনে বঙ্গসাহিত্যের ক্ষেত্রে একটা লীভ-লেক- 
সাঁনের খতিয়ান, অন্ততঃ সংক্ষেপে পেশ কবা, হয়তো সভাপতিব অন্যতম কর্তব্য বলিয়া 
বিবেচিত হইবে। কেহ বা চাহিবেন, সাহিত্যেৰ আদৰ্শ এবং বাঙ্গলার সাম্প্রতিক 
সাহিভ্যের গতি, প্রকৃতি ও সার্থকতা সম্বন্ধে “সাঁবগর্ভ” আলোচন! ৷ এই সমস্ত বিষয় এবং 
অনুবপ বিষয় লইয়া কার্ধ্কব বা উপযোগী আলোচনা করাব পিছনে থাকা চাই-- 
সাহিত্য-বিষয়ে লেখকেব কারয়িত্ৰী এবং ভাঁবয়িত্রী উভয়বিধ প্রতিভা, সাহিত্য-ধর্ম সম্বন্ধে 
তাহার বোধ ও স্বুবিবেচনা, এবং জনগণ সমক্ষে উপস্থাপিত সাহিত্য সম্বন্ধে তাহার 
প্রীতি ও অনুবাগ-প্রসূত জিজ্ঞাসা ও অনুসন্ধান । এই সমস্ত যোগ্যতাব অধিকাবী না 
হইলে, সাহিত্য-বিষয়ে কিছু বলিতে যাওয়া নিতান্ত ধৃষ্টতা হইবে মাত্র। ব্যক্তিগত 
ভাবে আমি মসুদ্বচ ভাবে নিবেদন কবিতে চাই যে, এইবপ যোগ্যতাঁব অধিকারী আমি 
নহি। -বহয্য করিয়া আমি বলিয়া থাকি যে আমি সাহিত্যিক নহি, যাহার! সাহিত্যসৌধ 
বচন! কবিয়া ভাষা-সরস্বতীকে মহীয়সী করিযাঁছেন, আমি তাহাদের অনুগামী একজন 
“মাটি-কাটা মজুর”, সামান্য বাক্‌-তত্বেব আলোচক মাত্র পবিতাঁপের সঙ্গে একথা 
স্বীকার করিব যে, আধুনিক সাহিত্যেব অনেক কিছু আমাব বোধগম্য নহে। শিল্পে আজ- 
কাল যেমন বাস্তবিকতাঁব বিবোধী 71005001907 বা অতিআধুনিকতা এবং Abstract 
AT অর্থাৎ নিগুচকপ-প্রদর্শন অথবা “বপ-সাব” কল্পনা দেখা দিতেছে, অনেক চেষ্টা কবিয়া 
যাহা আমি ধবিতে ছুঁইতে বা বুঝিতে সমর্থ হই নাই, তেমনি সাঁহিত্যেও এই Ultra- 
modernism ও 4১050900510 কোনও-কোনও ক্ষেত্রে দোর্দগু-প্রতাঁপে বাজত্ব কবিতেছে ৷ 
বিশেষতঃ কবিতা এবং কাঁব্য-সাহিত্যের ক্ষেত্রে। নিশ্চয়ই এখনকাব বাঙ্গলা সাহিত্যে 
বড-বড কবি দেখা দিয়াছেন, দিতেছেন এবং দিতে থাকিবেন-ও ৷ কিন্তু “বয়োধর্মেণ 
বুদ্ধি-ভ্ৰংশঃ”--সৰ্বক্ষেত্ৰে আমি তাহাব অর্থ গ্রহণ কবিতে অপাবক, এইবপ নিগুঢ-তত্বেব 
কবিতাব উচ্ছৃসিত প্ৰশংসা যীহাব! করিয়া থাকেন সেইবপ প্ৰস্তাবকদের কাছে আমাকে 
তুষ্ণী অবলম্বন কবিয়! থাকিতেই হয। ““উটেব মত হ'ল বজনী” ; “মানুষে আলজিভ 
কেটে দিয়ে অত্যন্ত আবেগে, প্রতিটি মুহুর্ত নিয়ে পুঁতে যাই আনন্দেৰ গাছ” , “সন্ধ্যা হ'লে 
অন্ধকাবে চাঁমচিকে, বাছুডেব খেলা-_-দেখে দেখে এ অভ্যাস মজ্জাগত যাদেব, তাবাই-- 
দুবেলা উকুন বাছে--কাছাকাছি আবশোলা ওডে” ; “শুয়োবেব বাচ্চা হ'তে শখ হয়, 
তাইতো এখনো-_সাডিন-মাছেব তেলে মাছ-ভাজা! এখন অকচি” ,- প্রভৃতি ভাবগর্ভ 
ছত্রের অর্থ বা দ্যোতনা( ব্যৰ্থ আকুলতাব সঙ্গে চিন্তা করি--এব চেয়ে আবও নিবিড দেহ- 
ধর্ম-বিষয়ক, আবও ভাঁবগম্ভীর লাইনের অভাব নাই 7-_স্বৃতবাঁং এ বিষয়ে কিছু বিচার বা 
আলোচনা বা মূল্যায়ন আমার পক্ষে অনধিকাব-চর্চা হইবে । 
+ বাঙ্গালীর আর সব কিছু গিয়াছে, বা যাইতেছে--কেবল অবশিষ্ট আছে তাহার 


সংখ্য|--১ ষট্‌ত্তিংশ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণ ১১ 


ভাষার সাহিত্যিক গৌবব ৷ এই গৌববকে জীয়াইয়া বাখিবাব চেষ্টার বিরাম নাই। 
এবং আমাদের এই চবম দুর্দিনেও ‘একটা আত্মপ্রসাদের কথা--কীটা-বনের মধ্যে একটি 
মিষ্টি ফলের মত--এই যে, অন্ততঃ গদ্য সাহিত্যে__গল্পে উপন্যাসে উপাখ্যানে নিবন্ধে রস- 
বচনায়--বাঙ্গালীর তাহার আত্মিক সত্তাকে এখনও একেবাবে হাবাইয়া ফেলে নাই। 
ববীন্দ্রোত্তর সাহিত্যে বঙ্কিম ববীন্দ্র শরতের অনুগামীদের পক্ষে যাহা অযোগ্য বলিয়া মনে 
হইবে না, এমন কথা-সাহিত্য আমর] এখনও সৃষ্টি করিয়া! চলিয়াছি, এবং অতি সাম্প্রতিক 
কালের জীবিত ও পরলোকগত কথাকাব ও নিবন্ধকারেব মধ্যে অক্লেশে ১৫২০ জনেব 
নাম কবিতে পাবা যাইবে, যাঁহাদেব বচন! পৃথিবীৰ যে-কোনও প্রো ও উচ্চকোটির 
সাহিত্যেৰ পক্ষেও গোঁরবেব বলিয়া স্বীকৃত হইবে । ছেঁডা চাঁটাইয়েব উপবে শুইয়া লাখ 
টাকাব স্বপন দেখাব মত আমবা এখন বিগত খ্ৰীষ্টীয় শতকেব--উনবিংশ শতকেব-_মধ্য- 
ভাগে যে-সমস্ত বড-বড সাহিত্যিক শিল্পী দার্শনিক বৈজ্ঞানিক ও অন্য মনীষীব আবিৰ্ভাবে 
কলিকাতা ও বাঙ্গল|-দেশ ধন্য হইয়াছে--শ্ৰীষ্টীয় ১৮৪০ হইতে ১৮৭৫ পর্যন্ত যে সাংস্কৃতিক 
ও সাহিত্যিক স্বৰ্ণ-মুগের অধিকারী মহাকালেব প্রসাদে আমবা হইতে পারিয়াছি, এখন 
সেই মহাপুকষদেব অবদান স্মবণ করিয়া ভীহাদেব উদ্দেশ্যে প্রায় প্রতিবংসব একটি বা 
একাধিক কবিয়া শতবাধিকীর অনুষ্ঠান করিয়া, জাতীয় পূর্ব-স্থতিকে জাগাইয়া 
বাখিবাব ‘চেষ্টা কবিতেছি। এঁতিহাসিকের দৃর্টি লইয়া দেখিলে বুঝিতে পারিব যে, 
পৃথিবীব ইতিহাসে, মানব-জা1তির সাহিত্যে ও সংস্কৃতিব বিবর্তনে, মাত্র তিনটি বিভিন্ন 
দেশে তিনটি বিভিন্ন কালে এই অসাধাবণ ব্যাপাব ঘটিয়।ছিল--এত অল্প সমযে বিস্ময়কর 
ভাবে এগুলি কবিয়া! বিরাট মনীষীর আবিৰ্ভাব--সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, কলা, শাশ্বত 
চিন্তা প্রভৃতি বিষয়ে যীহাদেব প্রভাব সমগ্র বিশ্বমানবকে উদ্বুদ্ধ কবিয়াছে, কবিতেছে 
এবং করিবে-_যথা, (৯) পেবিক্লেসের সময়ে খ্ৰীষ্টপূৰ্ব পঞ্চম শতকেব আথেনাই বা 
আথেন্স নগবীতে, (২) বাণী এলিজাবেথেব সময়েব, ষোডশ শতকেব লণ্ডনে ও ইংলাগ্ডে, 
এবং শেষ (৩) ইংরেজ আমলে ১৮০০ হইতে ১৮৭৫ সাল পর্যন্ত কলিকাতায় ও বাঙ্গলা- 
দেশে বাঙ্গালী জাতির মধ্যে । আমাব মনে হয, জাতি হিসাবে ইহাই আমাদেব চবম 
তাঁন- ভাবতকে, এশিয়াকে, সমগ্র জগৎকে । 
বাধিক বঙ্গীয়-সাহিত্য সম্মেলনে নিশ্চয়ই আমাদের এই পিত্রাগত রিকৃথেব বিচাৰ 

ও মূল্যায়ন করিবার সার্থকতা আছে, আবশ্যকতা আঁছে। অন্যান্য সাহিত্য-সন্মেলনে 
যেমন, এই সম্মেলনেও তেমনি যোগ্য ব্যক্তিগণ দ্বাবা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় বিভিন্ন 
বিষয়ে আধুনিক বাল! সাহিত্যের ও সংস্কৃতিব প্রগতির কথা আলোচিত হইবে। 
আন্তৰিক কামনা করি, সেই-সমস্ত আলোচনা, জ্ঞানদীপ্ত সৌন্দর্যোভাসিত এবং পরিপূর্ণ 
হইয়া, বাডগ্রামে অনুষ্ঠিত এই ষট্ত্রিংশত্বম বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মেলনকে সার্থক ককক ॥ 

€ এই অভিভাঁষণ ঝাঁড়গ্রামে উদ্বোধনী সভায় পঠিত হইবার পরে, সভাপতি মহাশয় কতৃক কিয়দংশে 
পরিবধিত হইয়া মুদ্রিত হইল।-_পত্রিকা খ্যক্ষ; সাহিত্য পরিষৎ পত্রিক1। ) 
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মেদিনীপুর হ্মাড়গ্রামে অন্থষ্ঠিত ষট্ত্রিংশ বঙ্গ সাহিত্য 
সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতিন্ন সভাপতি 
বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদের হিতৈষী বান্ধব রাজা 
গ্রীযুক্ত নরসিংহ মল্পদেব ঘাহাছুরের্র ভাষণ 


মাননীয় মূল সভাপতি, সাহিত্যিক, সুধীবৃন্দ ও ঝাডগ্রামেব ভ্রাতা ও ভগ্নিগণ, 

আমার মনে হয় আঁজকেব এই বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনেব বাংসরিক অধিবেশনের 
উদ্বোধনেব ভাব কোন যথার্থ গুণী ব্যক্তিব উপব অপিত হলেই সকল দিক দিয়ে শোভন 
হ’ত। কেন না, আমি সাহিত্যর্টা নই । সাহিত্যসেবী বলেও স্পর্ধা বাখি না। অন্তবেব 
কথা জানিয়ে শুধু এই বলতে পাবি যে, আমি বাংলা সাহিত্যকে ভালবাসি । সাহিত্যেৰ 
প্রাঙ্গণে প্রবেশের ইহা ভিন্ন আমাব অন্য কোন অধিকার নাই এবং দেই অধিকার বলেই 
শত কুণ্ঠা, শত অক্ষমতা সত্বেও দাডিযেছি আপনাদের সন্মুখে । * 

আমাদেব পবম সৌভাগ্য যে, আজকে এই উৎসবের পৌরোহিত্যে ববণ কববার 
সুযোগ পেষেছি এমন একজনকে, যিনি সাহিত্যেব বিচিত্র পথেৰ পথচারী । উনবিংশ 
শতাব্দীতে পশ্চিমে সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংস্পর্জে আমাদেব জাতীয় জীবনেব মবা গাঙে 
নুতন বান ডাকলো। বাংল! দেশে এক গৌরবময় যুগেব সূত্রপাত হল। বাঙ্গালীব 
মনীষা শতশিখাষ জ্বলে উঠলো!) বাংলা দেশে প্রতিভা দীপালি উৎসব শুক তোল ৷ 
সাহিত্যে, শিল্পে, সংগীতে, দর্শনে, বিজ্ঞানে, আধ্যাত্মিক সাধনায় বাঙ্গালীব প্রতিভাব এক 
অপূর্ব অভিব্যক্তি দেখা দিল। মানব সভ্যতার ইতিহাসে এই যুগেব শ্ৰেষ্ঠ বাঙ্গালীদেব 
কীতি কাহিনী চিরস্মবণীষ হয়ে থাকবে । আজ সেই গোঁববময় যুগেৰ অবসান ঘটেছে । 
সে যুগেব জ্যোতিময় প্রতিভাধর পুকষেরা একে একে বিদায় নিয়েছেন । আমার পূজনীয় 
মাস্টার মহাশয় ডক্টর সুনীতিকুমাব চট্টোপাধ্যায়ের প্রদীপ্ত প্রতিভ! এখনো এই গৌরবময় 
মুগটিব মহিমামণ্ডিত এঁতিহা জাগিয়ে বেখেছে'। এই বর্ষীয়ান জ্ঞানবৃদ্ধ সাহিত্যবথীকে ও 

< সমাগত সাহিত্যিক সুধীবৃন্দকে আমি আমাৰ সাদৰ সম্বন্ধনা জ্ঞাপন কবি৷ 

বঙ্ক সাহিত্য সন্মেলনই দেশের সাবস্বত সমাজের যথার্থ মিলনভুমি। আজ আমবা 
নিজেদেব সৌভাগ্যবান মনে করছি যে, এ হেন মহান প্রতিষ্ঠানেৰ বাখিক অধিবেশনেৰ 
স্থান নির্বাচিত হয়েছে আমাদের এই সুদূৰ অনগ্রসব দাবিদ্রক্লিষ্ট ঝাডগ্রামে । বাঙ্গলা 
সাহিত্য ও সংস্কৃতি সংবক্ষণ মানসে যে পুণাব্রত সন্মিলন গ্ৰহণ কবেছেন তা সম্যক উপলব্ধি 
ক'বে ঝাডগ্রামবাসী আজ প্রেবণা লাভ করবে এবং সেই সুযোগ দেওয়াব জন্য আজ তাৰা 
কৃতজ্ঞ। সম্মেলনের এই কল্যাণকর প্রচেষ্টাব উপর জ্ীভগবানেব আশীৰ্বাদ বধিত হোক 


ইহাই কামনা! করি । ৷ ৷ 


সংখ্য--১ বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের অভ্যর্থনাসমিতির সভাপতিব ভাষণ ১৩ 


এই শুভ অনুষ্ঠান উপলক্ষে আমাব পুণ্য জন্মভূমি মেদিনীপুৰ জেলার অতীত গৌরবময় 
এঁতিহেব কিঞ্চিত উল্লেখ না করে থাকতে পাবছি না। আজ যে মেদিনীপুরেব সহিত 
আমবা পৰিচিত সে মেদিনীপুর তাৰ সমস্ত পূৰ্বতন এভিহা ও গৌরবময় ইতিহাস , 
হাবিয়েছে। তাব বাণিজ্য সংস্কৃতি, তাব ধর্মপ্রেবণা, তাব যুদ্ধ বিশাবদতা একসময় সমস্ত 
ভারতবর্ষ তথা সমস্ত পৃথিবীৰ অনুপ্রেবণা দ!নকাবী ছিল। প্রাকৃআর্য চরিত্রে তাম্ৰলিপ্ত 
হচ্ছে অন্যতম দ্রাবিড সভ্যতাৰ পীঠস্থান ।- সে যুগে তাত্রলিপ্ত ভাবতের খ্যাতনামা অন্যতম 
নৌ-বন্দব ও নৌ-নির্মাণ কেন্দ্ৰ । যেখান থেকে একদিন বৌদ্ধমুগে বাঙ্গালী জাতি সমস্ত 
পৃথিবীতে অমিতাভ বুদ্ধেব শান্তি ও অহিংসা বাণী বহণ ক’বে নিয়ে গিয়েছিল । যেখানেৰ 
এঁশ্বৰ্য ও জী চীন পরিব্রাজক ফা হিয়েন্‌ ও হিউ/য়ন্সাঙকে স্তম্ভিত ক'বেছিল--যাব খ্যাতি 
রোমান সাম্রাজ্য পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল । | | 

ভাৰতেৰ তিনটি প্রদেশ বিহ।ব, উডিয্যা ও বাঙ্গালাব সংযোগ স্থানে অবস্থান হেতু বহু 
যুদ্ধেব লীলাভূমি এই মেদিনীপুব ৷ মোগল পাঠান শক্তির সহিত নিজ স্বাধীনতা বক্ষাব 
জন্য বহু হিন্দু বাঁজন্যবর্গ প্রাণ সমর্পণ ক’ৰেছেন এইখানে ৷ ধর্মক্ষেত্রেও মেদিনীপুব অগ্রগণ্য 
তীৰ্থভূমি ৷ এখানে বিভিন্ন ধর্মীবলম্বীগণ নিজ পথ ও মতেব সহনশীলতার পবিচয় দিয়েছেন। 
বৌদ্ধ ও পার্শনাথেব মত ও পথেব সহিত যুগাবতার জীচৈতন্যদেবেব শ্রীক্ষেত্র যাওয়াব পথে 
স্বীয় স্বৰ্গীয় প্রেম ও ভক্তিমূলক সংগীতে বিধোঁত হযেছিল এই মেদিনীপুর ভূমি। আমাদেৰ 
এই ঝাডগ্রামই পবম বৈষ্ণব স্তন ও রসিকানন্দের জন্মি ও কার তার 
পীঠস্থান ৷ 

সাহিত্য ক্ষেত্রেও মেদিনীপুব 'পিছিয়ে নেই । এই মেদিনীপুরেই বর্তমান বাংলা 
সাহিত্যে জনকপ্রতিম বিদ্যাসাগর মহাশয্বে জন্মভূমি । চণ্ডীমঙ্গল রচয়িতা কবিকম্কন 
যুকুন্দবামেব লীল।ভূমিও এই মেদিনীপুর এবং আঁবও অনেক স্মবণীয় সাহিত্যিকের রচনা- 
ক্ষেত্রে স্মৃতিও এই মেদিনীপৃবেৰ বহু স্থানের সহিত জডিত ৷ জ'তীয স্বাধীনতার ইতিহাসে ' 
মেদিনীপুবেব সন্তানগণেব অবদানও কম নয় ৷ শহীদ ক্ষুদিরাম, মাতঙ্গিনী হাজবা, দেশপ্ৰাণ ্ 
বীরেন্্রনাথ শাঁসমল, বাজা দেবেন্দ্রলাল খাঁন মহোদয গুভৃতি স্বাধীনত যুদ্ধের পুবোধ! 
ছিলেন ৷ শেষে বর্তমান ঝাডগ্রাামব বপকাঁৰ আমাৰ পৰম শ্রদ্ধেয় গুকদেব স্বৰ্গীয় দেবেল্্ৰ- 
মোহন ভট্টাচাৰ্য মহাশয়ের নাম উল্লেখ না কবে শেষ করতে পারছি ন|--যিনি এই মেদিনী- 
পুব জেলাৰ বহু সরকারী ও বেসবকাঁবী উন্নতিমূলক প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত থেকে নিজেকে 
নিঃশেষ কবেছেন। । 

জাতীয় জীবন গঠনে সাহিত্যেৰ প্রভাব নির্দেশ ক’বতে-যাওয়া আমাব মত অব্যবসায়ীব 
পক্ষে নিতান্তই অনধিকাব চর্চা। শুধু সহজ বিচার বুদ্ধি বলে এই মনে হয় যে, জাতীয় 
জীবনেব সঙ্গে সাহিত্যেব একটি নিগ্‌চ সংযোগ আছে। বাস্তব জীবনেব সঙ্গে সামঞ্জস্য না 
বেখে,চললে সাহিত্য অলস কল্পনায় পৰিণত হয়। এই জন্যই সাহিত্য মুগধৰ্মী হওয়া উচিত । 
আমাদের বর্তমান বাঙ্গালী জীবনৰ জীবন মরণ সমস্কাগুলি--বঞ্চিতের- হাহাকাব, হতজী 


দন 
~ লা 


৯৪. ৮ সাহিত্য-পরিষং-পত্রিক1 বর্ষ ৮০ 
*পল্লীড়ীবনের -নিরানন্দ-_ইহাঁরা কি বাঙ্গালী সাহিত্যিককে অনুপ্রেরণা যোগাতে পাবে 
না? আমার অনে হয় অবসাদ ভর! জীবনে আশাব সঙ্গীত ধ্বনিত ক'রে তোলা, আত্ম- 
বিশ্বাসে ছবি ফুটিয়ে তোলা সাহিত্যেব একটি প্রধান কাজ। এ সব কথা তুলে আমি 
আপনাদের সময় নষ্ট ক’বতে ইচ্ছা করি না। বক্তব্য শেষ করার আগে বঙ্গ সাহিত্য 
সন্মিলনের মাধ্যমে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কর্তৃপক্ষের নিকট আমাব আবেদন যে, 
ঝাডগ্রামে তাদেব একটি স্থায়ী সক্ৰিয় শাখা স্থাপন ক'রে এই অনগ্রসব ঝাডগ্রামবাসীদের 
সাহিত্য-সেবাব বা অনুশীলনের সুযোগ দিলে আমবা কৃতজ্ঞ থাকবো । 
সাহিত্যে সাধক আপনারা--আপনারা জাতিব নমস্য। আপনাদিগকে' সম্বর্ধনা 
জ্ঞাপন করছি এবং যীব| আমাকে এই সুযোগ দিয়েছেন সেই কর্তৃপক্ষগণকে আমার 
আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি । 
আসুন, বঙ্গভাবতীব অর্চনা কবে আজকেব এই অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন কার্য 
সম্পাদনে আমর] ব্রতী হই শ্্রীভগবান আমাদের সহায হে!ন। জয় হিন্দ ৷ 
শ্রীনবসিংহ মল্লদেব 
সভাপতি, অভ্যর্থনা] সমিতি ৷ 
ষট্ত্রিংশৎ বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন, ঝাঁডগ্রাম অধিবেশন ৷ 


সজনীকান্ত দাস-সম্পাদিত 


নবীনচন্্র-রচনাবলী 
১ম- ৩য় খণ্ড ( আমার জীবন ) 
মুল্য--৩৯০০ 
চতুৰ্থ থণ্ড-১৪০০ ৷ 
অক্ষয় বড়াল-গ্রন্তাবলী 
ক্ষদৃন্য রেক্ষিনে বাধাই। 
মূল্য--১৬'৫০ 


হেম্নচন্দ্ৰ"গ্ৰস্থাবনী 
সমগ্র রচনাবলী দুই খণ্ডে সুদ্বব্য ব্লক্সিনে বাধাই। 
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জন্ম শতবাধিকণ অন্ধা্ডলি 
আমাদের প্রভাতকুমার 


বলফুল 
(শ্রীবলাইটাদ মুখোপাধ্যায় ) 





শ্রীমতী রাধামণি দেবীর বেনামীতে যিনি সৰ্বপ্ৰথমে কুস্তলীন পুবস্কাবে ‘পূজার চিঠি’ নামে 
গল্প লিখিয়া পুবস্কত হইয়াছিলেন, একদা ববীন্দ্রনাথেব উৎসাহ যীহাকে গদ্য লিখিতে প্রবৃত্ত 
কবে আমবা আজ বাংলা সাহিত্যে সেই অনুপম গল্পকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 
জন্মশতবাধ্ষিকীতে এই সভায সমবেত হইয়াছি তাহাকে শ্রদ্ধা-নিবেদন কবিবাব জন্য। 
এই সভাঁব আয়োজন যে খুবই সঙ্গত হইয়াছে তাহা সাহিত্য-প্রেমিক মাত্রেই স্বীকাৰ 
কবিবেন। কিন্তু হায়, আমাদেব শ্রদ্ধা-নিবেদন একটি বা একাধিক সভা কবিয়াই শেষ 
হইয়া যায়। বস্তুত ইহাব বেশী আব কিছু কবিবার সামৰ্থ্য আমাদের নাই। আমর! 
বড জোব বাঁজ্য-সবকাবকে অনুবৌধ করিতে পাবি প্রভাতকুমাবেব গ্রন্কাবলীব একটি 
সন্ত সংস্কৰণ অথবা তাহাব গল্পগুলিব একটি চয়নিকা তাহাঁবা বাহিব ককন ৷ আমাদের 
প্রচেষ্টা ইহাব বেশী আব অগ্রসব হইবে না। হওয়া সম্ভবও নয়। অনেকে খেদ করেন 
সেকালেব বড বড সাহিত্যিকদেব একালেব আত্মকেন্দ্রিক বাঙালীর! আজকাল ভুলিয়া 
গিযাঁছে। অধিকাংশ বাঙালী হযতো ভূলিয়াছে কিন্তু সাহিত্য-রসিক বাঙালীবা ভোলে 
নাই। সর্বকাঁলে সর্বদেশে এই বসিকদেব নাতিবিস্তৃত জগতেই প্রকৃত শ্র্টাব, নিদ্কলুষ 
সাহিত্যিকদের মর্যাদা চিব অন্নান। সে জগতে বসম্ৰষ্কী প্রভাতকুমার শ্রদ্ধাব সিংহাসনে 
আজও সমাসীন আছেন। যে প্রভাতকুমাবকে ববীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন_-'ছোট গল্প 
লেখায় পঞ্চ-পাণ্ডবেব মধ্যে তুমি যেন সব্যসাচী অর্জুন । তোমাব গাণ্ডীব হইতে তীবগুলি 
ছোটে যেন সূর্যের বশ্মিব মতো, যে প্রভাতকুমাবকে উদ্দেশ্য কবিযা জোঁতিবিন্দ্রনাথ 
ঠাকুর বলিয়াছিলেন_-তোমাব গল্প আমাৰ খুবই ভালে! লাগে। বড বড ফবাসী গল্প 
লেখকদের অপেক্ষা তোমাৰ গল্প কোন অংশে হীন নহে। সেই প্রভাতকুমারকে প্রকৃত 
সাহিত্যবসিক বাঙালীর! আজও মনে বাঁখিয়াছে। এই সভাব উদ্যোগ তাঁহাদেরই 
চেষ্টায় । বামা-শ্যামা-যদব-মধুর দল তাহাকে মনে বাখে নাই বলিয়া খেদ করিবার 
প্রয়োজন নাই। লণ্ডন শহবে সেক্সপীয়বের নাম শোনে নাই এমন লোফেব কথাও একটি 
প্রবন্ধে পডিয়াছি। ইহাই স্বাভাবিক । মুগ্সিব নিকট মৃক্তোব দানা অপেক্ষা গমেব দানা বেশী 
মূল্যবান ৷ মুগিব চক্ষে মুক্তোব দান! বাজে জিনিস ৷ সুতবাং মুগিদেব জগতে মুক্তোদানা 
কেন অনাদৃত ইহা লইয়া হা হুতাশ কবা সময় নষ্ট কবা ছাড়া আব কিছু নয়। যাহারা 
জহুবী তাহীবা যথার্থ মুক্তাব যথার্থ মূল্য চিবকাল দিয়াছেন । 
প্রভাতকুমাব অধিকাংশ সাহিত্য-্রষ্টীদেব মতো কবিতা দিয়াই সাহিত্যসাধনা শুক 
করিয়াছিলেন। কিন্তু বাংলা সাহিত্যে মুখ্যতঃ তিনি তীাহাব অনবদ্য গল্প ও উপন্যাসগুলিব 
জন্য বিখ্যাত ত্রিশখানি গল্প-সংগ্রহ ও উপন্যাস তাহার কীর্তি বহন কৰরিতেছে তাহার 


১৬ সাহিত্য-পবিষং-পত্রিকা বর্ষ ৮০ 


লেখাব, বৈশিষ্ট্য তাহাৰ ভাষাব স্বচ্ছতা, গল্পেব প্লটের অভিনবত্ব এবং সর্ধোপবি তাহা'ব 
সকল বটন।ব মধ্যে হাস্য-ব্যঙ্গের সু-মধুব ফ্তধাবা। বাংলাব গল্প-সাহিত্যে আব একটি 
অভিনবত্ব তিনি আনিয়াছিলেন। আমাদেব সাহিত্যে বিলাত-ফেবত এবং বিলাত-প্রবাসী 
ভ।বতীয়দেব একটি নিধুঁত সরস চিত্র তিনি আঁকিয়া গ্িয়াছেন। খুব সম্ভব এ চিত্র তিনিই 
সর্বপ্রথম সার্থকভাবে আঁকিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। প্রভাতকুমাঁবেব সাহিত্যের দীর্ঘ- 
আলোচনাৰ অবকাশ এ প্রবন্ধে নাই। সেকালের দ্দাসী” প্রদীপ” প্রবাসী” ‘ভাবতী’ 
‘মানসী’ প্রভৃতি পত্ৰিকা তাহার রচনা প্রকাশ কবিয়া যে গুণগ্রাহিতাঁব পরিচয দিযাছিলেন 
তাহা এ যুগে ছুর্লভ। এখন সাহিত্যক্ষেত্রেও না কি হোমর! চোমবাদেব সুপারিশ ন! 
থাকিলে নবাগত সাহিত্যিকদেব লেখা প্রকাশিত হয় না। সে যুগে এ সব ছিল না। তাই 
বিলাত প্রবাসী প্রভাতকুমারের সাহিত্যক্ষেত্রে অভ্যুদয় সম্ভব হইয়াছিল। বাংল! 
সাহিত্যেৰ পীঠস্থান কলিকাতী। কিন্ত একটা জিনিম লক্ষণীয় । কলিকাতা শহবে 
বসিয। প্রথম শ্রেণীর সাহিতা-সৃষ্টি করিয়াছেন এ রকম সাহিত্যিক বেশী নাই। এক 
মাইকেল মধুসুদন দত ছাঁডা আর কাহাবও নাম তো মনে পডিতেছে ন1। বন্ধিমচন্ত্ৰ, 
ববীন্দ্রনাথ, শবচন্দ্র সকলেই কলিকাতাব বাহিরে থাকিয়াই তাহাদেব মহৎ সাহিত্যসৃষ্টি 
করিষাছিলেন। প্রভাতকুমাব শেষ জীবনে ‘মানসী ও মৰ্মবাণী’-ব সম্পাদক এবং ল কলেজের 
অধ্যাপকৰূপে কলিকাতায় কাটাইয়াছিলেন সত্য বিস্ত তাহাব জীবনেব অধিকাংশ 
সময় কাটয়াছিল কলিকাতাব বাহি'ব- জীমালপুবে, সিমলায়, দাঁজিলিঙে, বংপুবে এবং 
গষাঁয়। তাহাব পিতা জয়গোপাল মুখোপাধ্যায় ছিলেন ই. আই. বেলেব একজন 
সিগনালার। পিতাব সহিত প্রভাতকুমব অনেক বেল-স্টেশনে ঘুরিযাছিলেন। তাই 
তাহার গল্পে বেলঙযে ফেঁশন এবং বেলের কর্মচারীরা জীবন্ত। তাহার বিখ্যাত 
আত্রতত্ব গল্পটির অন্তরালে হযতো প্রত্যক্ষ দর্শনের কোনও প্রেবণা আছে। বনিক 
প্রভাতকুমারকে, বসস্রষ্টা প্রভাতকুমারকে, স্বল্পভাষী প্রভাতকুমাবকে, শিষ্টাচার সম্পন্ন 
প্রভাতকুমারকে, নিবহঙ্কাব সুমিষ্ট স্বভাব আত্মগোপন প্রযাসী গভাঁতকুমীবকে আমাৰ 
প্রণাম নিবেদন কবি ৷ শুধু লেখক হিসাবে নহে মানুষ হিসাবেও তিনি বহুগুণের অধিকীবী 
ছিলেন। তিনি বসিক সমাজকে যে আনন্দ একদা দিয়া গিযাছেন তাহার প্রতিদান" 
দিবাব সামৰ্থ্য আমাদের নাই। আমরা শুধু বলি-- i 
তুমি আমাদেব আপনার লোক ছিলে 
মোরাও তোমাব আপনাব লোক আছি, 
মৃত্যু তোমাকে যেখানেই নিযে যাক 
আমর! কিন্তু ছি অতি কাছাকাছি । 


প্রভাতকুমার ও রবীন্দ্রনাথ 
ভ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য 


প্রভাতকুমাব মুখোপাধ্যাষেব প্রসঙ্গ উঠলেই-_রবীন্দ্রনাথের নাম আমর! প্রায় 
আমাদেৰ অজ্ঞাঁতসাঁবেই উচ্চাৰণ করে থাকি । আমবা প্রভাতকুমাৰ বলতে বুঝি 
ছোটগল্পেব-লেখক। এবং বাংলা সাহিত্যে ছোট গল্পের উৎকর্ষ বিষয়ে যখন তারতম্য বিচার 
করতে বসি তখন--“তম” যে ববীন্দ্রমাথের নামাশ্রিত হবে তাতে কারও দ্বিমত হয় না। 
-_তিব’ সম্পর্কেও দ্বিমত নেই৷ রবীন্দ্রনাথ অদ্বিতীয়, প্রভাতকুমার দ্বিতীয়। সে 
দ্বিতীয়তায় কোনো অগৌবব নেই ৷ লেখক নিজেও মে কথা স্বীকাব করেছেন । 
গদ্যেব পথে ববীন্দ্রনাথই তাকে প্রায় হাতে ধবে নামিয়েছেন। দুবদর্শী গুকর মতই 
তিনি প্রভাতকুমারেব, প্রতিভাব প্রকৃতিটি বুঝতে পেরেছিলেন বলে তাকে ঠিক পথ 
দেখিয়ে দিষেছিলেন এবং শিষ্যও বিন প্রতিবাদে সে পথ গ্রহণ করেছিলেন। গ্রহণ 
করেছিলেন সে আমাদের সৌভাগ্য । নইলে বাংলা সাহিত্য একটি দুৰ্লভ এম্বর্য থেকে 
বঞ্চিত হত। প্রভাতকুমাবেব পব আরও অনেক শক্তিমান সাহিত্যিকের আবির্ভাব 
ঘটেছে। ছোট গল্পের শাখাও ফুলে ফলে সৌন্দর্য ও সম্বদ্ধি লাভ করে চলেছে। তবু 
একথা সকলেই স্বীকার কববেন তার কাছে বাংলা সাহিত্য যা পেয়েছে আব কারও 
হাতে তা পায়নি ৷ ও 

সাহিত্য বচন! প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রভাতকুমারেব যোগাযোগ কবে 
হয়েছিল ? কি ভাবে হয়েছিল? --জানবাব জন্যে কৌতুহল হয । আমাদের হাতে 
যেটুকু তথ্য আছে তাব থেকে এইটুকু মাত্র জানলাম যে প্রভাতকুমাব কবিতা দিয়ে তাব 
সাহিত্য সাধন! শুক করেন ৷ জেনেছি তার নিজেব জবানিতে ৷ 

“রবিবারূর দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইযাই আমি গদ্য বচনায় হাত দিই । তিনি আমায় যখন 
_ গদ্য লিখিতে অনুরোধ করেন, আমি তাঁহাকে লিখিবাছিলীম ‘কবিতাৰ মা বাপ নাই, 
যা খুশী লিখিযা যাই-_-কবিতা হয। কিন্তু গদ্য লিখিতে হইলে যথেষ্ট পাণ্ডিত্যের 
প্রয়োজন , সে পাণ্ডিত্য আমাব কই?’ ইহাতে ববিবারু উত্তবে লেখেন, ‘গদ্য বচনাব 
জন্য প্রধান জিনিস হইতেছে-বস। বীতিমতো আয়োজন না কবিয়া, কোমব না বাধিয়া 
সমালোচনা হউক প্রবন্ধ হউক গল্প হউক একটা কিছু লিখিয়া ফেল দেখি ৷” 

রবীন্দ্রনাথের কথাব ফল সঙ্গে সঙ্গেই ফলেছিল। তিনি একটি সমালোচনা প্রবন্ধ 
লিখলেন ; ববীন্দ্রনাথেব ‘চিত্রা’ কাব্যের সমালোচিন1। সমালোচনাটি ছাপা হল ‘দাসী’ 
পত্রিকায়। প্রবন্ধে লেখকের নাম ছিল না। একটি গল্পও লিখলেন, 'শ্রীবিলাসেব 
দুবুদ্ধি ৷ সেটি বেরোল ‘প্রদীপ’ পত্রিকায় ছদ্ম নামে ৷ ১ - 


৩ 


১৮ সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা বর্ষ ৮০ 


গল্পেব কথা লেখক রবীন্দ্রনাথকে জানান নি। রবীন্দ্রনাথ তখন ভারতীব 
সম্পাদক। তিনি “ভারতী”-তে প্রদীপের ওই সংখ্যাটির সমালোচনা প্রসঙ্গে 
- প্রীধামণি দেবী”-র নামাঙ্কিত গল্পটব সুখ্যাতি করেছিলেন । “রাধামণি দেবী*-র নামে 
আরও একটি গল্প মুদ্রিত হল ওই প্রদীপ’ পত্রিকাঁতেই কয়েক মাস পবে। নাম ‘বেনামী 
চিঠি’ ৷ রবীন্দ্রনাথ ভাঁবতীতে এই গল্পটির প্রশংসা করেন। প্রভাতকুমাব তার স্মৃতি- 
কথায় বলেছেন,--“রবিবাৰু এবারও ভারতীতে ইহার প্রশংসাপূর্ণ সমালোচনা করিলেন 
তখনও তিনি জানেন না যে আমিই বাধামণি। দুইবার এইবপ অনুকূল সমালোচন। 
হওয়াতে আমার বুক বাড়িয়া গেল৷ দ্বিতীয় বসব প্রদীপে নিজমুতি ধরিয়া বাহির 
হইলাম ৷” 
রবীন্দ্রনাথের অযাচিত প্রশংসায় প্রভাতকুমীরেব উৎসাহ বৃদ্ধি পেল । আমাদের 
প্রশ্ন ববীন্দ্রনাথেব প্রশংসা যতটা অযাচিত ছিল ততটা ‘অজানিত’ ছিল কি ন1। 
'রাধামণি দেবী” যে প্রভাতবাবুব ছদ্মনাম এ-কথা রবীন্দ্রনাথ জানতেন কি না। 
প্রভাতবাবু বলেছেন এই নামটিব প্রতি তীব একটা মায়া জন্মে গিয়েছিল । সে মায়ার 
কারণটিও কৌতুকাবহ। সেটি এই ৷--আগের বছব কুম্তলীনের বাৎসরিক পুবস্কারেব 
বিষয় ছিল “পূজার চিঠি । পুজোর ছুটিতে স্বামী বাডি আসবেন। স্ত্রী তাকে এটা 
সেটার সঙ্গে এক বোতল কুস্তলীন কেশ তৈল আনার অনুরোধ জানিয়ে চিঠি লিখছে। 
এই হল প্রস্তাবিত ‘পূজোর চিঠি’ব বিষয়। প্রভাতকুমার রাধামণি দেবীর ছদ্মনামে একটি 
পত্র রচনা কবে পাঠিয়েছিলেন, সেই পত্রটিই প্ৰথম পুরস্কার পায়। সেই কাবণেই নামটির 
উপর নাকি তীঁব মায়া বসে যায় এবং পরেও গল্পের ছদ্মনাম হিসেবে এটির ব্যবহার 
করেন।। 
কিন্তু ছদ্মতার আববণ যে বেশী দিন আসল নামটিকে ঢেকে রাখতে পারে 
নি, সেটাও তারই মুখ থেকে শুনতে পাচ্ছি। কুস্তলীনর1 জানতে পেরেছিলেন যে, 
“রাধামণি দেবী’ প্রভাতবাবুরই ছদ্মনাম ৷ তাঁবপব থেকে তীাবা পুরস্কার ঘোষণার সময় 
স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন যে ছদ্মনাম ব্যবহার করলে পুবস্ধাব পাবেন না! । | 
কুস্তলীনব! যা জানতে পেবেছিলেন এবং যে কারণে জানতে পেবেছিলেন সে ঘটন! 
এবং তাব কাবণ সেদিনকার সাহিত্যসমাজে কখনো অজ্ঞাত থাকতে পারে ন!। 
ববীন্দ্রনাথেব কানে সে সংবাদ না ওঠাট! সম্ভব মনে হয় না। তবে প্রভাতবাঁবু তাব 
স্নেহেব পাত্র। তিনি যেট! গোপন রাখতে চাঁন কবি সেটা জেনেও তাকে জানাতে 
চান নি। | 
প্রভাতকুমার বলছেন, “তখন আমি ছিলাম ‘কবি’, সুতরাং গল্পে নিজেব নাম না দিয়া 
একটি কাল্পনিক নাম সহি করিয়া দিয়াছিলাম ৷” ‘সুতরাং’ নামক সংযোজক অব্যয়টি 
থেকেই বুঝতে পাবি_তিনি তখন আপন কবিত্ব গৌৰবৰ সম্বন্ধে বিশেষভাবে সচেতন ৷ যতই 
নিজেকে বিজ্রপ করুন তার কবিতা সেদিনকাব পাঠকসমাঁজে নিতান্ত অপাঁংভেয় ছিল ন| । 


সংখ্যা--১ প্রভাতকুমার ও রবীন্দ্রনাথ ১৯ 


আমার বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথ তীব কবিতা দেখেছেন এবং সমালোচকেৰ দৃষ্টি দিয়ে দেখেছেন । 
তার মধ্যে লেখকেব অন্তনিহিত শক্তির পরিচয পেয়েছেন। সৃক্ষ্ম বিচারবুদ্ধিব বলে 
বুঝেছেন এই শক্তিকে কবিতার চেযে গল্পের খাতে বহাতে পারলে সবাব লাভ। 
বঙ্গতৃমি যতই ক্ষুদ্ৰ হোক, কাল যখন নিববধি তখন কবির অভাব হবে না ৷ কিন্তু ছুই বা 
তিন নম্বরেব শতসংখ্যক কবিৰ চেষে এক নম্ববেব একটি গদ্যলেখকের প্রয়োজন বেশী এবং 
তার ধাবণ' প্রভাতকুমাবেব দ্বার! সে প্রয়োজন মেটানো সম্ভব ৷ 
রবীন্দ্রনাথ প্রভাতকুমারেব কবিতা দেখে তাব সাহিত্য সৃষ্টিশক্তি বিষয়ে আশান্বিত 
হয়েছিলেন। এট! আমাব অনুমান বটে কিন্ত অনৃমানেব পিছনে কিছু হেতুও আছে। 
সবিনযে নিবেদন কবি ।-- 
সেদিনকাব কবিযশপপ্রার্থী তকণ সমাজে রবীন্দ্রনাথের অনুরাগীর অভাব ছিল না ৷ 
প্রভাতবার্‌ ছিলেন অনুবাগী-সন্প্রদায়েব অন্যতম । তাঁব কুড়ি একুশ বছব বয়স থেকেই 
তিনি ববীন্দ্রনাথকে চিঠি লেখা শুক কবেন। প্রথম কয়েকটি চিঠি বিনা স্বাক্ষবে বা 
ছদ্মনামে লিখিত হযেছিল। (দেশ ১৩৭৫, সাহিত্য সংখ্যা ৷ রবীন্দ্রনাথ ও প্রভাতকুমাবের 
পত্র) এই সকল পত্রে তিনি কবির সঙ্গে পবিচিত হতে চেয়েছিলেন। তার কাব্যের 
অনুরাগী পাঠক বাপে কবির উদ্দেশ্যে ভক্তি নিবেদন করে ভীব একটি ছবি পাবার জন্যে 
আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন । 
প্রভাতকুমারের প্রথম স্বাক্ষবিত চিঠির তারিখ ১১ মাঘ ১৩০১ (জানুয়ারি ১৮৯৫ )। 
এই চিঠিব পিছনে একটুখানি ইতিহাস আছে। “সাধনা” পত্রে প্রভাতকুমারের একটি 
কবিতা প্রকাশিত হয় ১৩০১ সালের মাঘ মাঁসে। তাব দহু-মাস আগেই রবীন্দ্রনাথ 
‘সাধনা’ব সম্পাদন-ভাঁব গ্রহণ করেন ৷ তাব সম্পাদকত্বে যে.পত্রিক প্রকাশিত হচ্ছে 
সেই পত্রিকায় মুদ্রিত কবিতা যে ববীন্দ্রনাঁথে স্বীকৃতির চিহ্ন তাতে আব সন্দেহ থাকে 
না। প্রভাতকুমাব সেই স্বীকৃতির অপেক্ষায় ছিলেন। এবার আত্ম-প্রকাশ কবলেন ৷ 
ববীন্দ্রনাথ সম্পাদক হিসাবে তাঁব পত্রিকায় যে কবিতাকে স্থান দিষেছেন বোঝাই 
যাচ্ছে সেটি নিতান্ত শিক্ষার্থীর রচনা নয়। বাল্যকাল থেকেই প্রভাতকুমার কবিতার 
চর্চা কবেছেন তার প্রমাণ আছে। এমন প্রমাণও দেওয়ণ যায যার থেকে দৃঢ অনুমান ,, 
হয় যে ববীন্দ্রনাথের কবিতার সঙ্গে বাল্যকাল থেকেই তার ঘনিষ্ঠ পৰিচয় হয় এবং 
তাকে আদর্শ বলে ধরে নিয়েই তিনি কাব্যবচনা করতে আবদম্ভ করেন। পয়ার ত্রিপদী 
মাত্র নয় ববীন্দ্রনাঁথের প্রবর্তিত নূতন নুতন ছন্দ তার মনোযোগ আকর্ষণ করে। 
‘মানসী’ৰ ভূমিকায় কবি বলেছেন, “মানসীতেই ছন্দের নানা খেয়াল দেখা দিতে আরম্ভ 
করেছে। কবিব সঙ্গে ষেন একজন শিল্পী এসে যোগ দিল।” প্রভাতকুমাব রবীন্দ্র 
কাব্যের অনুবাগী পাঠক ছিলেন সে কথা আগেই বলেছি। পাঠক হিসেবে ভার যে 
কেবল অনুরাগই সম্বল ছিল তা নয় বিচাঁববৃদ্ধিও ছিল সৃতীক্ষ । ভার গোডাব দিকৃকাব 
কবিতাতেও রবীন্দর-প্রবতিত ছন্দের প্রয়োগপরীক্ষার পরিচয় পাওয়া যায়। ছন্দ 


২০ সাহিত্য-পরিধং-পত্রিক! - বর্ষ ৮৩ 
সম্বন্ধে কৌতুহলী নবীন লেখকের একটি মুদ্রিত কবিতার নাম '“চিবনব”'।' ব্রজেনবাবু 
(সাহিত্য সাধক চব্লিতমালা-৫৪ ) মনে কবেন এইটি ভাব প্রথম মুদ্ৰিত কবিত1। প্রথম 
না হয়ে পঞ্চম হলেও কিছু আসে যায না, কিন্তু এটি যে ভার ১৭ বছর বয়সের পূর্বে 
রচিত নয় তাতে সংশয় নেই কাবণ “ভাবতী” ও বালক” পত্রিকাব ১২৯৭ সালেব 
কার্তিক সংখ্যায় এটি প্রকাশিত হয়েছিল । এই কবিতাটির ছন্দেব বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করবার 
মত। কয়েকটি স্তবক উদ্ধার করে দেখাই ৷ ' 


ক্রমশঃ ধবাখানি সজীব হয়ে উঠে, “ 
যে যার কায পানে সকলে যায় ছুটে । 
লোহিত রঙ মাখা যে দিকে নভঃখানি, 
সে দিকে চেয়ে থাকি *  উঠিবে দিনমণি। 
হেবিয়া সেই শোভা মোহিত হয়ে থাকি, 
উথলি উঠে হিয়া - ভরিয়া যায় আঁখি । 
বিষাদে দিনমণি ক্রমশঃ লাল লাল, 
সরোজি কাদে বসি | রাঙিয়ে ছুটি গাল। 
গাভীবা মাঠে থেকে _ আবাসে' আসে ফিরে, 
কৃষক তার পাছে লাঙল লয়ে শিবে ৷ 
| পাখীর! গাছে বসে পূরৱী গেয়ে গেয়ে, 
ঘুমায়ে পডে ত্বরা মাথাটি নীড়ে থুয়ে। 


ছন্দটি সাত মাত্রার, তিন-চার তিন-চার কবে। লাইনে চোদ্দ মাত্ৰ৷ থাকলেও 
পয়ার নয়। এই ছন্দ সম্বন্ধে ববীন্দ্রনাথ তার “ছন্দ গ্রন্থে 'বিশেষভাবে আলোচনা 
করেছেন। তিনি যে দৃষ্টাত্গুলি দিয়ে তব মন্তব্য প্রকাশ করেছেন, সেটি এই £-- 
তরণী বেয়ে শেষে | এসেছি ভাঙা ঘাটে, 
স্থলে না মেলে ঠাই জলে না দিন কাটে। 
লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, বালক প্রভাতকুমাবেব কবিতার ছন্দেব সঙ্গে এব কোনো 
তফাৎ নেই ৷ রবীন্দ্রনাথ ছুইমূলক সমমাত্রার সঙ্গে তিন মূলক অসমমীত্রীর পাৰ্থক) 
দেখানোব জন্যে এই দৃষ্টান্ত ব্যবহার করেছেন ৷ পয়ার চলে ছুইমাত্রার "চালে, এর 
চাল তার বিপরীত। এব পা ফেলার ভাগ অসমান। “এর এক পায়ে তিন মাত্রা 
আর এক পায়ে চার। সাত মাত্রার পবে একটা করে যতি আছে। কিন্তু বিজোড 
অঙ্কেব অসাম্য ওই যতিতে পুরো বিরাম পায় না। সেইজন্য সমস্ত পদটাব মধ্যে 
নিযতই একটা! অস্থিরতা থাকে, যে পর্যন্ত ন! পদের শেষে এসে একটা সম্পূর্ণ স্থিতি 
ঘটে। এই অস্থিরতাই এরকম ছন্দেব স্বভাব, অর্থাৎ পযারের ঠিক বিপবীত। এই 
অস্থিবতাব সৌন্দর্যকে ব্যবহাব করবার জন্যেই. এই বকম ছন্দেব রচনা” 
এ ছন্দ নবীন শিক্ষার্থীৰ ব্যবহাবযোগ্য নয, ববীন্ত্ৰনাথের মন্তব্য থেকে তা স্পষ্ট 


সংখ্যা--১ প্রভাতকুমার ও ব্বীজ্বনাথ ২১ 


বোঝা যায। কিন্তু প্রভাতকুমাব ভার পরীক্ষায় বেশ কৃতিত্বের সঙ্গেই উত্তীৰ্ণ 
হয়েছেন দেখতে পাচ্ছি 

এই ছন্দ ববীন্দ্রনাথেব কাছ থেকেই তিনি পেয়েছিলেন সে অনুমান অস্বাভাবিক নয়। 
‘বধু’ কবিতাটির কথা ভাবুন। বধু পুবোপুবি এই ছন্দে রচিত না হলেও, সাত মাতার 
প্রযোগ এতে বহুল পরিমাণে কবা হয়েছে যেমন বেলা! যে পডে এল, পুবাঁনো সেই 
সুরে, কে যেন ডাকে দুবে, কোথা সে ছায়া সখী, কোথা সে বাধাঘাট, ছিলাম আনমনে, 
একেলা গৃহকৌণে, কে যেন ডাকিলরে, ইত্যাদি । ‘বিবহা!নন্দে’ কবিতাটিও স্মবণযোগ্য ৷ 
এখানেও সাতমাত্রাব ব্যবহাব হয়েছে এবং লাইনেব উভয অর্ধেই সাঁতমাত্রার ব্যবহার, তৰু 
উভষ অর্ধের মধ্যে পার্থক্য আছে। দৃষ্টান্ত দিই ৷ 


ছিলাম নিশিদিন আ'শাহীন প্রবাসী 
বিবহ তপোবনে আনমনে উদাসী ৷ 
আঁধাবে আলো মিশে দিশে দিশে খেলিত, 
অটবী বাষু বশে উঠিত সে উছাসি ৷ 


প্রতি লাইনেব প্রথমার্ধে ৩+৪, দ্বিতীয়ার্ধে ৪+৩। প্রভাতকুমাব প্রথমার্ধের মাত্রা 
বিভাগ উভয়ার্ধেই প্রয়োগ কৰেছেন ৰ 

১৩০১ সালের মাঘ সংখ্যা সাধনায় তাব কবিতা প্রকাশ পাওয়াব আগেই--কবি হিসাবে 
সাহিত্য সমাজে প্রভাতবাৰুব পবিচয় অবশ্যই ঘটেছিল। তার পূৰ্বে নানা পত্রিকায় তার 
কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল । এক কথায় বলা যায় কবি হিসেবে তিনি তখনই যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা 
লাভ কবেছিলেন। ববীন্দ্রনীথেব প্রেবণ।য় গদ্য রচনায় প্রবৃত্ত হবাঁব পবেও প্রভাতকুমাব 
কাব্য চর্চা থেকে সম্পূর্ণভাবে বিৰত হন নি। ১৩০৬ সালেব আশ্বিন সংখ্যা ‘ভাবতী’তে-- 
‘অভিশাপ’ নামে একটি দীর্ঘ কবিতা প্রকাশিত হযেছিল। বি এ পৰীক্ষা দিযে যখন কবণিকেব 
চাকরি নিয়ে সিমলায় যান তখনও কবিতা লেখা চলছে, এবং ভাঁবতী পত্রিকায় প্রকাশে 
উদ্দেশ্যে তা ববীন্দ্রনাথেব কাছে পাঠীচ্ছেন। ববীন্দ্রনাথ ভাবতীতে সে কবিতা প্ৰকাশযোগ্য 
বিবেচনা! কবছেন ৷ ববীন্দ্রনাঁথ লিখিত একটি পত্রেব প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধত করি ৷-- 

“প্রিয় ববেরু, আমি এখন একটি ছোট নদীব উপবে, বোটে ৷ বৰ্ষা তাহাব সমস্ত বিপুল 
উপকবণ লইয়া বাঙ্গালাব এই প্রান্তবর্তী নবোদগত ধান্তাঙ্কুৰ পুলকিত পল্লীটিব উপৰ আসিয়া! 
অবতীর্ণ হইয়াছে__এখানে তাহাই লইয়া জলে স্থলে আকাশে যে ধুম পড়িয়। গিয়াছে 
তোম।দেব সিমলা বাজদর্পোদ্ধত শিখবে তাতাব বেশি আৰ কি হইবে ? 

তোমাৰ এবাবকাব কবিতা আষাঁঢেব ভাবতীতে ছাপাব জন্য পাঁঠাইলাঁম এখনো যদি 
জাযগ] থাকে তো বাহির হইবে--নতুবা পৰেৰ ট্ৰেণ, আবণেৰ ‘ভাবতী’ব জন্য অপেক্ষা 
করিতে হইবে ৷” এইখানে একটা কথা বলে বাখি যে এই সিমলাষ অবস্থানের সময় তিনি 
'সিমলা-শৈল? নাম একটি প্রবন্ধ লেখেন প্রবন্ধটি চিত্র-সহযোগে ১৩০৪ সালেব .ফাঁন্তন 
সংখ্যা প্রদীপে প্রকাশিত হয়েছিল । 0 (৷ 
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২২ সাহিত্য-পবিষং-পত্রিকা বর্ষ-৮০ 


যাই হোক শেষ পর্যন্ত প্রভাতকুমার কবিতার স্বৰ্গ থেকে ধীরে ধীরে বিদায় 
নিষে গল্পের মত্যলোকে অবিস্মরণীয় আসন গ্রহণ করলেন ৷ প্রভাতবারুব প্রথম গল্পসংকলন 
'নবকথা” প্রকাশিত হল ১৩০৬ সালে (১৮৯৯) এতে সর্ধসুদ্ধ এগাবটি গল্প ছিল, রচনাব 
কাল---১৩০৩ থেকে ১৩০৬ । 

বাব বছর পৰে ‘নবকথা’র দ্বিতীয় সংস্করণ বেরোষ। রবীন্দ্রনাথেব সঙ্গে 
প্রভাতকুমাবের সাহিত্য সৌহার্দ্য তখনও অব্যাহত আছে, ববং আবও ঘনীভূত হয়েছে। 
'নবকথা"র দ্বিতীয় সংস্কৰণ বেবোলে প্রভাতকুমার একখণ্ড রবীন্দ্রনাথকে পাঠিয়ে দেন ৷ 
রবীন্দ্রনাথ তাব প্রাপ্তিসংবাদ দিয়ে লেখেন-- 

“ভাবিলাম সব গল্পই তো পূর্বে পডা হইয়াছে ইহা আর পড়িব কি? অন্যান্য সাধারণ 
লোকের মত অপূর্ধেব প্রতি আমাব একটু বিশেষ টান আছে। সময়টা তখন সন্ধ্যা, হাতে 
কাজ ছিল না, তাই নিতান্ত অলসভাবে বইযেব পাতা উপ্টাইতে শুক করিলাম-_দেখিলাঁম 
মনটা আটকা পড়িয়া গেল ৷ দ্বিতীযবার যেন নুতন আবিষ্কার কবিলাম তোমার গল্লগুলি 
ভারি ভাল। হাসিব হাওয়ায় কল্পনাব ঝেশকে পালেব উপব পাল তুলিয়া একেবারে হু হু 
করিয়। ছুটিয়| চলিয়াছে। কোথাও যে কিছুমাত্র ভাব আছে বা বাধা! আছে তাহ! অনুভব 
কবিবার জো নাই। ছোট গল্প লেখায় পঞ্চপাগ্ডবেব মধ্যে তুমি যেন সব্যসাচী ‘অৰ্জুন ৷ 
তোমাৰ গাণ্ডীব হইতে তীরগুলি ছোটে যেন সূর্যের রশ্মির মত--আর কেহ কেহ আছে 
যাহার! মধ্যম পাগুবের মত--গদ1 ছাডা যাহাদের অস্ত নাই-_সেটা বিষম ভাবী--তাহা 
মাথার উপর আসিয়া পডে। বুকেব মধ্যে গিয়া প্রবেশ কবে না। যাহা হউক তোমার 
প্রথম সংস্করণের পাঠকেবা দ্বিতীয় সংস্কবণেও যে ভিড করিয়া দীডাইবে, নিজের মধ্যে 
তাহার প্রমাণ পাওয়া গেল” 

প্রভাতকুমাবেব শিল্পগ্রতিভ! তাকে কার কবেছে, কিন্তু কেবলমাত্র প্রতিভাই ভাব 
সাফল্যের একমাত্র কারণ নয় তাব সঙ্গে অবিবাম সাধনাও ছিল। যে-শিল্পে আত্মনিয়োগ 
করেছেন তাঁকে সৰ্বাঙ্গসুন্দর করবাব জন্যে তাব চেষ্টা ছিল নিরলস । এবং তীর সে চেষ্টায় 
রবীন্দ্রনাথেব স্নেহ ও সহায়তার কখনো অভাব হয নি। ১৩০৬ সালের চৈত্র মাসে লিখিত 
একটি পত্রে প্রভাতকুমাঁর প্রশ্ন কবেছিলেন,_-“ছেটি গল্পে কথোপকথনের মাত্রা কতটা 
Indulge করা যাইতে পাবে? কোনও একটা মনেব ভাব ফুটাইতে হইলে, 
লেখক নিজের জবানী সেটাকে জানায়, কিংবা পাত্র পাত্রীব মুখে পাঠককে জানিতে 
দেয়। কোনটা প্রশস্ত ? অবশ্য দুই চাই। এ সম্বদ্ধে কোনও ধরার্বাধা নিয়ম থাকিতে 
পাবে না ৷ আমি শুধু এইটা জিজ্ঞাস! কবিতেছি, কথোপকথনের বেশী আশ্রয় লইলে 
নাটকের province encroach কবা স্ববূপ পাপ স্পর্শ কবে কি ‘না, আমার গলে আমি 
যতটুকু কথোপকথনের আশ্রয় লই, তা £০০ 11016 কিন্বা! 1০০ much যে 910০-_এই হউক, 
দোষের বিবেচনা করেন কি না, সংশোধন আবশ্যক মনে করেন কি না। 

“দেখুন কোনও একুটা ০92019% মনেব ভাব, ফোটানো, তাহা, 8০6০ এবং 


সংখ্যা--১ প্রভাতকুমাব ও রবীন্দ্রনাথ ২৩ 
কথোপকথনের ভিতব দিযা ফুটাইলেই বেশ বিশদ হয় না কি? লেখক তাহাকে 
আগাগোডা delineate করিতে চেষ্টা কৰিলে হয়তো একটু (61025 হয়। আপনি কি 
মনে করেন?” লেখক পত্রেব উপসংহাব করেছেন এই ব'লে, “আমাৰ ভারি ইচ্ছা আপনি 
ছোট গল্প সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লেখেন ৷” 

এ পত্রেব উত্তবে ছোট গল্প বিষয়ে কোনো প্রবন্ধ আসে নি, কিন্ত তার বদলে এসেছিল 
একটি স্নেহ-উপহাব-_সদ্য প্রকাশিত ‘কাহিনী’ কাব্যগ্রন্থেব একটি প্ৰতিলিপি ৷ 

প্রভাতকুমার এই উপহাবের প্রাপ্তিস্বীকাব কবে যে চিঠি লিখছেন তাতে 
বলছেন, 

“আপনাৰ স্নেহ উপহার ‘কাহিনী’ প্রাপ্ত হইলাম। ‘কৰ্ণ ও কুন্তী সংবাদ’ অতি 
সুন্দৰ লাগল । দেবী ‘ভাবতী’-র পুরোহিতাঁকে (সবল! দেবী ) উৎকোচ দিয়া “চিবকুমার 
সভা’ পাতুলিপিতেই পডিযা লইয়াছি। উহা মধু এবং গুড কোঁনওটাতেই পড়ে 
নাই বটে, কাবণ উহ নেবু দেওয়া ববফ দেওষ| সববত ৷” 

চিবকুমাব সভা নামক সামাজিক গল্পটিব মধ্যে প্রভাতকুমারেব প্রশ্নের বোধ হয 
আংশিক উত্তৰ আঁছে। এই গল্পে কথোপকথনের পবিমাণ খুব বেশী। প্রভাতবারুব 
ভাষায় বলব গল্প এখানে নাটকের 0:০9%109-এ অনেকখানি encr০৭৫॥ করেছে। 
এতখানি en০৮০৪০৷৷ কবেছে যে এই বইটির নাট্যবূপ দেওয়া খুবই সহজ হযেছিল। 

যে ববীন্দ্রনাথের সঙ্গে পবিচিত হবাব জন্যে বালক প্রভাতকুমাঁবেব ব্যাকুলতাঁব অন্ত ছিল 
না সেই রবীন্দ্রনাথেব গভীর স্নেহ ও সম্প্রীতি তিনি অজস্র পরিমাণে লাভ করেছিলেন ৷ 


সাহিত্য-সাধক চরিত মানা 
( বঙ্গীয় সাহিত্য মাধকগণের জীবনী ও রচনীবলীর পরিচয়) 
১ম_-১১শ খণ্ডের মোট মূল্য ৯০.০০ টাকা 
পৃথকভাবে ১১১ খানি পুস্তক এবং প্রত্যেকটি খণ্ডও বিক্রীত হয়। 


বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ 


২৪৩।১ আছার্ষ প্রফুলঢক্দ্র রোড, 
কলিকাতা-৬ 
(ফোন 2 ৩৫-৩৭৪৩ ) 





প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 8 (১৮৭৩-১৯৩২ ) 
 শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 


A ৯ 
ছোট গল্পেব ক্ষেত্রে প্রভাতকুমাবেব দান অবিস্মবণীয। ভালো লেখক মাত্রেরই 
একটি নিজন্ব ভঙ্গী থাকে, প্রভাতকুমাবেবও জাছে। সেটি কি, নির্দেশ করা কঠিন ৷ ববীন্দ্র- 
নাথেব ‘স্কুধিত পাষাণ’-এর মতো| কল্পনাৰ ঁশ্বৰ্য-বা ‘অতিথি’ব মতো সূক্ষ্ম সঙ্কেত তাব গল্পে 
নেই ৷ কিন্তু একটি স্নিগ্ধ সকৌতুক ঘবোয়। পৰিবেশ গল্পেব পাত্রপাত্রীকে য়েন সহজে 
মনের কাছে নিযে আসে, বিনা আডম্ববে চিনিয়ে দেয । গল্প বলবাব কোঁশলটি ভাব এমনি 
আয়ত্ত যে যা নিয়েই বলুন, শ্ৰোতাকে বশ কবে নিতে তাব দেবি হয় না। ভাব অধিকাংশ 
গল্প উপন্যাসই, ঘটনা নির্ভব। আজকালকার গল্পে অনেক সময়ে ‘গল্প’ই খুজে পাই না। 
বাহাদুরির চেষ্টা বড হয়ে দেখা দেয়। অবাস্তব ঘটনা ও পরিবেশ, অসুস্থ চিন্তাৰ উত্তেজন] 
মনোবিকাবেব সুদীর্ঘ বিববণ-_পাঠকেব মনকে অযথা ক্লিই করে তোলে । যাঁকে একালে 
“চেতন।-প্রবাহ, বা স্ত্রী অব্‌ কন্শাস্‌নেসৃ’ বলি, তাবও দৃষ্টান্ত পাই অনেক গল্পে । 
অসাব বিববণ চলেছে পাতার পব পাতা ৷ ন! আছে ঘটনাব আকর্ষণ, না আছে চবিজ্রের 
দীপ্তি, ন| আছে জীবন-বসেব স্বাদ এতে হৃদয় তৃপ্তি পায় ন! ৷ বুদ্ধিবিলাসী হয়তো 
বলবেন, হৃদয়েব সাহিত্য এ যুগ্বে জন্য নয়, এ যুগ বিচাঁব-বিশ্লেষণের ৷ কিন্তু বিচাব- 
বিশ্লেষণও যে খেয়ালের খেলা নয়, তাই বা ক'জন মনে বাখেন ? ভূয়োদর্শন বা প্রভৃত 
অভিজ্ঞতাব ভিত্তিতেই যথার্থ বিচার সম্ভব৷ পুঁথিব পাতা বা শব্দ-সমধ্টিব কোনও মর্যাদা 
নেই সাহিত্যে, যদি না তাতে অন্তবেব স্পর্শ পাই। 

যাই বলি, সাহিত্য নিছক পবীক্ষা-নিরীক্ষাব বস্তু নয়। জীবনেব ছবি তাতে দেখতে 
চাই, জীবনেব বস উপভোগ কবতে চাই । পুভাতরুমারের গল্পে তাবই আয়ো'জন। 

, লী # ৷ FJ ॥ 

সংক্ষেপে তার জীবন কথা স্মবণ কবি। ১৮৭৩ খ্ৰীঃ ৩ ফেব্রুয়ারি, বাংলা ১২৭৯ 
সাল, ২২ মাঘ, বর্ধমান ধাত্রীগ্রামে - মাতুলালয়ে তার জন্ম । আদি বাসস্থান ছিল হুগলী 
জেলাব গুকপ গ্রামে। পিতা জয়গোঁপাল মুখোপাধ্যায় সামান্য বেল-কর্মচাঁবী ছিলেন ৷ 
প্রভাতকুমাব জামালপুব স্কুল থেকে এণ্ট।ন্স এবং পাটনা কলেজ থেকে এফ, এ. ও বি. এ 
পাস কবেন। অতঃপর কিছুদিন শিমলাষ সরকাবী অফিসে এবং কলকাতায় ডিবেক্টব 
জেনারাল অব টেলিগ্ৰাফ্‌স্‌-এর অফিসে কেবানি গিবি করেন ৷ 

এফ. এ. পাসের পূর্বেই ভ্ৰজবালা দেবীৰ সঙ্গে তার বিবাহ হয়েছিল, কিন্তু ছ' 
বংনবের মধ্যেই তীবস্্রীবিযৌগ ঘটে । তিনি আব বিবাহ করেন নি। ‘ভারতী’ পত্তিকাষ তাঁর 
অনেক লেখা প্রকাশিত হযেছিল, এবং সম্পাদিকা সরলা দেবী তীব প্রতিভার অনুরাগিণী 
ছিলেন। , উভয়েব বিবাহের কথাবার্তাও নাকি.হয়েছিল, কিন্তু শেষপর্যন্ত তা সম্পন্ন হয়নি 


সংখ£ী--১ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ১২৩৫০ ৯৫ 
ব্যাবিষ্টাবি পডার উদ্দেশ্যে প্রভাতকুমাব কাউকে কিছু না জানিয়ে বিলেতে পাড়ি’ 
দেন ৷ পাঁস্‌ ক'বে এসে দাজিলিঙে, রংপুবে এবং শেষে গয়ায় প্র্যাকটিস করেন। এ 
কাজে ভাব মন বসেনি। নাঁটোবের মহারাজ জগদিজ্ৰনাথ রায় মহাশয়ের আহ্বানে 
“মানসী ও মৰ্মবাণী’ পত্রের সহযোগী সম্পাদকবপে যোগ দিয়ে সাহিত্য সেবাতেই তিনি 
একান্তভাবে মন দিয়েছিলেন । শেষেব দিকে প্রা ষোলো বংসব তিনি ল; কলেজে 
অধ্যাপনা করেন। ব্যারিস্টাবিতে তার মন বসুক বা না বসুক, ভাব বহু গল্প উপন্যাসেই 
উকিল বা ব্যাবিস্টাবের সাক্ষাৎ পাই, আর পাই সংসাবেব নানাবকম মানুষ সম্বন্ধে ব্যাপক 
অভিজ্ঞত্যব পবিচয় । ৷ 
লে চি ফু গ্ৰ 
বহু বাঙালী সাহিত্যিকেব মতো তিনিও সাহিত্য জীবন শুক কবেছিলেন কবিতা 

দিয়ে । ভাবতী, দাসী, প্রদীপ প্রভৃতি মাসিক পত্রে তার অনেকগুলি প্রকাশিত 
হয়েছিল ৷ - ঢু 
'_ ভাবপরে লেখেন গল্প ও উপন্তাস। ভার প্রতিভার শ্ৰেষ্ঠ প্রকাশ ছোট গল্পে। 
কোনোটি হাস্যমধুব, কোনোটি অশ্রককণ। মজাব মজার ব্যাপাব তার গল্পে প্রায়ই ঘটতে 
দেখি, অথচ সেগুলি অবাস্তব ব। কণ্ঠকল্পিত নয়। যেমন, “আত্রতত্বে' ডি. সুজা সাহেবের 
কাণ্ড। তিনি বেলের গার্ড। প্যাসেঞ্জাব-গাডি নিয়ে চলেছেন। ভ্রেকভ্যানে অসংখ্য 
লযাংড1 আমেব ঝুড়ি। সকালেব খাঁওযাঁটা ভালে হয নি, ক্ষিদেও পেয়েছে, পাকা আমের 
গন্ধে মন উতলা হয়ে উঠেছে। ঝুঁডি থেকে আম বেব করে, কিছু খেয়ে, কিছু বিলিয়ে, 
শেষ পর্যন্ত টুকৃবো পাথব দিয়ে আবাঁব ঝুডি ভতি কবে ডিউটি শেষ করে তিনি বাড়ী 
ফিবলেন। পরদিন ভাব মা জানালেন, ভাব হবু শ্বশুৰ এক ঝুডি আম পাঠিয়েছিলেন, 
কিন্ত ঝুড়ি খুলে পাওয়া গেল শুধু পাঁথরেব টুকুবো ৷ গার্ড সাহেব আম বাব ক’ৰে নেবাব 
সময় তো লেবেলের দিকে তাকাননি, যে-ঝুডি তাঁবই কাছে আসছিল । তারই থেকে 
দু'হাতে আম বিলিষে এসেছেন এবং নুডি দিযে চোরাই মালের ক্ষতিপৃবণ কবেছেন। এমন 
কবে নিজেই নিজের হাতে জব্দ হবেন, তা কি আব জানতেন ? 

‘মাস্টাব মশাই’ সুপবিচিত গল্প ৷ ইংবেজী শিক্ষার প্রথম যুগে ছুই গ্রামে ইংরেজী 
স্কুল খোলা নিয়ে রেষাবেষি। কোন্‌ গ্রামে ভালে! ইংবেজী জান মাষ্টার এসেছেন, তা নিয়ে 
ঘোব প্রতিদ্বন্থিত ৷ নন্দীগ্রামেব হাবান চক্রবর্তী আর. গৌসাইগঞ্জেব ব্রজগোপাল মিত্র । 

* দু'জনেরই মুখে ইংবেজীর খই ফোটে । কে বেশী জানে, তার পরীক্ষা হবে ছুই গ্রামের 
অধিবাসীদেব সামনে, সীমান্তবর্তী বটগাছতলায ৷ গ্রামবাসীবা যদিও ইংবেজী জানেনা, 
তৰু কে কার প্রশ্নে উত্তব দিতে পাঁবলেন বা ন। পাবলেন, তা তো বুঝতে পাববে! হারান 
মাস্টাব প্রশ্ন ফবলেন, ‘হর্নসৃঅব্‌ এ ডিলেমা” অর্থ কি? বেজে মাস্টাব বলে দিলেন, “উভয়- 
সঙ্কট” । কিন্তু বেজে! মাস্টাবেব প্রশ্নে হাবানমাস্টার কুপোকীং। “আই ডোন্ট নো” মানে 
যেমনি তিনি বললেন, ‘আমি জানি না”, অমনি গৌসাই গঞ্জেব লোকেবা চেঁচিয়ে উঠল, 
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দুয়ো দুয়ো; জানেনা, বলতে পাঁবেনি। আসল রহস্য নন্দীগ্রামের লোকদের বোধগম্য হলনা ৷ 
সভা ভেঙে গেল। হাঁবান মাস্টার মুখ চুণ করে বিদায় নিলেন। 

আবার, ‘বসময়ীব রসিকভা” । বাক্যস্বালায় স্বামীকে ঘরছাডা ক'রে বসমযী পিতৃগৃহে 
চলে গেলেন ৷ ক্ষেত্রমোহনও সংকল্প করলেন, আব সাঁধাসাধি নয, তিনি অন্যত্র বিবাহ 
ফববেন । কিন্তু যেখানেই বিবাহের সম্বন্ধ হয়, সেখানেই বসময়ী গিয়ে ভাঙ্‌চি দেন, উৎপাত 
শুক করেন ঃ মাম ছযেক পবে বসময়ীর মৃত্যু হল ৷ বিয়েব উদ্যোগ চলেছে। ক্ষেত্রবারু 
ভেবেছিলেন, এখন ভাব পথ নিষ্কণ্টক ৷ কিন্তু অকস্মাৎ বিনামেঘে বজ্ৰাঘাত ৷ একের পব পর 
এক বসময়ীর হাতে লেখ! চিঠি আসতে লাগল ৷ তার সারমর্ম ঃ রসময়ী বটগাছে বাসা 
বেঁধেছেন । বিয়ে কবলে বক্ষে নেই, বাসৰ ঘবে তিনি আগুন লাগিয়ে দেবেন এবং ক্ষেত্রবাবুর 
ঘাড মটকে খাবেন ৷ অদ্ভুত ভূতুডে বহস্য। পবে জানা গেল, নানা অবস্থা কল্পনা ক’ৰে 
কতকগুলি চিঠি লিখে বসমযী তাব ছোট ভাইয়ের কাছে রেখে গিযেছিলেন এবং সময়মত 
এক একখানি ডাকে ছাডতে নির্দেশ দিষেছিলেন ৷ তা থেকেই বহু বোমাঞ্চকব পবিস্থিতির , 
উদ্ভব। 

‘বলবান্‌ জামাতা”ও চমংকার হাসির গল্প। নলিনীভূষণ সুদর্শন, কিন্তু তাব নামও 
যেমন মেয়েলি, চেহারাটিও তেমনি ৷ দিব্য কোমল, নধব কান্তি। তা নিয়ে বিয়ের সময় 
বিদুষী শ্যালিকা ছড়া বেঁধেছিলেন। নলিনীব মনে মনে রাগ হয়েছিল। তিনি প্রতিজ্ঞা 
কবেছিলেপ, শরীব ভালো না ফ'রে আর তিনি শ্বশুরবাডী যাবেন নাঁ। নিয়মিত ব্যায়াম 
এবং পুষ্টিকৰ খাদ্যে দেহ মজবুত হ'ল, হাতেব পেশী শক্ত হ’ল, তার উপব, তিনি গালপাট্টা 
দাঁড়ি বাখলেন। বহুদিন শ্বশুৰ বাঁডী যাওয়া হযনি। ডাঁক-বিভাগের চাকুবি,.দু’ তিনবার 
চেষ্টা ক'বেও ছুটি পাননি । অবশেষে যখন ছুটি পেয়ে গেলেন, তখন বিভ্রাট ঘটল ৷, তিনি 
টেলিগ্রাম ক'বে গিয়েছিলেন, কিন্তু তীৰ যাবার খবব যথাসমযে শ্বশুরবাভীতে পৌঁছায়নি ৷ 
এলাহাবাদে শ্বশুরবাড়ী। সে শহরে তখন দু'একটা! ডাকাতি হয়ে গেছে। গালপাটাওয়ালা 
কে এক পালোয়ান জামাই পবিচয় দিয়ে দেখা করতে চাষ, শুনে বাডীব বর্ভাব সন্দেহ 
হ'ল, এও ডাকাত । তিনি দাবোযানকে হুকুম দিলেন, লোকটাকে তাঁডিয়ে দিতে । 
ক্ষুব্ধ চিত্তে নলিনী ষ্টেশনে চলে গেলেন ৷ ইতিমধ্যে টেলিগ্রামটি এলো ৷ মেয়ের! বললেন, 
তা হ’লে হয়তো জামাই-ই এসেছিল । ‘তাই তো, তাই তে!’ কৰতে করতে কতা 
জামাত] বাঁবাজীকে ফিবিযে আনতে গেলেন ৷ মান অভিমান অন্তে মধুর মিলনে গল্প 
সমাপ্ত হ’ল। 

এমন বহু গল্প আছে, যাব আখ্যান নতুন ধবণেব, বর্ণনা সহজ সরল অথচ অব্যর্থ 
যাতে পাঠকেব বুদ্ধি পরীক্ষার মতলব নেই, অনাবশ্যক ভনিতা নেই, মনের আনাচে কানাচে 
অবৈধ প্রবৃত্তি খুজে বেডাবাব চেষ্টা নেই ৷ অনাডম্বব বলেই এ গল্প এমন তৃপ্তিকর। 
কেবল হাসিব গল্প নয়, ককণ গল্পও ভীৰ অনেক আছে। সেগুলিও সাবলীল এবং 
মৰ্মস্পৰ্শী । 
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‘ভিখাৰী সাহেব’ একটি, অসামান্য কাহিনী ৷ ইতব প্রাণীর সঙ্গে মানুষেব 
ভালোবাসাব অনবদ্য উজ্জ্বল- চিত্র 'আদরিনী”। মানুষ তাৰ পোষাহাতীকে ভালোবাসে, 
হাতীব ভালোবাসাও যে কত গভীর ও আন্তবিক হতে পাবে, তাব নিদর্শন এ গল্পে আছে। 

‘দেশী ও বিলাতী’ নামক গল্প-গ্রন্থ এক সময়ে খুব খ্যাতি অর্জন ক'রেছিল। এব 
দশটি গল্প দেশীয জীবন-চিত্র, আব চা’বটিব ঘটনাস্থল বিলেত ৷ বহির্দেশেব কথা নিয়ে 
গল্প বোধহয বাংলাসাহিত্যে তিনিই প্রথম লিখেছিলেন ৷ বিষয়ে নৃতনত্বেব জন্য শেষোক্ত 
গল্পগুলি বিশেষভাবে পাঠকেব দৃষ্টি আকর্ষণ ক’বেছিল। ভীব প্রকাশিত গ্ৰন্থেৰ সংখ্যা 
আটাশ-_তেবোখানি ছেটগল্পেব সংগ্রহ, চৌদ্দখানি উপন্যাস আব ‘অভিশাপ’ নামে 
একখানি ব্যঙ্গকাব্য। তা ছাডা বারো জনেব লেখা 'বারোযাবী উপন্থাস'-এব তিনটি 
পৰিচ্ছেদ তাব লেখা ৷ “বিলাত-ত্রমণ' ভাব গ্রন্থাবলীব অন্তৰ্ভূক্ত হযে বেবিষেছিল। কবিতা 
এবং সমালোচন? প্রবন্ধও তিনি অনেক লিখেছিলেন ৷ তাব বহু বচন। বিভিন্ন মাসিকপত্রে 
ছড়িয়ে বয়েছে। Ces 

উপন্যাসগুলিব মধ্যে ‘বমাদুন্দৰী’তে পাই একটি দুৰন্ত গ্রাম্য মেযের মনোরম চিত্র ৷ 
'রত্ুদীপ'-এ গাৰহঁস্থ্য জীবনকে থিবেছে জটিল চক্রান্ত জাল। ‘সিন্দুৰ কৌটা’য় বাঙালী 
খ্রীষ্টান মেয়ের আন্তবিক মাধুৰ্য ও ওদাৰ্যেৰ কাহিনী ৷ ‘নবীন সন্ন্যামী’তে আদর্শবাদী 
সংসাব-বিরাগী মুবকেব পবিত্র প্রেম পাবিপাশ্মিক গ্লানি-মলিনতাকে লজ্জিত করে আপন 
মহিমাষ উদ্ভাসিত ৷ “মনের মানুষ’-ও অতিশয় চিত্তাকৰ্ষক , আপাত অলৌকিক রহস্য শেষ 
পর্যন্ত বাস্তব ব্যাখ্যায় স্বাভাবিক পৰ্যায়ে নেমে এসেছে। কোনও সামাজিক আদর্শ 
প্ৰতিপাদন বা তত্বউদঘাটন তীর উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু প্রতিটি কাহিনী ঘটন!-বিহ্যাসে ও সহজ 
শুচিতাঁয় উপভোগ্য ৷ 

ভাব জন্মের শতবর্ষ-উপলক্ষে এই স্মবণ-সভার আযোজন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের 
কৃতজ্ঞতার নিদর্শন । বিশেষতঃ এ কথ] স্মরণীয় ষে তাঁকে সহকারী সভাপতিবর্গে পেয়ে 
পবিষং একদিন নিজেকে গৌববান্বিত মনে করেছিল । * 


* পরিষদ্‌-ভবনে প্রদত্ত ভাষণের অনুলিখন । 


_ প্বাংলায় বিজ্ঞান অনুবাদ প্ৰসঙ্গে 
ী শ্রীশান্তিময় চট্টোপাধ্যায় শ্রীমতী এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায় 


বিজ্ঞান ও প্রগৃতিব চাকা ঘুরছে, তার সঙ্গে তাল বেখে চলতে গেলে সর্বশক্তি 
নিয়োগ কবা ছাডা আমাদেব অন্য উপায নেই। এ বিষয়ে অধিক লেখাব প্রয়োজন 
নেই । কি কি উপায়ে আমবা নিজেদের নিযুক্ত কবব সেটাই একমাত্র বিবেচ্য । 
আমবা এই প্রবন্ধে আৰ একটি মাত্র উপাযেৰ কথা আলোচন! কবছি। 

বিজ্ঞানের কোন জাতি নেই, আন্তর্জাতিক সীমারেখা নেই । দ্রুত ভাব বিনিময়ের 
ফলে নবতম বিজ্ঞান ধাবণাকে আত্মসাৎ করতে কোন বাঁধ! নেই--এব জন্য অনুবাদ 
হল সহজতম পন্থা। বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ বা প্রবন্ধের মুখ্য এবং একমাত্র উদ্দেশ্য তথ্য 
পরিবেশন ৷ এক্ষেত্রে বচন! শৈলী বা ভাষাব সৌকর্য ততটা গুৰুত্বপূৰ্ণ নয় যতটা সাহিত্য 
অনুবাদের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে । লেখক এক্ষেত্রে গৌণ বা উহ্য, তার বক্তব্যটাই একমাত্র 
বিবেচ্য ৷ এজন্য মনে হতে পাবে বিজ্ঞান অনুবাদ অপেক্ষাকৃত সহজ ৷ এটা সর্বাংশে 
‘সত্য বলা যেতে পাবে ন| ৷ বিজ্ঞান অনুবাদের ভাষা এত স্পষ্ট হওয়া দবকার যাতে 
কোথাও, ব্যাখ্যা বা টিক! টিপ্পনীব প্রয়োজন না হয়। এমনকি দ্যর্থবোধক শব্বও এখানে 
অচল, অত্যন্ত খজু সংযত এবং বলিষ্ঠ ভাষ! বিজ্ঞান ধারণা অনুবাদের পক্ষে সহায়ক । 
এই অনুবাদের ভাষা হওয়া দবকার সমগ্র ব্যঞ্জনাবাহী ও নিথুঁত। সৰ্বাঙ্গীন অর্থ এব 
দ্বারা প্রকাশিত হবে। এই ভাবে অনুবাদ যে দুবহ তাতে কোন সন্দেহ নেই এবং 
সাহিত্যের ক্ষেত্রে একেবাবেই অসম্ভব । নিখুঁত প্ৰতিলিপি বোধহয় একমাত্র বিজ্ঞান 
প্রবন্ধের ক্ষেত্রেই হতে পারে। উদাহবণস্ববূপ ধবা যেতে পাবে পদার্থ বিজ্ঞানের 
'ইনটারফিযারেন্স, কথাটি। এর অর্থ একটিই--তার বেশী নয়। সুতবাং পরিভাষাও 
একটিই হবে একাধিক নয! ভগবদগীতার নাকি একশো! ত্রিশটি বিভিন্ন ইংবাজী 
অনুবাদ আছে। কিন্তু কোন বৈজ্ঞানিক লেখাই কখনো একবারেব বেশী দুবার 
অনুদিত হয় না, কারণ তার ব্যাখ্যা মাত্র একটি ৷ - 

নানা কাবণে বৈজ্ঞানিক বচনার অনুবাদ মাতৃভাষায় হওয়া প্রয়োজন। বিভিন্ন 
দেশের মধ্যে চিন্তার বিনিময় আজকাল অত্যাবশ্যক এবং উন্নতিকামী দেশগুলিব পক্ষে 
আরও অধিক । নিজস্ব ক্ষেত্রে অথবা সম্পর্কিত অন্য বিষয়গুলিতে নতুন কি জ্ঞান 
সংযোজিত হল জানতে হলে একজন ভাঁবতীয বিজ্ঞানীকে অন্য ভাষার শবণাপর হতেই 
হবে ৷ যদিও আমাদেব জ্ঞানীসমাজে এক বা একাধিক বিদেশী ভাষা আয়ত্ত কৰেছেন 
এমন ব্যক্তির সংখ্যা নগণ্য নয় কিন্তু ইংবাঁজি, জার্মান, রাশিয়ান, ফরাসী, স্প্যানিশ 
প্রভৃতি ভাষা না জান! তাব নিজস্ব বিষয়ে জ্ঞান আহরণেব প্রতিবন্ধক না হওয়! উচিত । 
একজন সমসাময়িক জাপানী কবিব বচন! প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের হাতে 
না পৌঁছলে হয়ত ততট! ক্ষতি হবেনা যতটা হবে আজ জাপানীর “ফাষ্ট ব্রিডার 


চে 


সংখ্যাঁ_-১ বাংলায বিজ্ঞান অনুবাদ প্রসঙ্গে ২৯ 


ব্লিয্যাকক্টর’ জাতীয় পরমাণু প্রয়োগ কৌশলে নতুন কি উপাষ উদ্ভাবন কবেছেন সেটা 
অবিলম্বে জানতে ন! পাবলে, আমর! নিজেবা যখন বিয়্যাকটর নির্মাণকাজে হাত 
দিয়েছি এবং যখন আমাদের ভবিষ্যৎ শক্তি উৎপাদন ও গবেষণা পক্ষে তাঁব গুকত্ব 
অপবিসীম তখন এ বিষযে সববকম ব্যবহৃত পদ্ধতি না জেনে আমাদের পক্ষে 
সহজতম এবং সুলভতম পন্থা খুঁজে, বার করা যুক্তিযুক্ত হবে ন! ৷ বলাই বাহুল্য এই 
সব জ্ঞাতব্য তথ্য আমাদেব কাছে পৌঁছুবার একমাত্র উপায় দ্রুত ও সুষ্ঠু অনুবাদ ৷ 
অন্যথায় আমাদেব যে কোন উচ্চন্তবেব বৈজ্ঞানিক প্রকল্প অনেক বেশী--ব্যয়সাপেক্ষ 
ও সময সাপেক্ষ হয়ে উঠতে পাবে । | | 

বৈজ্ঞানিক বচনাকে মোটামুটি ভাবে চাবটি শ্রেণীতে ভাগ কবা হয়ে থাকে-- 

(১) স্নাতকোত্তব, গবেষণা ও উন্নয়ন পৰ্যায় 

(২) কলেজ পৰ্যায় 

(৩) স্কুল পৰ্যায় 

(৪) লোকপ্ৰিয় বিজ্ঞান 

বৈজ্ঞানিক রচনাঁব পাঠক নান] শ্রেণীব। জ্ঞান-পিপামু ছাত্র, জীবিকাৰ দিক দিযে 
বিজ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্কহীন জনসাধাবণ ধাবা কেবল কৌতুহল নিবারণের জন্য বিজ্ঞান 
পড়তে চাঁন, অথবা বিশেষজ্ঞ যিনি সক্রিয়ভাবে বিজ্ঞান চর্চা করেন এবং অপরণপব 
ক্ষেত্র সম্বন্ধে জানতে উৎসুক ইত্যাদি নানাবিধ পাঠকেব কথা অনুবাদের সময় মনে 
রাখা প্রয়োজন ৷ তবে একটা বিষয়ে দ্বিমতেব অবকাশ নেই সেটা হুল সর্বসম্মত ও 
স্বীকৃত পবিভাষার ব্যবহাব ৷ 

এখন স্নাতকোত্তর এবং গবেষণা পর্যায়ে যাবতীয় কাঁজকর্ম ইংরাঁজীতেই সম্পাদিত 
হয়। অন্যান্য ভাষা থেকে ইংবাঁজীতে অনুবাদ নিয়ে বিশেষ কোন সমস্যা নেই--ত! 
বহুদিন ধবে হযে আসছে এবং এই কাজ সম্পন্ন কবাব জন্য সবকাবী সংস্থাও আছে। 
পৰমাণু শক্তি ইত্যাদি কেন্দ্রীয় সরকারেব বিভিন্ন দপ্তবে নিজেদেব অনুবাদক থাকে । 
আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান সম্মেলনে তাৎক্ষণিক অনুবাদের ব্যবস্থা বাঁখতে হ্য। এরকম 
সম্মেলন ভারতে যদিও হয়েছে কিন্তু ব্যবহৃত ভাষা সব সময়েই বিদেশী । আঞ্চলিক 
ভাষায় এযাবৎ হয় নি। = 

কলেজ পর্যায়ে ইংরাজীব পরিবর্তে আঞ্চলিক ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে 
ব্যবহাৰ কবার জন্য ক্রমাগত দাবী আঁসছে। কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয় এই দাবী 
মেনেছেন, কেউ বা মানতে প্রস্তুত নন। কাবণ হিসাবে বলা হষ আঞ্চলিক ভাষায় 
পাঠ্যপুস্তকেব অভাব। স্কুল পর্যায়ে অবশ্য মাতৃতাষায় শিক্ষাদান আঁবস্ত হয়েছে 
এবং পাঠ্যবইও পাওয়া যায় । 

অনুবাদেব আসল প্রশ্ন হল মূল ভাষা থেকে গ্রাহক ভাষাব একটি ভাবেৰ স্থানান্তর 

করণ। এটা কেবলমাত্র তখনই সম্ভব যখন গ্রাহক ভাষা সেই ভাবকে ধারণ কবার উপযুক্ত 


= 


৩০ সাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিকা বৰ্ষ ৮০ 


অর্থাৎ তাঁর শব্দ সম্ভাব এবং শক্তি এমন যে অনায়াসে তাঁকে যথেচ্ছ ব্যবহাব কবা যায়। 
ভাঁবতীয় কোন ভাষাই এখনো সর্বপ্রকাব বৈজ্ঞানিক ভাব প্রকাশের উপযুক্ত মাধ্যম কিন! 
এই নিয়ে সন্দেহেক অবকাশ আছে। তার অবশ্য একটা এতিহাঁসিক কাবণও 
আছে। 

আধুনিক বিজ্ঞানেৰ শিকড ভাঁরতেব মাটিতে ছিল না, তাঁকে বিদেশ থেকে বোপণ 
কবা হয়েছিল। এদেশে কিভাবে আধুনিক বিজ্ঞানের সুচনা! ও বিস্তাব হল সেটা সম্পূর্ণ 
অপ্রাসঙ্গিক ন! হলেও আপাততঃ আমবা আমাদের মুল প্রশ্ন অর্থাৎ বিজ্ঞান অনুবাদের সমস্যা 
এই দিকেই আঁমাদেব আলোচনা সীমাবদ্ধ বাখতে চাই ৷ বিজ্ঞীনেব বিলম্বিত বিকাশের 
অবশ্যম্ভাবী প্ৰতিক্ৰিয়া দেখ! গেছে আঞ্চলিক ভাষাগুলিব বিকাশে।এই শতাব্দীর, এবং ভাল 
কবে বলতে গেলে গত কয়েক দশকেব দ্রুত বিজ্ঞান প্রগতিব সঙ্গে আমাদের ভাষাগুলি 
তাল বাখতে পাবে নি। এটা দুর্ভাগ্যজনক হলেও এই সত্য গোডাতে স্বীকাব কবে নেওয়া 
ভাল, কাবণ ভ্রান্ত ধাবণার বশবর্তী হলে এদিকে যা করণীয সে দিকে আমাদের দৃষ্টি পডবে 
না। বাংল! পৃথিবীব অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষ! ইত্যাদি কথা দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচায়ক । 
আমরা যখন ভাষা নিয়ে গর্ব কবি তখন বোধ হয় ভুলেই যাই যে কেবল গল্প উপন্যাস 
কবিতা দিয়ে কোন ভাষার সৰ্বাঙ্গীন পুঠি সম্ভব নম--প্রবন্ধের ভাষা এবং বৈজ্ঞানিক ও 
পারিভাষিক শব্দাবলীও ভাষার শবীর গঠনে কম সহায়ক নয। এই দিকে এখন মোহমুক্ত 
দৃষ্টি না দিযে উপায় নেই কারণ আঁমাদেব দেশে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যাব সাহায্যে যে 
বিরাট কৰ্ম কাণ্ডেব আয়োজন চলেছে এবং ভবিষ্যতে আবে প্রসাবিত হবে তাতে কোন 
না কোনভাবে জনসাধাঁবণেব এক বিবাঁট অংশ জডিত হচ্ছেন । এই জনসমট্টি মুৰ্টিমেয 
বুদ্ধিজীবী বা সমাজের উপরেব স্তবেব লোক নন--এ+দেব মধ্যে সর্বস্তবের লোক আছেন 
যীদেব কাছে এটি জীবিকা প্রশ্--এদেব অনেকেব কাছেই বিদেশী ভাষ! আয়ত্ত করার 
অর্থ সময়ের অপচয-_সেইজন্যই আজ মাতৃভাষায় বিজ্ঞান সম্পর্কে যাঁবতীয জ্ঞাতব্য বিষয় 
অনুবাদের প্রসঙ্গ এত জক্বী । 

অনুবাদেব কাজে সৰ্বপ্ৰধান সমস্যা হল পৰিভাষা--এ কথা আগেই বলা হয়েছে ৷ 
সর্বসম্মত পবিভাষার অভাবে ইচ্ছামত শব্দ তৈরী করা হয়ে আসছে যেমন রবীন্দ্রনাথ 
ইনফ্রা বেড্‌ ও আলট্রা ভাষোলেটকে বাংলায় লিখেছিলেন লাল উজানী ও বেগনী পারেব 
আলে! ৷ কথা ছুটি বাংলা বিশেষ চলেনি ৷ পবিবর্তে যা বহুল ব্যবহাব হয়ে আসছে 
তা হল অবলোহিত ও অতিবেগুনী। সেইবকম পজিটিভ ও নেগেটিভকে ববীন্দ্রনাথ 
লিখেছিলেন ইঁ|- ধর্মী ও নাঁ-ধর্মী। এক নিউক্লিয়াস কথাটির বাংলায় নানাবিধ 
কপ দেখা যায়, যথা অণু, পরমাণু, কেন্দ্র ও নাভি। পরিশিষ্টের কয়েকটি উদ্ধৃতি 
থেকে এই সমস্যাটা' স্পষ্ট হবে । এখানে প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে বাংলায় যাকে 
অণু বলা হয় তা হল মলিকিউল এবং পবমাণু হল আ্যাটম--এটাই সর্ববাদীসম্মত পরিভাষা । - 
অনেক বিশিষ্ট বিজ্ঞানীও যে অণু পবমাণুতে গোলমাল কবে ফেলেন সেটা খুবই দ্বঃখজনক | 


সংখ্যা-১ বাংলায বিজ্ঞান অনুবাদ প্রসঙ্গে ৰ ৩১ 


১৯৩৬ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয বৈজ্ঞানিক পবিভাষাঁব একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রকাশ 
করেছিলেন, তবে বইটি এখন সহজলভ্য নয়। 

বাংলাঁষ অনুবাদ কবাব সময় উপযুক্ত বাংলা অভিধাঁনেব অভাবে পদে পদে হোঁচট 
খেতে হয়। কোন বাংল! অভিধানেই পাবিভাষিক শব্দ বর্ণানুক্রমিক ভাবে সাজানে! 
নেই ৷ এমনকি বর্তমানে যে সব পাবিভাষিক শব্দ চালু আছে শুধু সেগুলি সংগ্রহ করে 
কেউ যদি বাংলায় বর্ণানুক্রমিক ভাবে সাজিয়ে একটি সঙ্কলন কবেন তা হলেও অনুবাদক 
এবং সাধাবণভাবে সমস্ত কৌতুহলী পাঠকই উপকৃত হন। অনেকে স্বীকাব কববেন যে 
বহুল প্রচলিত ইংরাজী শব্দগুলি, যেগুলির উপযুক্ত প্ৰতিশব্দ বাংলায় নেই সেগুলিব বদলে 
কোন নতুন অপ্রচলিত শব্দ সৃষ্টি না কবে সেই বিদেশী শব্দটিকে আত্মসাৎ করা অনেক দিক 
দিয়ে বাঞ্ছনীয় । আধুনিক হিক্র ভাষা এই উপাষে ক্রমাগত তাব শব্দসম্ভাব বাডিয়ে 
চলেছে। কথাটাব যৌভ্তিকতা অস্বীকাব কবাব উপায় নেই। কিন্তু প্রশ্ন হল শব্দটিব 
প্রয়োগ সম্বন্ধে কতকগুলি নিযম বেঁধে দেওয়া ৷ অর্থাৎ কেবল আ্যাটম শব্দটিই ইংরাজী 
থেকে নেওযা হবে না আযাটমিক, আযাটমাইন প্রভৃতিও চলবে । ন! বাংলায় আযাটমীয়, 
আযাটিমী করণ প্রভৃতি চলবে । মুতবাং শব্দের বিভিন্ন বপগুলি সম্বন্ধে একটা স্থিব সিদ্ধান্তে 
আসা দরকাব। 

ভাষা বহুত! নদীব মত। তাঁব স্রোত কখনই থেমে থাকে ন| ৷ গতিই জীবনের 
দ্যোতক। সুতরাং আমবা আশা কবতে পাবি যে ভাষা ভাব নিজস্ব প্রয়োজনে পথ সৃষ্টি 
কবে নেবে ৷ কিন্তু এই সমযে কয়েকটি গুৰুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে পৌছতে পাবলে, এই শ্রোত- 
স্বতীকে হয়ত অধিকতব কল্যাণমূলক কাজে নিষোজিত করা যাবে ৷ 


পরিশিষ্ট 

(১) | 
কালমান যন্ত্ৰেৰ গ্রুবত্বের বিষযেও ভাহাঁবা একই প্রকারে নিঃসন্দিহান ছিলেন। 

মাধ্যাকর্মণ-তত্বে ও প্রিন্সিপিয়ীব গতিবিজ্ঞানে দেশকালের ব্যক্তিনিবপেক্ষতা স্বতঃসিদ্ধভাবে 
স্বীকৃত হইয়াছে । দ্ৰষ্টা বিভিন্ন হইলেও দেশকালেব প্রক্ষেপভূমি সকলের পক্ষে একই 
এবং তাহাব ধর্ম দ্রষ্টীর বিশেষত্বের অপেক্ষা বাখে না, এই মতবাঁদেব উপৰ প্রতিষ্ঠিত গণিত 
শান্ত ও পদার্থবিজ্ঞান প্রায় দুইশত বৎসব সৰ্বগ্ৰাহ ছিল। যান্ত্রিক উন্নতিব সঙ্গে সঙ্গে 
বিজ্ঞানেব প্রয়োগ-ভূমি বিস্তৃত হইল এবং সর্বত্রই ঈক্ষণ ও গণনাব মধ্যে নিত্যসামঞ্জস্য আছে 
কি না তাঁহাবই নিরস্তব পরীক্ষা চলিতে লাগিল । ফলে সূক্ষ্মমানেৰ ক্ষেত্রে পৰীক্ষা ও গণনাব 
মধ্যে যে অসঙ্গতি ধবা পড়িতে লাগিল, তাহাব নিরাকরণ আব পুরাতন বিজ্ঞানের পক্ষে 

সম্ভব হইল ন! । - 

সত্যেন্দ্ৰনাথ বস্তু 

-_বিজ্ঞানের সংকট 


৩২ সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা বর্ম ৮০ 


২ ॥' 
অশ্বখুর তড়িচ্চ,ন্বক--ইহাতে কাচা পি বা কোন উচ্চ চৌম্বকীয় সংবেদন- 
প্রবণতা এবং নিম্নতম চৌন্বকীয গতিশীলতা গুণবিশিষ্ট একটি নমুন| বডকে অশ্বখুবের 
আকাৰে বেঁকাইয়া লওয়! হয় এবং উহার দুই বাহুব উপর অন্তবিত তাব যথোপযুক্ত ভাবে 
জ্ডাইয়া একটি অখণ্ড সলিনয়েড গঠন কবা হয। এক বাহুব উপর তাৰ জডানো শেষ 
হইলে উহ্াব মাথা ওঁ বাহুব উপরেব পৃষ্ঠ হইতে বাহিব হইয়! আসিয়া অন্য বাহুব তলা 
দিয়া' ঢুকিবে এবং 'দুই বাহুতে তাব জডানোব পব তারের শেষ প্ৰান্ত বাহুব তলা দিয়া 
গিযা বাহিব হইয়া যাইবে । ইহাৰ অর্থ এই যে, কোন সমপ্ৰবাহী তডিংপ্রবাহ এই অখণ্ড 
সলিনয়েডটিব তাবের মধ্য দিয়া চালনা কবা হইলে, প্রান্তীয় দিক্‌ হইতে দেখিলে 
সলিনয়েডেব যে প্রান্তে তাবের মধ্য দিয়! তড়িৎপ্রবাহ ঘডিব কাটাব গতিব দিকে বহে, 
নমুনাদণ্ডেব এ প্রান্তে একটি চৌস্বকীষ দক্ষিণ মেক এবং অন্য প্রান্তে চৌন্বকীষ উত্তর মেক 
গঠিত হয় । তাব জডানোব পদ্ধতিটি এই ক্ষেত্রে তাই একটি বিশেষ বিষষ কপে গণ্য হয় । 
_ পদার্থবিজ্ঞানের একটি স্কুলপাঠ্য বই 
(৩) - 
কি9ঁফ সূৰ্যেব গঠন সম্বন্ধে যে মতবাদ প্রচাব কবেন তাহা হইতে এই প্রশ্ন উঠে ঃ-- 

সূৰ্ঘদেহের অভ্যন্তব একটি ঘনীভূত পিও-_ (15969990০76) আব উহার চাবিদিকে একটি 
পাতলা বাঁষ্পের আববণ (0)101005213976) আছে ৷ এই আলোকমণ্ডল (Photosphere) 
ও বৰ্ণমণ্ডলের (Chromosphere) বর্ণচ্ছত্র পৃথক্‌ পৃথক্‌ ভাবে পর্যবেক্ষণ কবা যায কি না? 
উত্তরে বল! যায় যে, যদি আলোকমগুলটি কোনওবপে আবৃত কবা যায়, তাঁহা হইলে 
আমর] শুধু বৰ্ণমণ্ডলের বর্ণচ্ছত্র পর্যবেক্ষণ করিতে পাবি। কিন্তু এ ব্যাপার স্হজসাধ্য নয় 
আমৰ! একটি গোল চাঁকতী নির্মাণ কবিয়া উহাকে এমনভাবে দৃরবীক্ষণের সামনে স্থাপন 
করিতে পাবি যে, আলোকমগুল সম্পুর্ণ ঢাকিয়া যায। কিন্তু ইহাভেও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় 
“না কাঁবণ সূর্য আকাশের যে অংশ অধিকাঁব করিয়া আছে শুধু যে সেই অংশ হইতেই 
দূর্যালোক পাওয়া যায় এমন নহে। 


নি 


মেঘনাদ সাহা 
_নবওয়েতে পূৰ্ণগ্ৰাস সূর্যগ্রহণ 


ডঃ শ্রীসুনীতিকুমাঁব চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীঅনিলকুমাব কাঞ্জিলাল সম্পাদিত 
রামেন্দ্র রচনাসংগ্রহ 
মুল্য--২৫.০০ 
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রবীন্দ্র স্মরণ মঙ্গল ৪৫ 

£ গ্ৰে জীম্তকুমার সেন ৃ : চর ৰ bs 


EE রনির কবি, আনন্দের কবি। নিজেই তিনি স্পষ্ট কথায় স্বীকার 
কবে গেছেন, “জগতে আনন্দ যজ্ঞে আমাব নিমন্ত্ৰণ ৷ এ আনন্দ জীবনের আনন্দ, প্রাণেব 
সরব নীবব অনুভূতি আনন্দ । চল্লিশ বছৰ বয়সে একটি কবিতায় তিনি লিখেছিলেন, 
‘মবাব পরে চাইনে ওরে অমর হতে” । কিন্তু মৃত্যু তো বৃহত্তর জীবনের তোরণদ্রার। 
মৃত্যুকে ববীন্দ্রনাথ অস্বীকার কবেননি, তবে মরণের পরে কোন স্বৰ্গলোক বা অম্ৃতধামও 
স্বীকাঁব কবেন নি। (ব্রন্ম সঙ্গীতের কথা এখানে ভুলে যাঁব।) পঞ্চাশ বছরের পর থেকে 
মাঝে মাঝে সৃত্যুব কথা তাঁর মনে হযেছে। কিন্ত মত্যধরার আলোছায়াব আলিঙ্গনে, 
হাওয়ার দোলায়, বকুলেব সৌরভে, প্রাণের বিচিত্র প্রকাশে ভাব মন ভবে রয়েছে । তিনি 
অনুভব কৰেছেন তার যে প্রাণ তা নিসর্গেব সঙ্গে বৃহৎ প্রাণেব সঙ্গে একতালে স্পন্দিত 
হচ্ছে। এত্রন্গবাদ নয়, একে বলা যায় অভিনব মায়াবাদ। সহজ কবে বলতে গেলে বলব 
লীলাবাদ। ( অভিনব বলছি এই কাবণে যে বৈদান্তিক মাযাবাদে জগৎ মরীচিকার- মতো” 
মিথ্যা, মায়। ব্রন্দের যবনিকা মাত্ৰ রবীন্দ্রনাথেব চিন্তায় জগৎ সত্য--সে যদি মায়া হয় 
তো তা ব্রন্মেরই রূপ)। শিশুলীলায় যা কান! হাসিব -দৌলা তারই প্রকারভেদ 
বর্ষীয়ানেব ভাবনায় জীবন-মৃত্যুব পালা-বদল ৷ “যখন পভবে না মোব পায়ের চিহ্ন এই 
বাটে’ তখনও তাব সভা যে বৃহৎসতার-সঙ্গে মিশে গিয়ে অন্য প্রাণের প্রকাশে মত্যধরার 
খেলাব বস এইমতই উপভোগ করবেন--এ ভাবনা তার বাহান্ন বছর বয়সেই উদিত 
হয়েছিল। জীবনেব অখণ্ড স্রোতে যেন গা ভাঁসিয়েই ববীন্দ্রনাথ অনুভব এবং কল্পনা 
করেছিলেন, 

তখন কে বলে গে! সেই প্রভাতে নেই আমি । নি 
করবে খেলা সকল খেলায় এই আমি । + 
নতুন নামে ডাকবে মোবে, বাঁধবে নতুন বাহুৰ ভোরে 
ন আসব যাব চিরদিনের সেই আমি ৷ 
- এই গান এবং আবও কয়েকটি গান থেকে মনে হতে পাবে যে ববীন্দ্রনাথ জন্মান্তরে 
বিশ্বাসী ছিলেন -কিস্ত তাব বচন! সমগ্রভাবে বিচাৰ কবলে সে সিদ্ধান্তে আস যায়, ন]. 
ব্যক্তিমত্তা বিশ্বসতায় মিশে গেলে তাব পৰে কী যে হয সে সম্বন্ধে ববীন্দ্রনাথ নির্বাক, . 
ভবিষ্যতের আশ্বাস সত্বেও গানটিতে ইহজীবনেৰ প্রতি অনুরাগ প্রকট হয়েছে ধুয়া পদে 
তখন আমায় নাই বা মনে বাখলে, 
তাঁবাব পানে চেয়ে চেয়ে নাই বা আমায় ডাকলে ৷ 

ববীন্দ্রনাথ জীবনকে পরিপূর্ণভাবে ভালোবাসতেন । সে ভালোবাসা ভোগের 
ভালোবাসা নয়, সুখের ভালোবাসা নয়, ভোগ ত্যাগ সমান দৃণ্টিতে নিয়ে সুখ-দুঃখের তালে 

৫ 
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তালে সমান ভাবে পা ফেলে জীবনের পথে এগিয়ে যাবার আনন্দ । সে আনন্দ কোন 
প্রাপ্তিতে নয়, বিশুদ্ধ অনুভবে । এই অনুভব যদি ব্ৰহ্মানন্দ হয় তবে সে আনন্দ মানুষ- 
জীবনেই লভ্য, অন্য কোনও অধ্যাত্মলোকের অস্তিত্বে নয়। “কৃষ্ণেব যতেক খেলা সৰ্বোত্তম 
নরলীলা,__বৈষ্ণব কবির এই উক্তি রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় স্পষ্টতব এবং আবও ব্যাপক 
হয়েছে। বিশ্বপ্রাণের আনন্দ প্রকাশ যে--আনন্দলোকে তা কবিব চোখে কীভাবে ধর) 
পড়েছিল তা একটি গানে অত্যন্ত সহজে ব্যক্ত হয়েছে । 
গানটি এই £ 
আকাশে দুই হাতে প্রেম বিলায় ও কে। 
সে সুধা গডিয়ে গেল লোকে লোকে ॥ 
গাছের! ভবে নিল সবুজ পাতাষ, 
ধবণী ধবে নিল আপন মাথায় । 
ফুলেবা সকল গাঁয়ে নিল মেখে, 
পাখিবা পাখায় তাবে নিল একে । 
ছেলেরা কুডিযে নিল মাযেব বুকে, 
" মাষের! দেখে নিল ছেলেব মুখে। 
সে যে ওই দুঃখশিখাঁষ উঠল জ্বলে, 
! সে যে ওই অশ্ৰুধাবায পডল গলে । 
'_ সে যে ওই বিদীর্ণ বীব-হৃদয হতে 
বহিল মবণবূপী জীবনম্ৰোতে । 
সে যে ভাঙাগডাব তালে তালে 
নেচে যায় দেশে দেশে কালে কালে! 
ববীন্দ্রনাথেব অধ্যাত্মচিত্তায় আলো প্রাণপ্রবাহেব, আনন্দধারাব, সিঞ্চন ৷ হয়ত 
এই চিন্তাব বীজ পেয়েছিলেন তিনি বাল্যকালে গায়ত্রী মন্ত্রের মধ্যে । 


জগতের আনন্দযজ্ঞে নিমন্ত্রণ পেয়ে সে ভোজ্যে তিনি আকণ্ঠ পবিপূর্ণ হয়েও পরিতৃপ্তি 
লাভ কৰেন নি, কেন ন! সে আনন্দেব পবিতৃপ্তি নেই, সেই আনন্দের অনুভবই জীবনরস- 
পান। এবং সে আনন্দযজ্ঞে তিনি ভোক্তাই ছিলেন না, ভোজ্যেব আয়োজনেও তিনি 
সুপকার ছিলেন। ভীব আয়োজিত ভোজ্য মঠ্যলৌকে আমাদেব আনন্দযজ্ঞের জন্য ধবা 
বয়েছে। সে অতি সহজলভ্য, আমাদের হাঁতেব কাছেই ব্লয়েছে--যদি চোখে পড়ে, মনে 
লাগে । এই ভাবনার সহজ প্রকাশ বযেছে একটি পরিচিত গানে । 
এই তে ভালে! লেগেছিল আলোর নাচন পাতায় পাতায় । 
শালেব বনে খ্যাঁপা হাওয়া, এই তো আমাব মনকে মাতায়। 
রাঙা মাটিৰ রাস্তা বেয়ে হাটের পথিক চলে ধেয়ে, 
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ছোট মেয়ে ধুলায় বসে খেলাব ডালি একলা সাঁজায়__ 
সামনে চেয়ে এই-যে দেখি চোখে আমাব বীণা বাজায় ॥ 
আমার এযে বাঁশেব বাঁশী, মাঁঠেব সুবে আমাৰ সাধন । 
আমাৰ মনকে বেঁধেছে বে এই ধরণীব মাটিব বাঁধন ৷ 
নীল আকাশের আলোৰ ধার! পান কৰেছে নতুন যাবা 
সেই ছেলেদেব চোখের চাঁওয়া৷ নিয়েছি মোর দু'চোখ পুবে, 
আ'মাব বীণায় সুব বেঁধেছি ওদেব কচি গলাব সুরে ॥ 
/ দুরে যাবাব খেযাল হলে সবাই মোবে ঘিবে থামায়, 
গায়ের আকাশ সজনে-ফুলের হাতছানিতে ডাকে আমা । 
ফুবায় নি, ভাই, কাছের সুধা নাই যে রে তাই দুরের ক্ষুধা. 
এই-যে এ-সব ছোটো খাটে! পাই নি এদের কুল-কিনাবা, 
তুচ্ছ দিনের গানের পালা আজো! আমার হয়নি সার! ৷৷ 
লাগলে! ভালে, মন ভোলালে৷, এই কথাটাই গেয়ে বেডাই। 
দিনে রাতে সময় কোথা, কাঁজেব কথা তাই তো! এডাই। 
মজেছে মন, সজল জীখি- মিথ্যে আমায় ডাকাডাকি-- 
ওদের আছে অনেক আশা, ওরা করুক অনেক জড়ো । 
আমি কেবল গেয়ে বেডাই, চাই নে হতে আরো বড়ো ৷ 
এই গানটির মর্ম অনুধাবন করলে বুঝতে পাবি যে সহজসিদ্ধি বলে যে কথা আমাদের 
পড়া আছে এবং যে শব্দেৰ খাটি অর্থ আমাদেব ঠিক জানা €নই, সেই সহজসিদ্ধি 
রবীন্দ্রনাথের হয়েছিল । মাঠের সুরের সাধনায় তিনি সহজসিদ্ধ হয়েছিলেন ৷ 
রবীন্দ্রনাথ রঙে-রসে যে আনন্দের ডালি আমাদের জন্য সাজিয়ে রেখে গেছেন, তার 
মধ্যে তিনি নিজের মনটিকেও যথা সম্ভব পুবে দিয়ে গেছেন। আমাদের মনে যে তার 
মনেব স্পর্শ হয়ত কিছু কিছু লাগবে চিরকাল না হোক অন্ততঃ দীর্ঘকাল ধবে সে করুণ 
আশা তার মনের কোণে ছিল । গান ও কবিতার মধ্যে তাব ইঙ্গিত বাববার পাওয়। যায়। 
দিয়ে গেনু বসন্তেব এই গানখানি-- 
ববষ ফুবায়ে যাবে, ভুলে যাবে জানি । 
তরু তো ফান্তন রাতে এ গানেব বেদনাতে 
আঁখি তব ছলছল, এই বহু মানি ॥ 
স্মৃতিবক্ষাব সমাবোহে তাব যে বিদ্বেষ ছিল তাব স্পষ্ট আভাস রয়েছে পরিশেষেব 
‘দিনাবসান’ কবিতাঁটিতে। কবিতাটি পডলে কোনে! ববীন্দ্র স্মৃতি সভায় যেতে মন 
সরে না। 
বাঁশি যখন থামবে ঘবে, 
নিববে দীপের শিখা, 
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এই জনমেব লীলার পরে 
পড়বে যবনিকা, " 
সেদিন যেন কবির তবে " 
ভিড না জমে সভাব ঘরে, 
হয় না যেন উচ্চস্ববে 4 
শোকের সমাবোহ , - 
সভাপতি থাকুন বাসায়, _ 
কাটান্‌ বেলা ভাসে পাশায়, 
নাই বা হোলো নানা ভাষায = 
আহা উহু ওহো।  - 
নাই ঘনালো দল-বেদলেব - ৮ <“ 
কোলাহলেব মোহ ॥ 


আমাৰ স্মৃতি খাকৃনা গীথ! 
আমাব গীতিমাঁঝে, ৭ 
যেখানে এ ঝাউয়ের পাত! 
মর্মরিয়া বাজে । - _ 
যেখানে এ শিউলিতলে 
ক্ষণহাসির শিশির ভবে '- 
ছায়া যেথায ঘুমে চলে - | 
কিরণ-কণা-মালী 7; 
যেথায় আমাব কাঁজেব বেলা ছু 
কাজেব বেশে কবে খেলা, 
যেথায় কাজেব অবহেলা 
নিভৃতে দীপ জ্বালি 
নানা রঙের স্বপন দিয়ে 
ভরে পের ডালি ৷৷ 


তার স্মৃতি জেগে উঠবে প্রকৃতির পৰিবেশে ৷ তাঁর স্মৃতি ভেসে উঠবে তার গানে, 


তার স্মৃতি হয়ত আরও কিছুকাল টিকে থাকবে ভাব শান্তিনিকেতনে যেখানে তিনি দিনেব 
বেলায় কাজের খেল! খেলতেন, রাত্রিবেলায় ‘নানা! রঙের স্বপন দিয়ে কপের ডালি” ভরতেন । 


ববীন্দ্রনাথ জন্মেছিলেন পৰিপূৰ্ণ ভ্ৰহ্মবাদী পরিবেশে। তার প্রথম জীবনে ব্ৰহ্মবাদ 


ভাব বাহ্য ধৰ্ম ছিল বলতে পারি। তখনও ভাব নিজস্ব ধর্ম খুঁজে পাবার সময় হয়নি । 
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এই ভ্ৰহ্মবাদের সাধনায় একটা মুল আস্থা ছিল ত্যাগে ও বৈবাগ্যে অর্থাৎ ভোগ 
£স্পৃহতায । একে নিষ্কামতা বলব না নিঃস্পৃহতাঁও নয়, এ হল মনের সংযম। 
ত্যাগেৰ মহত্ব ববীন্দ্রনাথেব মন সৰ্বদা টানত। কিন্তু বৈবাগ্য সম্বন্ধে আমাদের প্রচলিত 
ধারণা যে, বানপ্রস্থ অথবা সন্ন্যাস তা তিনি মানেননি। পঞ্চাশ বছরে পডবাৰ আগেই 
তিনি লিখেছিলেন--বৈবাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমাব নয়’! তাহলে কোন্‌ সাধনে 
কোন্‌ পথে তিনি মুক্তিৰ দিশা পেয়েছিলেন? এব উত্তব পাওয়া যায তৃতীয়বার 
বিলেতে যাবাব অব্যবহিত পূৰ্বে লেখা একটি অত্যন্ত ব্যক্তিগত রচনায় ।--একটি গানে । 
এমনি কবে ঘুৰিব দুরে বাহিৰে - 
আর তো গতি নাহিবে মোর নাহিবে ॥ 
যে পথে তব বখের বেখা ধবিয়া 
আপনা হতে কুসুম উঠে ভবিয়া 
চন্দ্র ছুটে, সূৰ্য ছুটে, সে পদতলে পড়িব লুটে- 
সবাব পানে রহিব শুধু চাহিবে ॥ 
তোমাব ছায়া পড়ে যে সবোববে গো 
কমল সেথা ধরে না, নাহি ধরে গো ৷ 
জলেব ঢেউ তরল তানে সে ছাযা লয়ে মাতিল গানে 
ঘিবিযা তাবে ফিবিব তবী বাহি বে ॥ 
যে বাঁশীখানি বাজিছে তব ভবনে 
সহসা! তাহ! শুনিব মধুপবনে ৷ 
তাকায়ে বব দ্বারের পানে, সে তানখানি লইয়া কানে 
বাজাষে বীণা বেডাব গান গাহিবে ॥ 
গানটির ধ্ৰুষপদে কবি বলতে চেষেছেন, আমি ধ্যাননিবিষ্১ যোগী বা কায়কল্প 
সাধক নই, আমি পবিব্রাজক, চলাই আমাব ধৰ্ম । তাবপর তিনটি স্তবকে তিনটি 
ছবি দিয়ে তাব ধৰ্ম যে কী তা বিশদ করেছেন। প্রথম ছবিতে রবীন্দ্রনাথ দেখাতে 
চাইছেন যে পরম তত্ব বা চরম সত্তাকে তিনি উপলব্ধি কবতে স্বতঃই অপারক ৷ ধ্যানের 
ধনকে নিজেব হৃদয়ে ধরে বাখতে পাবেন না। জগৎসংসারে বিশ্বপ্রাণের যে 
রথযাত্রা চলেছে দেই রথযাত্রীব তিনি ভক্ত দর্শনার্থী । দ্বিতীয় ছবি থেকে বুঝি 
যে, সমাধিমগ্ন যোগীর অচঞ্চল হৃদয়ে যেমন পবম সত্য, বম তত্ব, কমলবপে 
ফুটে ওঠে তেমন ভাব নয়। তীঁব মুগ্ধ চিত্ত বিশ্বপ্রীণেব বথেব চক্ৰচিহ্ন ধৰে 
ধাবমান ৷ স্থিরজল সরোববে পদ্ম ফোটে, চঞ্চলতভ্রোত নদীতে পদ্ম ফোটে না। 
অচঞ্চল চিত্ত যোগীব, স্থিব চিত্ত কমলে ত্রন্দের স্ববপ প্রতিবিদ্িত হয়, তাব চঞ্চল 
চিত যেন স্রোতের জল, তাতে ব্ৰন্ম-অধিষ্ঠিত কমলের- স্পষ্ট ছবি পড়ে না, শুধু ভাঙা 
ভাঙা ছায়া পড়ে । সেই' ছায়াটুকু নিয়েই ভাব হৃদয় যেন গানেব তরী বেয়ে চলেছে 





৩৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা - বর্ষ ৮০ 


জীবন-ভ্রোতে, সব কিছু দেখতে দেখতে । তৃতীয় ছবিব বক্তব্য, তাঁর ধ্যানের ধন, 
ব্ৰহ্ম বা বিশ্বপ্রাণ, শ্ৰোতও বটে, স্রোতের উৎসও বটে। গানেব তরী বেয়ে যেতে যেতে 
সেই উৎসের কলধ্বনি হয়ত একদিন শোনা যাবে । তখন তিনি সেই কলধ্বনি তার 
গানেব স্বরে ভরে দিয়ে গেয়ে গেয়ে বেডাবেন চৰম মুহুর্তের প্রত্যাশায় ৷ 
রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্ম-আকুতিব প্রকাশ যে ভীৰ গানে সেকথা অনেক আগেই 
বলেছেন তিনি । আবার স্মরণ ককন গীতাঞ্জলিব ‘জগতে আনন্দ যজ্ঞে আমার 
নিমন্ত্রণ গানথানি । 
~ নয়ন আমাঘ কপের পুরে 
সাধ মিটায়ে বেড়ায় ঘুবে, 
শ্রবণ আমার গভীর সুরে হয়েছে মগন ৷ 
2 তোমার যজ্ঞে দিয়েছ ভাব 
বাজাই আমি বাঁশি-- 
গানে গানে গেঁথে বেডাই » 
প্রাণেব কান্না হাসি। - 


রবীল্রনাথেব আত্মচিস্তায় মুক্তির স্ববপ কী ? 
বৈবাগ্যসাধনে মুক্তি সে আমার নয়, 
অনস্তবন্ধন মাঝে মহানন্দময় 
লভিব মুক্তির স্বাদ । 
মোহ মোর মুক্তিকপে উঠিবে জ্বলিয়া 
প্রেম মোব মুক্তিকপে উঠিবে ফলিয়া ॥ 
এতো হল জীবন থেকে মুক্তি এতে! চবমমুক্তি নয়। চবম মুক্তি হল বিচিত্র কর্মক্ষেত্রে 
স্বাধীন মুক্তি, মোহমুক্তি। তার চিন্তায় যে চৰম মুক্তি কীরকম ছিল তার কিছু নির্দেশ 
রয়েছে পৰবৰ্তী কালেব একটি গানে ৷ 


আমার মুক্তি আলোয় আলোয় এই আকাশে, 

আমার মুক্তি ধুলায় ধুলায় ঘাসে ঘাঁসে ৷৷ 

দেহ মনেব সুদূব পারে, হারিয়ে ফেলি আপনাবে 
গানেব সুবে আমাব মুক্তি উধ্বে ভাসে ৷ 

আমার মুক্তি সর্বজনেব মনের মাঝে, 

দুঃখ বিপদ-তুচ্ছ-কবা। কঠিন কাজে ৷ 

বিশ্বধাতার যজ্ঞশালা, আত্মহোমেব বহিক্কাল?-- 
জীবন যেন দিই আহুতি মুক্তি আশে ॥ 


সংখ্যাঁ-১ রবীন্দ্র স্মরণ-মঙ্গল ৩৯ 


ববীন্দ্রনাথ যে জন্মান্তরে বিশ্বাসী ছিলেন না, এই অন্তরঙ্গ গানটি তাঁর এক বড প্রমাণ । 
এই গাঁনটিব যে অর্থ আমি বুঝি তা হল স্বত্যুব চবম মুহূর্তে আনন্দের বিক্ষুরণে বিশ্বপ্রাণেব 
মধ্যে ছডিযে পড়া । যে প্রাণ তার মধ্যকায়ায় অধিষ্ঠিত ছিল, মৃত্যুর পরে তা আকাশে 
আলোয় আলোয় বিচ্ছুবিত হবে, ধুলাষ ধুলাষ বিকীর্ণ হবে, ঘাসে ঘাসে বোমাঞ্চিত হবে। 
এই হল দ্ৃশ্যভুবনেব কথা৷ অদৃশ্য ভুবনে তা অনির্ধচনীয় কূপে সর্বত্র ব্যাপ্ত হবে, সকল 
মানুষের মনে ঝংকাঁব তুলবে. সকল কঠিন কাজে, মহৎ ত্যাগে উদ্দীপনা যোগাঁবে। এই 
ভাবে তীব মুক্তি মানে সর্বব্যাপী অস্তিত্বে জন্মলাভ ৷ 

নিজেব অধ্যাত্ম-ভাবনাব কথা ববীন্দ্রনীথ প্রবন্ধে কবিতায় গানে নানাভাবে বাব 
বাব বলেছেন ৷ আমি এই আলোচনায় শুধু তাব গানকেই ধবেছি। কেন, তা বলে 
আজকের প্রসঙ্গ শেষ করি। প্রবন্ধে, শান্তিনিকেতনে ভাষণে, চিঠিপত্রে রবীন্দ্রনাথ যা 
বলেছেন তা উপস্থিত ব্যক্তিদেব, সমসাময়িকদের বোবাবাব জন্যে । কবিতায় যা প্রকাশ 
করেছেন তা বর্তমান ও অনাগত বৃহত্ব পাঠকদের জন্যে । গানে যা গেষেছেন তাব 
অধিকাংশই নিজের জন্যে । তাই গানে ভাব অধ্যাত্মচিন্তাব প্রকাশ অকুঠিত এবং নিৰ্বাধ, 
কোন বকম তত্বকথাব সংগ্লেষবঞ্জিত। ববীন্দ্রনাথেব অন্তর তাব গানেই অবারিত হয়েছিল, 
একথা নিশ্চয়ই সকলে স্বীকাব কববেন। (২৬। ১1৮০ তারিখে পরিষদ্-মন্দিরে প্রদত্ত ভীষণ)। 


জ্ঞানেশ্বরী- জ্ঞানদেব বিবচিত ৷৷ অনুবাদ £ গ্রিবীশচন্দ্র সেন ২০ ০০ 
অস্থতীনুভব ও চাঙ্গদেব-পাসষ্টী--জ্ঞানদেব বিরচিত ॥ 

অনুবাদ ? গিবীশচন্দ্র সেন ৬০০ 
জীবনলীল1--কাঁকা সাহেব কালেলকব | অনুবাদ £ প্রিয়বঞ্জন সেন ১০:০০ 
বাণভট্রের আত্মকথা -হাজাবণ প্রসাদ দ্বিবেদাী ৷৷ অনুবাদ £ প্রিয়রঞ্ন সেন ৫৫০ 
চৈতন্তচরিতী ম্বৃত- কৃষ্ণদাস কবিবাজ বিরাঁচত ৷৷ সুকুমার সেন সম্পাদিত ১০০০ 


বৈষ্ণব-পদাবলী (২য় সংস্কৰণ )- সুকুমার সেন সম্পাদিত ৩.৫০ 
ভারতচকন্তদ্ৰ--মদনমোহন গোস্বামী কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত ৩:০০ 
মনসামঙ্জল-_কেতকদাস ক্ষেমানন্দ | বিজনবিহাবী ভট্টাচাৰ্য কর্তৃক সংকলিত ও 
সম্পাদিত ৩০০ 
২৫, 


সাহিত্য অকাদেমি 


ববীন্দ্রভবন ববীন্দ্র সবোবর স্টেডিয়াম ২৯, হৃাডস রোড 
৩৫, ফিরোজশাহ বোড ব্লক বি, কলিকাতা ২৯ মাদ্রাজ ৬ 
নিউ দিল্লী-১ 


১৭২, নঈর্গাও ক্রশ বোড, দোদাব) বোম্বাই ১৪ 


পপ সিনে 
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আফগানিস্থানে প্রাপ্ত ব্লাঙ্মীলৈযযুক্ত ৮ 
শ্রীদীনেশ চন্দ্ৰ সরকার 


গত বংসব ১৮ই মে, আমি পাটন! যাদুঘবেব অধ্যক ডক্টব পরমেশ্বরীলাল গুপ্ত- 
মহাশয়েব একখানি চিঠি পাই। চিঠিব সঙ্গে তিনি কোন প্রস্তব মূর্তির লেখসমন্থিত 
পাঁদপীঠেব একখানি ফোটো গ্রাফ পাঠাইয়াছিলেন। ডক্টর গুপ্ত জানাইয়াছিলেন যে” 
১৯৭১ মালেব জানুযাবী মাসে তিনি জাপান পরিভ্রমণে গিয়াছিলেন ; সেখানে ক্যোঁতো _ 
বিশ্ববিদ্যালয়ের পুবাঁতত্ব বিভাগেৰ অধ্যাপক তাহাকে এ মুত্তিলেখটিব পাঠোদ্ধারে সাহায্য 
কবিতে অনুবোধ কবেন। গুপ্তমইশয় আবও জানান যে, কিছু কাল পূর্বে টু 
পুরাতাত্ব্বিকগণেব একটি দল আফগানিস্থানে ওঁ মুত্তিটি আবিষ্কার কবিয়াছিল। = 
তখনই তীহারকু জানাইলাম যে, লেখটিতে ব্ৰহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই ত্ৰিমৃত্তির উল্লেখ আছে। 
_ কিছুদিন পূব আমি আফগানিস্থানেৰ এ মৃত্তিলেখটি সম্বন্ধে একটি ক্ষুদ্ৰ প্রবন্ধ লিখি 
- এবং উহা৮331৮৭২. তাবিখে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েৰ প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও 
সংস্কৃতি বিভাগেৰ অন্তর্গত উচ্চগবেষণ কেন্দ্রে মাসিক আলোচনাচক্রেব অধিবেশনে 
পট হয়। উহার কয়েক মাস পবে ডক্টর গুপ্ত মৃদ্তিটিব সম্পর্কে আমাকে আবও 
কিছু বিববণ দেন ৷ তিনি ক্যোতো বিশ্ববিদ্যালয়ে পুবাতত্ব বিভীগেব যে অধ্যাপকের 
নিকট ফোটো গ্রাফটি পাইয়াছিলেন, ভীহাব নাম তাকায়াসু হিগুচি। তীহারই নেতৃত্বে , 
জাঁপানীর কাবুলের কিছুটা উত্তৰ দিকে অবস্থিত তাপাস্কান্দাব নামর্ক স্থানের টালাতে , 
খননকাৰ্ধ্য চালাইয়! শিলামৃত্তিটি আবিষ্কাব কবে। ক্কন্দেব সহিত উমামহেশ্ববেব মৃত্তি 
মার্বেল প্রস্তরে ক্ষো্দিত, প্রস্তব খণ্ডটি ৮১৫ সেণ্টিমিটাব উচ্চ ; উহা প্ৰস্থে ৪২ সেন্টিমিটাব - 
এবং বেধ বা গভীবতায় ১৮ সেন্টিমিটাব । উহা খণ্ডিত আঁকাবে পাওযা যায়; কিন্ত 
খণ্ডগুলিকে জুডিয়া মোটামুটি সম্পুৰ্ণাঙ্গ করা গিষাছে। মহেশ্বর বৃষের পৃষ্ঠে 
কিছুট। দক্ষিণ পার্খে হেলিয়া সমাসীন। তাহাব দক্ষিণ পদ নিয়দিকে লম্বিত, বাম পদ 
ৰৃষেব পৃষ্ঠে শায়িত। তাহাব চাবিহত্ত। বামদিকেব নিম্নহন্ত উমাব স্কন্ধে ন্যস্ত ; বাম 
উর্দহস্তে ত্ৰিশূল, উহ! উমাব মাখার উপর দিকে দেখা যায। দক্ষিণের উর্দহস্ত ভগ্ন, 
বামহস্ত জানুর উপর স্থাপিত। মহেশ্বরেব বামদিকে উম! তাহাব দিকে হেলিয়া ত্ৰিভঙ্গ ! 
মৃন্তিতে দণ্ডায়মানা। ভীহাব নিকটে বামদিকে বালক স্কন্দ । মৃত্তিটির স্থানে স্থানে লাল, 
নীল এবং কৃষ্ণবর্ণেব ব্যবহাব দেখা যায় । 
ডক্টর গুপ্ত আমাকে আবও জানাইলেন যে, ইতিমধ্যে জাপানী পণ্ডিত মেইজি . 
য়ামাদ| লেখটির পাঠোদ্ধাৰ কবিয়াছেন এবং তাহাৰ পাঠ Archaeological Survey ০1 | 
Kyoto University in Afghanistan, 1970, সংজ্ঞক গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। 
তিনি আমাকে জাপানীপণ্ডিত কর্তৃক উদ্ধৃত মৃত্তি লেখটিব পাঁঠও পাঠাইলেন। আমি ' 
দেখিলাম যে, উহাতে অসংখ্য ভুল এবং উহার কোন অর্থকবাও সম্ভব নহে। 


সংখ্যা_১ আফগানিস্থানে প্রাপ্ত ব্ৰাহ্মীলেখযুক্ত শৈরবমক্তি 9১ 


কিছুকাল পূর্বের আমি আফগানিস্থানে আবিষ্কৃত একটি গণেশ মুক্তিতে উৎকীর্ণ 
লেখের পাঠ প্রকাশ কবিয়াছিলাম। উহা কাবুলে দক্ষিণে প্রায় ৭০ মাইল দূরে অবস্থিত 
গার্দেজ নামক স্থানে পাওয়া গিয়াছিল। বর্তমানে মুৰ্ভিটি কাবুলে পামিব সিনেমার নিকট- 
বৰ্তী পীর রতননাথের দবগা য় পূজা পাইতেছেন। এই মুক্তির লেখটি যষ্ঠ-সপ্তম শতাব্দী 
ব্ৰাহ্মী লিপিতে উৎকীর্ণ। স্কান্দারের শৈবমৃত্তিব লেখটিও উহাব অনুরূপ ৷ দুইটি লেখেরই 
অক্ষর অতি সুন্দবভাবে ক্ষোদিত ; কিন্তু বর্তমান লেখটিতে অক্ষরেব গঠনে ক্রটি আছে। 
স্কান্দাবেব মৃক্তিলেখে মাত্র তিনটি পংক্তি উৎকীৰ্ণ আছে। ইহাতে অনুস্থৃভ 
ছন্দে বচিত দুইটি শ্লোক দেখা যায়। শ্লেকছষেব মধ্যবর্তী স্থানে একটি গদ্য বাক্য 
রহিয়াছে । অক্ষব গঠনের ক্রটিব জন্য দ্বিতীয় শ্লোকটির পাঠোদ্ধার ও অর্থবোধ দুবহ। 
আমি লেখটিব যে পাঁঠোদ্ধার কবিয়াছি, তাহা নিয়কপ ৷ 
১। একমৃতিস্ত্ধা জাত৷! ব্রহ্মা নি (৯) 
কর্তা বি- 
২। ধু ক্রিয়া ভ্রক্ম! কাবণস্ত মহেশ্বরঃ ॥ 
উক্তঞ্চ ভগবত! মহাঁদেবেন (1৯) 
ষথাগ্নিমভিপ্রক্ষিপ্য বিশোধনোপলক্ষণম্‌ । 
৩। কৃত্বাহং চৈব বিষ্ণুশ্চ ব্ৰহ্মা চ নিবয়ং গতাঃ ৷৷ 
প্রথম শ্লোকটিব অর্থ বোধে অসুবিধা নাই। উহাতে বল? হইয়াছে যে, ঈশ্বর এক) 
কিন্তু তিনি ব্ৰহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বব--এই তিন মুক্তিতে প্রতিভাত হন ৷ তাহাদের মধ্যে 
বিষ্ণু কর্তা, ব্ৰহ্মা ক্ৰিয়া এবং মহেশ্বর কারণ ৷ আমবা সাধারণতঃ দেখিতে পাই, ব্ৰহ্মাকে 
সৃষ্টিকর্তা, বিষ্ণুকে পালনকর্তা এবং শিব অর্থাৎ মহেশ্বরকে সংহারকর্তা বলা হয়। কিন্ত 
এখানে মনে হয, ত্রন্মাকে সৃষ্টি এবং বিষ্ণুকে সৃষ্টিকর্তা ও শিবকে সৃষ্টিব কারণ বলা 
হইয়াছে ৷ উহার পর ভগবান্‌ মহাদেব অর্থাৎ শিবের উক্তি বলিয়া দ্বিতীয় শ্লোকটি উদ্ধৃত 
হইয়াছে। সম্ভবতঃ এই শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, একবাব আত্মশুদ্ধিব জন্য ব্ৰহ্মা, বিষ্ণু 
এবং শিব আপনাদিগ্রকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিযাছিলেন এবং তাহাব ফলে তিন জনকেই 
নরকে যাইতে হইয়াছিল। শ্লোকটি কোন পৌরাণিক কাহিনীব অন্তর্ভুক্ত বলিয়া 
বোধ হয়। ্ ৷ 
জাপানী পণ্ডিত মেইজি য়ামাদা লেখটিব যে পাঠোদ্ধার করিয়াছেন, আমরা নিয়ে 
তাহাও উদ্ধৃত কবিলাম ৷ 
১। একমুভি ত্রিবাসনা ব্ৰহ্মা বিষুর্মাহেশ্ববঃ 
কর্তা বি- ৪৮ ২ 
২। ছু ক্ৰিয়া ভ্ৰহ্মা কারণ তু মহেশ্বরঃ 
উক্ত চ ভগবতা মহাঁদেবেন, 
য (দ,ছ) পিমতিমূ দিষ্যবি(€ স, স্ত) বং নে (নো, তেনে) পলভাতে (বা, ধা) 
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৪২ সাহিত্য পবিষং-পত্রিকা ৷ বর্ষ ৮০ 


৩ ৷ ত (দ্ধ) হং দৈব বিষ্ণুষ্য ব্ৰহ্মা চ নিলয়ং গতা 

এই পাঠে ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ ক্রটি অনেক প্রধান ভুলেব মধ্যে প্রথমপংক্তিতে ‘ত্ৰিবাসনা’ 
অৰ্থহীন দ্বিতীয় শ্লোকেব প্রথমার্ধেব কোন অর্থবোধ সম্ভব নহে। উহাব দ্বিতীয়ার্ধে 
‘দৈব’, ‘বিষ্ণুস্য’, এবং ‘ন্লিয়ং’, অর্থহীন ভ্ৰান্তপাঠ ৷ 

আমি যখন লেখটিব পাঠোদ্ধাব করি, তখন আমার ধারণ! হইয়াছিল যে, উহা ব্ৰহ্মা, 
বিষ্ণু শিবের ত্ৰিমুণ্তি সংবলিত প্রস্তবফলকে উৎকীৰ্ণ আছে। কিন্তু এখন শুনিতেছি যে, 
এ ফলকে উমা ও স্কন্দের সহিত মহেশ্বরের মৃত্তি আছে ব্ৰহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরেব মৃত্তি 
নহে। ‘যাহা হউক, যিনি এ মৃত্তি নিম্ম্সাণ করান, তিনি অবশ্যই পৌবাণিক হিন্দুধর্মের 
অনুবর্ী ছিলেন এবং শিব, উমা, স্কন্ধ, ব্ৰহ্মা ও বিষ্ণু--সকলের প্রতিই . শ্রদ্ধা পোষণ 
করিতেন। .তবে শিবকে তিনি অন্যান্য দেবতা অপেক্ষা উচ্চাসন দিতেন বলিয়া বোধ হয়। 


বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ 


গ্রন্ছ-বিক্রয় বিভাগ 
গ্রন্থবিক্ৰয় বিভাগ প্রত্যহ ৯টা হইতে ৬ট৷ পর্যন্ত খোলা থাকে। বৃহস্পতিবার 
ও-অন্থান্য ছুটির দিন বন্ধ থাকে । , | 
কমিশনের হার 
পাবিষদৃ-সদ্য, পুস্তক বিক্রেতা ও গ্ৰন্থাগাৰ পক্ষে 
১--৪৯৯ টাকা পর্যন্ত ১৫% 
&০০--৯৯৯ »» পর্যন্ত ২০% 
১০০০ এবং ভদুধ্ব », ২৫% 
সর্বক্ষেত্রে প্রেরণ খবচ স্বতন্ত্ৰ এবং তাহা ক্রেতাকে বহন কাঁরতে হইবে। ভিঃ পিঃ 
পিঃর ক্ষেত্রে এক-তৃতীয়াংশ মূল্য অগ্রিম প্রোরিতব্য ৷ 


ভান্নতক্কোষ 
১ম, ২য়, ওয়, ৪র্থ এবং ৫ম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে ৷ 


মুল্য 8 ১ম, ২য়, ৩য় ও ৫ম খণ্ড ২০০০ ( কুড়ি টাকা ) হিসাবে প্রতি খণ্ড, 
৪র্ঘ খণ্ড ১০০০ i 


অগ্রিম মূল্য পাঠাইলে ডাকযোগে প্রেরণ কবা যাঁয়। অন্যান ১০ খণ্ড লইলে 
গ্রন্থ-বিক্রেতাদের ১০% কাঁমশন দেওয়া হয় । 


বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ 
২৪৩/১, আচাৰ্য-প্রফুল্লচন্দ্ৰ রোড 
কাঁলিকাতা-_৬ 
৬ ফোন--৩৫-৩৭৪৩ 











পরিষত সংবাদ 
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় জন্ম্শতবার্ষিকী॥ ১২২ 
গত ১৮ চৈত্র, ১৩৭৯ বঙ্গাব্দ ( ইংবাঁজী ১ এপ্রিল, ৭৩) ববিবাব, অপরাহ্ণ সাডে 
পাঁচ ঘটিকায় বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষৎ মন্দিবে কথা -সাহিত্যিক প্রভাতকুমাঁব মুখোপাধ্যায়ের 
জন্ম-শতবাধ্িকী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সভাষ পৌবোহিত্য করেন জাতীয় অধ্যাপক 
ডঃ সুনীতিকুমাব চট্টোপাধ্যায় । 
বঙ্গসাহিত্যে প্রভাতকুমাবের অবিস্মবণীয় অবদানের কথা উল্লেখ কবিয়] ডক্টব 
চট্টোপাধ্যায় বলেন প্রভাতকুমাব ছিলেন বাংলা গল্প-সাহিত্যেব সার্থক বপকার। পাশ্চাত্য 
সাহিত্যে নিষ্াত প্রভাতকুমার বাংলা গল্প-সাহিত্যে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা! করেন । 
প্রভাতকুমাৰ জীবনের সহজ-সরল-দিকগুলি লইযা যে সব অনবদ্য গল্প বচনা কবেন তা 
একালেব গল্পরসিকদেবও চবিতার্থ কবে । তিনি তাহাব গল্পগুলিতে তত্ব বা জীবনদর্শনের 
অবতাবণা কবেননি সত্য- কিন্তু হাস্য-কৌতুক-বিষাঁদ প্রেম-স্নেহ-ভালবাসায় তাহার গল্প 
সমূহ অনাবিল আনন্দে নিঝ/র হইয়াছে। ডঃ চট্টোপাধ্যায় দুঃখের সঙ্গে বলেন একালের 
গল্পরসিক পাঠক সমাজ প্রভাতকুমাবেব গল্পসাহিত্যের সঙ্গে সম্যক পবিচিত'নহেন। 
প্রসঙ্গতঃ ডক্টব চট্টোপাধ্যায় প্রভাতকুমারের জীবনেব কষেকটি অজ্ঞাত তথ্যেব বিবরণ বিবৃত 
কবেন। লণ্ডনে বমেশচন্দ্র দত্তেব সঙ্গে প্রভাতকুমাবেব যে সম্পর্ক স্থাপিত হয়__মভার্ণ 
রিভিউ পত্রিকায় প্রকাশিত একটি নিবন্ধের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি তাহা পৰিবেশন 
করেন। এতদ্বতীত ববীন্দ্রনাথেব সঙ্গে প্রভাতকুমাঁবের অন্তরঙ্গ সম্পর্কে দিকটিও তিনি 
উল্লেখ কবেন ৷ তিনি বলেন যে বঙ্গীয সাহিত্য পরিষদ্‌ প্রভাতকুমাবকে তাহার মস্বত্যুর 
অব্যবহিত পূৰ্বে সহকাঁবী সভাপতি পদে অভিষিক্ত কবিয়া তাহার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন 
কবিযাছিল। পববর্তীকালে পবিষদ্‌ প্রকাশিত সাহিত্য সাধক চবিতমালায় প্রভাতকুমাবের 
একটি জীবনচবিত ও প্রকাশিত হইয়াছে! তাহাঁব রচনাদিব পুনঃপ্রকাশ এবং জনসাধাবণের 
মধ্যে তাহাব রচনাদিব সুলভ সংস্কবণের গ্রন্থ প্রচাবেব প্রতি ডঃ চট্টোপাধ্যায় বিশেষ গুকত্ব 
আবোঁপ করেন । প্রভাতকুমাব বাংল! সাহিত্যেৰ নবযুগেব যে অধ্যায়ে আবির্ভূত হন-- 
বিশ্বসাহিত্য সভাষ--পেবিক্লিসীয় এথেন্স ও এলিজাবেথীয় যুগের সাহিত্য এই যুগেব সঙ্গে 
কেবলমাত্র তুলনীয় বলিয়া তিনি মন্তব্য করেন । 
প্রভাতকুমাবের এই জন্ম-শতবাঁধিকী স্মৃতিসভাষ - শ্রীবিজনবিহাবী ভট্টাচাৰ্য 
«প্রভাতকুমার ও ববীন্দ্রনাথ” শীর্ষক একটি গবেষণাধর্মী মনোজ্ঞ নিবন্ধ পাঠ করেন ৷ 
প্রসিদ্ধ কথাসাহিত্যিক ও কবি বলাইটাদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল ) প্রভাতকুমাবের উপর 
লিখিত আব একটি চিত্তাকৰ্ষক নিবন্ধ পাঠ কবেন। - এতদ্ব্যতীত প্রভাতকুমারেব জীবন ও 
সাহিত্য সম্পর্কে বিস্তৃত ও জ্ঞানগর্ভ আলোচন! করেন অধ্যাপক শ্রীধীরেন্দ্রনাথ 
মুখোপাধ্যায় ও ডক্টব অসিতকুমাৰ বন্দ্যোপাধ্যায়। অতঃপর শ্রীকালীপদ ভট্টাচাৰ্য 
পৰিষদেব পক্ষে সভাপতি মহাশয়--বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ এবং সমবেত সুধী ও সজ্জনবৃন্দের 
উদ্দেশ্যে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলে সভা ভঙ্গ হ্য ৷ 


টি 
ৰি ৰ 
রে 
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রবীক্-জন্মে!ৎসব 

গত ২৬শে বৈশাখ, ১৩৮০ (৯ মে, ১৯৭৩) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মন্দিরে বিশ্বকবি 
রবীন্দ্রনাথের ১১২তম জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হয়। পরিষদ আয়োজিত জনসমাকীর্ণ এই 
সভায় পৌঁবোহিত্য করেন জাতীয় অধ্যাপক ডক্টব শ্রীস্ুনীতিকুমাব চট্টোপাধ্যায় ৷ 

এবাবেব রবীন্দ্র জন্মোৎসবকে আকর্ষণীয় করার ব্যাপারে পরিষদেব অন্যতম ব্যাস- 
রক্ষক শ্রীসৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরেব ভূমিকা ছিল প্রধান। কিন্তু তিনি ববীন্দ্র জন্মতিথির 
পূর্বাহেই অসুস্থ হইয়া নাসিং হোমে স্থানাত্তরিত হন ৷ সভারভ্তেব পূর্বেই পবিষদ সম্পাদক 
শ্রীদনমোহন কুমার এই অনুষ্ঠানের একমাত্র বক্তা শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠারুবের আকস্মিক 
পীভিত হওয়াৰ সংবাদ এবং তজ্জনিত অনুপস্থিতির কারণ বর্ণনা কবিয়! পরিষদের পক্ষ 
হইতে শ্রীঠাকুবের সত্বর আরোগ্য কামনা কৰেন ৷ 

বৈতানিক শিল্পীগোষ্ঠী পরিবেশিত “হে নূতন দেখা দিক আব বার জন্মের প্রথম শুভ 
ক্ষণ’ সঙ্গীতখানির মাধ্যমে রবীন্্ জন্মোৎসব সভাব সুচনা হয়। বৈতানিক শিল্পীগোষ্ঠীর 
রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন ছিল এই সভার অন্যতম আকর্ষণ! 

সভাপতি শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাব সুদীর্ঘ ভাষণে রবীন্দ্রনাথের জীবন ও 
সাহিত্যের মনোজ্ঞ আলোচন! করেন। রবীন্দ্রনাথ কি অর্থে ‘বিশ্বকবি’ শ্রীচট্রোপাধ্যায় 
এই বিষয়টি বিশ্লেষণ কবেন। তিনি বলেন রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবে বিশ্বসাহিত্যে বঙ্গভাষা 
অপূর্ব গৌরব ও মহিমা লাভ কবিয়াছে। প্রাসঙ্গিকভাবে শ্রীচট্রোপাধ্যায় কবিগুরুর সঙ্গে 
তাহার দীর্ঘ যোগাযোগের কাহিনী বিবৃত করেন। ববীন্দ্রনাথের স্নেহ ও সান্নিধ্যলাভকে 
তিনি তাহার জীবনের পরম সম্পদ বলিয়া অভিহিত করেন। 

সভায় স্ববচিত প্রবন্ধ পাঠ কবেন ডঃ জ্ীমুকুমাব সেন ৷ রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে লিখিত এই 
নিবন্ধে ডক্টর সেন রবীন্দ্র জীবনদর্শনেব বহু তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়ের অবতারণা কবেন। 
শ্রীবলাইটাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল ) আর-একটি স্ববচিত নিবন্ধ পাঠ কবিয়! সভাস্থ 
সকলের প্রশংসা অর্জন কবেন। অতঃপর অধ্যাপক শ্রীধীবেন্দ্রনাথ মুখোঁপাধ্যায 
রবীন্দ্রসাহিত্য সম্পর্কে একটি মনোজ্ঞভাষণ প্রদান কবেন। বৈতানিক শিল্পীগোষ্ঠীর সমাপ্তি 
সঙ্গীতের পর ডাঃ শ্রীকালীকিস্কব সেনগুপ্ত সভাপতি, অতিথিবৃন্দ, বৈতানিক শিল্পীগোষ্ঠী 
এবং সমবেত সকলের উদ্দেশ্যে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলে সভা ভঙ্গ হয | 

বন্ধিম জস্মোৎসব : 
ট ১৬ আষাঁঢ ১৩৮০, ববিবার, বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষদ মন্দিরে থাষি বন্ধিমচন্ত্ৰ 

টাৰ ১৩৫তম জন্মোৎসব প্ৰতিপালিত হয়। সভায় পৌবোহিত্য কবেন ইতিহাসাচাৰ্য 
শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদাব ৷ জনসমাকীৰ্ণ এই সভা প্রবন্ধ ও কবিতা পাঠ, সাহিত্যালোচনা 
প্রভৃতির মাধ্যমে পবিসমাপ্ত হয়। বেশ কয়েকবংসব বিরতিব পর পৰিষদ আয়োজিত 
বঙ্কিম জন্মোৎসব অনুষ্ঠান উপস্থিত সুধী ও সজ্জন বৃন্দের কাছে হৃদয়গ্রাহী ও তাংপর্যপূর্ণ 
বিবেচিত ৰ ৷ 


ংখ্যা_১ পবিষৎ সংবাদ ৪৫ 


শ্রীঅসিতকুমাব বন্দ্যোপাধ্যায় “বঙ্কিমচন্দ্ৰ ও নব্যপৌরাণিকতা” শীর্ষক একটি 
মূল্যবান নিবন্ধ পাঠ কবেন। অনুষ্ঠানেব সভাপতি আচাৰ্য শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার 
সভাপতি অভিভাষণ কূপে “যুগপ্রবর্তক বঙ্কিমচন্দ্র’ নামক অতিশয় পাণ্ডিত্যপূৰ্ণ ও 
তথ্য সমৃদ্ধ একটি নিবন্ধ পাঠ করেন। “বস্িমতর্পণ” শীর্ষক স্বরচিত কবিতাপাঁঠ কবেন 
শ্রীধীরেন্্রনাথ মুখোপাধ্যায় । 

বহ্কিমসাহিত্যেষ আলোচনায় অংশগ্রহণ কৰেন খীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও 
শৰীষ্বদেশভুষণ ভূঞা৷ আ্ীসুধাংশু মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন what Bengal thinks 
to day India thinks to-morrow উক্তিটি গোখেলেব। কিন্তু গোখেলের পূর্বেই 
শ্রীঅরবিন্দ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সন্বন্ধীয একটি প্রবন্ধে সর্বপ্রথম এই বাণী উচ্চারণ করেন। 
তিনি শ্রীঅববিন্দেব দৃধ্টিতে খাষি বঙ্ধিমের মনস্থিতা বিষয়ে আলোচনা কবেন। অধ্যাপক 
স্বদেশতৃষণ ভূঞা বাংলার নবজাগরণের পবিপ্রেক্ষিতে বঙ্কিমচন্দ্রের মৌলিক অবদানগুলিব 
যুক্তিসিদ্ধ আলোচনা করেন। 

পবিষদ সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক শ্রীসুনীতিকুমাব চট্টোপাধ্যায় এক নাতিদীৰ্ঘ 
ভাষণে বর্তমানয়ুগে বন্ধিমসাহিত্যচৰ্চাব উপযোগিতা সন্ধন্ধে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেন। 
তিনি আশা প্রকাশ করেন যে এ যুগেও এই লক্ষ্যত্র্ট জাতি বহ্ধিমচন্দ্রেব জীবন ও 
সাহিত্যালোচনার দ্বাবা উপকৃত হইতে পাবে। অগ্রজপ্রতিম ইতিহাসাচার্য শ্রীবমেশচন্দর 
মজুমদার পরিণত বয়সেও এই বঙ্কিম জন্মোৎসব অনুষ্ঠানে সভাপতিব পদ অলঙ্কৃত কবাঁষ 
শ্রীচট্টোপাধ্যায় পরিষদ সভাপতিকে তাহাব প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। শ্রীচট্টোপাধ্যায় 
আচার্য মজুমদাব ও শ্রীঅপিতকুমাব বন্দ্যোপাধ্যায় পঠিত নিবন্ধ ছুটি সম্পর্কে সপ্রশংস 
উল্লেখ করিযা পৰিষদ আয়োজিত বঙ্কিম জন্মোৎসব সভা সাঁফল্যমণ্তিত কবার জন্য উপস্থিত 
সকলকেই সাধুবাদ জ্ঞাপন করেন! বঙ্গভাষ! ও সাহিত্যেব প্রচার ও প্রসারে তিনি 
সাহিত্যানুরাগী সকলকেই পরিষদের উজ্জীবনে সহযোগী হইত আহ্বান জ্ঞাপন কবেন। 


গবেষণা বৃত্তি 


দানবীব মতিলাল শীল মহাঁশয়েব দৌহিত্র বংশীয় শ্রীযুক্ত কালিদাস মল্লিক ( এটি ) 
মহাশয় সৃষ্ট “কালিদাস মল্লিক চ্যাবিটেবল্‌ ট্রাষ্ট” হইতে সাহিত্য পরিষদে বাংলা ভাষা ও 
সাহিত্য বিষয়ে “আবতি মল্লিক” গবেষণা! বৃত্তি প্রবর্তনের জন্য মাসিক পাঁচশত টাক! অনুদান 
গ্রহণে একটি প্রস্তাব পরিষদ সভাপতি আচার্য শ্রীমুনীতিকুমাব চট্টোপাধ্যায মহাশয়েব 
নিকট হইতে পাঁওয়া যায়। গত ২৬শে বৈশাখ তাবিখে কার্য নির্বাহক সমিতির অধিবেশনে 
এই অনুদান গ্রহণের প্রস্তাবটি সৰ্বসন্মতিক্ৰমে গৃহীত হয়। এই অনুদানের জন্য দাতা 
শ্রীযুক্ত কালিদাস মল্লিক মহাশয়কে ধন্যবাদ ও অভিনন্দনও জ্ঞাপন করা হয়। ইহাব পর 
সাধারণ মাসিক অধিবেশনে ইহাই স্থিব হয় যে কালিদাস মল্লিক চ্যাবিটেবল্‌ ট্রাফ্টেব এই 


রত 


৪৬ সাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিকা বর্ষ ৮০ 


মাসিক অনুদান হইতে বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিষষে স্নাতকোত্তৰ গবেষণার জন্য মাসিক 
২৫০ টাকার দুইটি বৃত্তি দুইজন গবেষককে দেওষা হইবে । 
এই সঙ্গে রামকমল সিংহ গবেষণা বৃত্তি নামে মাসিক ১৫০ টাকাব আরও একটি 
অনুবপ বৃত্তি প্রবর্তনেব সিদ্ধান্তও গৃহীত হয! পবিষদের একনিষ্ঠ সেবক স্বৰ্গত বামকমল 
সিংহের স্মৃতিবক্ষাব জন্য পরিষদ কর্তৃক সৃষ্ট বামকমল স্মৃতিবক্ষ। তহবিলে জন্য সংগৃহীত 
২৫,০০০ ০০ টাকার স্থাধী আমানতেব সুদ হইতে এই গবেষণা বৃত্তির ব্যয় নির্বাহ হইবে 
ইহাই স্থিবীকৃত হয়। | 
“আবতি মল্লিক” ও “বামকমল সিংহ” গবেষণা বৃত্তিব জন্য উপযুক্ত প্রার্থীদের নিকট 
হইতে আবেদন পত্র আহ্বান কবা হইয়াছে। কাৰ্যনিৰ্বাহক সমিতি কর্তৃক নিযুক্ত একটি 
বিশেষ সমিতিকে উপযুক্ত প্রার্থী তথা গবেষণাব বিষয় নির্বাচনের ভাব অর্পণ করণ হইয়াছে। 


লা 


পরিষৎ সেবায় ছাত্র-ছাত্রীদের শ্রমদান 


বাঙলাব মহাপুরুষদের স্পর্শপৃত বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ মন্দির দীর্ঘকাল যাবৎ 
অর্থাভাবে সংস্কাব করা হয় নাই ৷ দুই লক্ষাধিক পুস্তক ও প্রায় এক সহস্ৰ চিত্র সংরক্ষণের 
জন্য উপযুক্ত স্থানেব ও উপকরণেব ব্যবস্থা আগু প্রয়োজন । ১৩৭৯ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসে 
পবিষং-সম্পাদক এই কার্ধে সহায়তাব জন্য বাঙলাব ছাত্রসমাজের নিকট আবেদন করেন 
এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েব জাতীয় শ্রম প্রকল্পের কর্তৃপক্ষেব নিকট পবিষদেব বিভিন্ন 
কার্যে ছাত্রস্বেচ্ছাসেবকগণেব সাহায্য প্রার্থনা কবেন । কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েৰ জাতীয় শ্রম 
প্রকল্পের গুকদাঁস কলেজ ইউনিটের ছা'ত্রছাত্রীবৃন্দ পরিষদ-মন্দিবেব রমেশ-ভবনেব সৃপ্রশস্ত 
সভাকক্ষ সংস্কাবেব কাযে ৭ বৈশাখ ১৩৮০ হইতে প্রায় তিন সপ্তাহ কাল ধরিয়া শ্ৰমদান 
কবেন। ছাত্রছাত্রীদেব সহায়তাব জন্য পবিষদেব পক্ষ হইতে প্রথম দিন সাত টাকা রোজে 
একজন বাঁজমিস্ত্রী এবং চারি টাকা রোজে একজন মজুব নিয়োগ কবা হয়। দ্বিতীয় দিন 
দ্বেচ্ছাসেবকের! পরিষদেব দৈনিক এই এগাব টাকা ব্যয় বন্ধ করিবাব জন্য রাজমিন্্রী ও 
মজুবকে বিদায় দেন এবং নিজেবা বাশেব ভারা বাধিয়া, দেওয়াল মাজিয়া ঘষিযা, যাবতীয় 
উপকৰণ বহন করিয়া চুণকাম ও বঙের যাবতীয় কাজ ফবেন। হলঘবেব পুরাতন 
ছবিগুলিকে নামাইয়া “সযত্নে পৰিষ্কাব কবিয়া, প্রত্যেক ছবিব পিছনে বাদামী কাগজ 
লাগাইয়া, নুতন বিং ও তাব দিয়া বাঁধিয়া টাঙাইয়া দেন। পরিষদমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত 
মনীষী ও মহাপুকষদেব শ্বেতপ্রস্তরেব বেদী ও মর্মরমৃতিগুলি মালিন্যমুক্ত কবিষা শোভন ও 
সুন্দবও করেন । আ'নন্দবাজাব পত্রিকার ২৩ ও ২৪ এপ্রিল ১৯৭৩ সংখ্যায় এবং স্টেটসম্যান 
পত্রিকাব ২৬ এপ্রিল ১৯৭৩ সংখ্যায ছাত্রছাত্রীদের এই কাজেব বিবৰণ ও চিত্ৰাদি প্রকাশিত 
হইয়াছে । মন্দিব সংস্কাব ব্যতীত ইহাঁবা পবিষদ গ্রন্থাগাবের গ্রন্থ পঞ্জীয়ন কাৰ্যেও সহায়তা 
করিয়াছেন । 


সংখ্যা--১ গবেষণা বৃত্তি ৪৭ 


বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের নবগঠিত ন্যাসরক্ষক সমিতি 

গত ১৭ই মাঘ, ১৩৭৯ পবিষদেব মাসিক সাধাবণ অধিবেশনে নিম্নলিখিত সদস্যগণকে 

লইযা পরিষদেৰ নূতন ন্যাঁস বক্ষক সমিতি গঠিত হইযাছে ৷ 
(১) ডঃ খ্ীসুকুমার সেন 


(২) শ্রীসৌম্য্রনাথ ঠাকুব দে "উৰ: 
(৩) শ্রীপ্রমথনাথ বিশী, এম্‌-পি গো 
(৪) জীঅশোককুমার সবকাব ৰ 
সম্পাদক-- আনন্দবাজাব পত্ৰিকা ও দেশঃ টা - 
(6) ডাঃ বিমলেন্দুনারায়ণ বায় ২৪৮০... 


কোধাধ্যক্ষ-_বঙ্গীষ সাহিত্য পরিষৎ ( পদাধিকাৰ বলে ) 


রচনাবলী গ্রন্থমাল! 
গিরিশ রচনাবলী 


সমগ্র বচন! চাব খণ্ডে। প্রথম খণ্ডে ২১ নাটক, ৭ গদ্য বচন! [২০'০০]। দ্বিতীষ খণ্ডে ২২ 
নাটক, ২ উপন্যাস, ৬ ছোট গল্প [২০'০০]। তৃতীয় খণ্ডে ২২ নাটক, ১৪ গদ্যবচন। [২৫*০০]। 


চতুর্থ খণ্ড যন্ত্স্থ ৷ 
দ্বিজেন্দ্ৰ রচনাবলী . 


সমগ্র রচনা দুই খণ্ডে ৷ প্রথম খণ্ডে ৬ নাটক, ৩ প্রহসন, ৫ কবিত! ও গান, ৩ গদ্যরচন। 
[১২-৫০] ৷ দ্বিতীয় খণ্ডে ৮ নাটক, ৩ প্রহসন, ৪ কবিতা ও গান, ৩ গদ্যবচনা, ৯ ইংরেজী 


কবিতা [৯৫ ০০] । 
মধুমুদন রচনাবলী 


সমগ্র বচন] ( ইংবেজি সহ এক খণ্ডে ) [১৭'৫০] 


দীনবন্ধু রচনাবলী 


সমগ্র বচনা এক খণ্ডে [১৩%০০]- 
রমেশ রচনাবলী 


* সমগ্র উপন্যাস (৬টি) [১৩০০] 


বঙ্কিম রচনাবলী 


সমগ্ৰ বচনা তিন খণ্ডে ৷ প্রথম খণ্ডে সমগ্র উপন্যাস (১৪টি) [১৫'০০] ৷ দ্বিতীয় খণ্ডে সমগ্র 
প্রবন্ধ [১৭'৫০]। তৃতীয খণ্ডে সমগ্র ইংরেজি [১৫ ০০] প্রতি খণ্ডে জীবনী ও সাহিত্যসাধন! 


আলোচিত 
সাভিত্য সংসছ 


৩২৫, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্ৰ রোড | কলিকাতা_-৯ 





বিশেষ সুষো 


বাংলা সাহিত্যের ও রবীন্দ্র-অনুবাগী পাঠকের সাহত্যরসাপপাসা 
চৰিতাৰ্থ .করবার সুযোগ সম্প্রসারিত হয় এই উদ্দেশ্যে বিশ্বভাবতী- 
প্রকাশিত কয়েকখানি গ্রন্থে পাঠক ও পুস্তকবিক্রেতাদের বিশেষ 
কমিশন দেওয়া হবে ৷ আগামী রবীন্দ্র-জন্মোৎসবের পূৰ্ব পর্যন্ত 
নিয়লিখিত গ্রন্থগুলিতে এই সুবিধা পাওয়া যাবে । = £ 


১। বিচিত্র! ॥ ২৩টি বিভাগে বকীন্দ্রনাথেব সৰ্ববিধ 
বচনার বৈচিত্ৰসংকলন । মুল্য ৯৮০০, ২০%০০ টাকা 


২। ভারতপথিক রামমোহন রায় ॥ ভাবতের 
জাতীয়তাবোধের উদ্‌গাতা, নবমুগেব পথিকৃৎ, মহাত্মা 
রামমোহনের জন্মাদ্ধশতবর্পুতি উপলক্ষে পুনঃ 
প্রকাশিত ৷ মূল্য ৪.৫০ টাকা 


৩। রবীন্দ্র-জিজ্ঞীস। ॥ রবান্দ্রনাথের সাহিত্যচিন্তা 
ববীন্দ্র-রচনা এবং রবীন্দ্র পাণ্ডুলিপি বিষয়ে বিভিন্ন 
লেখকের মৃল)বান তথ্যধাদ্ধরচনা সংগ্রহ ৷ ববীন্দ্র- 
জিজ্ঞামব গবেষক, শিক্ষক ও ছাত্রদের পক্ষে অবশ্য 
সংগ্রহযোগ্য । 
প্রথম খণ্ড ১৫:০০, দ্বিতীয় খণ্ড ২০ ০০ 


8। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের - নাট্যসংগ্রহ ॥ রবাঁন্দর- 


প্রতিভার - উন্মেষে প্রেরণাস্বরূপ, আ'বাঁল্যের 
“সাহিত্যে সঙ্গী” জ্যোতিরিক্্রনাথ ঠাকুর-রাচিত 
মৌলিক নাটকের সংকলন । মূল্য ৯৪'০০,৯৬'০০টাকা 


কমিশনের হার 
সাধারণ ক্রেতা শতকর! ২০০০ টাকা 
গুস্তকবিক্রেতা শতকবা ৩০০০ টাকা 


বিশ্বভাৰতী = 


১০ প্রিটোরিয়া স্ট্রীট । কলিকাতা ১৬ 
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বস্ীয়-সাহিত্য-পরিষৎ 
২৪৩/১, আচাষ প্রফ্ুললচন্দ্র রোড 
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সাহিত্য সম্ৰাট বঙ্কিমচন্দ্র জন্মবার্থিকী অনুষ্ঠানে পৌবোহিত্যেব পদে বরণ কবিয়া 
আপনাবা আমাকে যে গৌরব ও সন্মান দিয়াছেন তাহার জন্য আমাব আন্তৰিক ধন্যবাঁদ,ও 
কৃতজ্ঞত1 জ৷নাইতেছি । আমি সাহিত্যিক নহি এবং এই সন্মানেব যোগ্যতা বা অধিকার 
আমার নাই। কিন্ত কৈশেবকাল হইতেই আমি বঙ্কিমচন্দ্র একজন .পরম ভক্ত । 
সুতবাং জীবনের সায়ান্ছে তাহার প্রতি প্রকাশ্যে শ্রদ্ধা ও ভক্তি নিবেদনেব এই সুযোগ 
প্রত্যাখ্যান করিতে পারি নাই। আমাব নিজেব অভিজ্ঞতা হইতে জানি যে বর্তমান 
-কালেব ছাত্রদের নিকট বঙ্কিমচন্রেব- অন্য বচনা তো দূবের কথ! উপন্যাসেবও সমাদৰ খুব 
বেশী নহে-_বিশ্ববিদ্যালয়েব অনেক কৃতী ছাত্রও ইহাব সঙ্গে সম্পূর্ণ অপবিচিত। ইহা 
দেশের দুর্ভাগ্য । আমাদের ছাত্র জীবনে বঙ্কিমচন্দ্রেব রচনাবলীব--অস্ততঃ উপন্থাসগুলির 
সহিত অপবিচিত ছাত্রের সংখ্যা খুব বেশী ছিল না। আমি যখন হিন্দু হোস্টেলে ছিলাম 
তখন আমাদেব কয়েকজনের অবসব বিনোঁদনেব একটি উপায ছিল বঙ্কিমচন্দ্র যে কোন 
উপন্যাস হইতে একটি লাইন উদ্ধৃত করিয়! তাহা কোন্‌ গ্রন্থে আছে এই প্রশ্ন কবা। যতদুর 
মনে গড়ে এই প্রতিযোগিতার ক্রীডায অনেক পবিমাণে সাফল্য লাভ করিতাম। প্রায় 
৭০ বংসব পূর্বে যেদিন অভিভাবকদেব সতৰ্ক দুর্টি এডাইয়া গোপনে ‘কপালকুগুল|’ 
উপন্তাস প্রথম পাঠ কবি সে দিন যে অভুতপূৰ্ব বিস্মযে ও আনন্দে মন পৰিপূৰ্ণ হইযাছিল 
আজিও তাহা ভুলি নাই। ভাঁবপব বন্ধিমচন্দ্ৰেব সমস্ত গ্রন্থ পডিয।ছি--একবাৰ দুইবার 
পাঠ করিয়া তৃপ্ত হই নাই বহুবাব পাঠ কবিয়াছি। ইহাতে কেবল যে বস ও সোন্দৰ্যের 
অনুভূতিতে মনে এক অনির্বচনীষ আনন্দে সৃষ্টি হইয়াছে তাহা নহে, উপন্যাসের চরিত্র- 
গুলির আদর্শ ও ভাবধারা! জীবনেধ চিবন্তন সম্পদকপে পবিণত হইয়াছে । নরনাঁবীব 
একনিষ্ঠ প্রেমেব সঙ্গে ইন্দ্রিয় সংযমেব অভাবে সৰ্বনাশেৰ চিত্র, স্বাৰ্থত্যাগ ও আত্মবিসর্জনের 
অপূর্ব আদৰ্শেৰ পার্শ্বে স্বার্থপবতার পঞ্ষিলতা একপ পাপপূর্ণ ও ভালমন্দেব কত বিচিত্র 
চিত্র আমাব জীবনকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছে। কেবল তাহাই নহে, ন্র- 
নাৰীৰ কত অপূর্ব বিচিত্র কাহিনী ভাষা ও ভাবের মাধুষে ও অভিনব ' দৃশ্য-পটের 
অবভাবণায় অপৰূপ সৌন্দর্যের সৃষ্টি কবিয় মন মুগ্ধ কবিযাছে। অনন্ত সমুদ্রের জনহীন 
তীবে অস্পষ্ট সন্ধ্যালোকে প্রকৃতি দ্বহিতা কপালকুণ্ডলাব কর্ভোথিত মৃদু ধ্বনি “পথিক 


৫০, সাহিত-পরিষং-পত্রিক! বৰ্ষ ৮০ 


তুমি কি পথ হাঁবাইয়াছ ?” একবাবমাত্র নবকুমীব শুনিয়াছিলেন কিন্তু জীবনে বহুবাৰ 
কৰ্ণে ইহ! প্ৰতিধ্বনিত হইয়াছে । নিশীথে জ্যোৎংস্নালোকিত গঙ্গাবক্ষে প্রতাপ ও 
শৈবলিনীব সন্ভবণ অথবা ত্ৰিম্ৰোতাৰ জলে সুসজ্জিত তবণীকক্ষে 'ভ্রজেশ্বর ও 
দেবীচৌধুবাণীর মিলন--একবার পাঠ কবিলে কেহ কি কখনও ভুলিতে পারে? স্বল্প 
কথায়, ইঙ্গিতে ও পারিপাশ্থিকের সাহায্যে মানব চরিত্রে অন্তঃস্তলের গোপনতম 
রহস্য উদঘাটিত কবিয়া বঙ্কিমচন্দ্র যে অপবপ নাট্য কৌশলে একাধাবে বিস্ময় 
ও সৌন্দর্যেব অবতারণা কবিয়াছেন তাহা আমাব মনে গভীব ভাবে অঙ্কিত হইয়া 
আছে। 

সপ্তগ্রাম নিবাসী নবকুমাবের স্ত্রী দৈব বিডম্বনায মুসলমান ধৰ্মে দীক্ষিত মতিবিবি 
সম্ৰাট আকবরের পুত্র সেলিমের প্রণয়িনী ছিলেন। সেলিমের পূর্ব প্রণয়িনী মেহের- 
উন্নিসা তখন বর্ধমানে শেব আফগানেব স্ত্রী। মেহেবউন্লনসার চিত্ত তখনও সেলিমেব প্রতি 
আসক্ত কিনা ইহ! জানিবাঁৰ জন্য মতিবিবি বাল্য সহচরী মেহ্বউন্নিসাব সঙ্গে সাক্ষাৎ 
কবিলেন ৷ বলিলেন, হিন্দুস্থানে মেহেবউন্নিসাই দিললীশ্ববেব প্রাণেশ্ববী হইবাব উপযুক্ত ৷ 
মেহেবউন্নিসা ক্ৰুদ্ধ হইযা বলিলেন “আমি যে শেব আফগানেব বনিতা এবং কায়মনোবাক্যে 
তাহার দাসী ইহ! তুমি ভুলিও না)” কিন্তু যেই শুনিলেন যে সম্রাট আঁকববের মৃত্যু 
হইয়াছে এবং সেলিম অর্থাৎ জাহাজীব দিল্লীর বাদশাহ হইয়াছেন, অমনি মেহেবউন্লিসাব 
নয়নে অশ্রধাবা বহিতে লাগিল এবং তিনি নিঃশ্বাস ত্যাগ কবিয়! কহিলেন--"সেলিম 
ভারতবর্ষে সিংহাসনে, আমি কোথায়?” অসংযত মুহুৰ্তে উচ্চাবিত এই একটি কথায় 
মেহেরউন্নিসার হৃদযেব গোপন বহস্য ও চৰিত্ৰেৰ কি আশ্চৰ্য অভিব্যক্তি হইয়াছে 
মতিবিবি ঘাহা জানিতে চাহিযাছিলেন এবং হয়ত কিছুতেই জানিতে পাবিতেন না এই 
একটি স্বগতোক্তি হইতেই তাহা নিশ্চিত বুঝিলেন। 


কিন্তু এই আশাভঙ্গেব নৈরীশ্য যে মতিবিবিকে কেন বিচর্লিত কবে নাই--তাঁহাও ' 
বঙ্ধিমচন্দ্র অপূর্ব কৌশলে ব্যক্ত করিযাছেন । বর্ধমান যাইবার পথে মতিবিবি দস্যু দ্বারা 
আক্রান্ত হন--এবং দৈবক্ৰমে তাহাব ভূতপূৰ্ব স্বামী নবকুমাব তাহাকে উদ্ধার করিষা একটি 
চটিতে নিয়া আসেন। মেদিনীপুরেব ক্ষুদ্ৰ পান্থনিবাসে মতিবিবি ও তখন তীহাব 
“ অপরিচিত নবকুমাবের এই সাক্ষাং_-ঘটনা সৃষ্টিব চীণতুর্ষে শ্রেষ্ঠ নাটকেব সহিত তুলনীয় । 
মতিবিবি যখন শুনিলেন যে তীহাব উদ্ধার কাব নিবাস সপ্তগ্রাম তখন মাঁটিব প্রদীপটি 
উজ্জ্বল করিয়া মুখ না তুলিয়া বলিলেন “দাসীর নাম মতি ৷ মহাশযেব নাম কি শুনিতে 
পাই না?” নবকুমাব বলিলেন--নবকুমাব শর্মা । প্রদীপ নিভিয়া- গেল ৷ বঙ্কিমচন্দ্র 
আব কিছুই বলেন নাই । কিন্ত এই একটি ইঙ্গিতে মতিবিবিব হৃদয় রহস্য কি অপকপ 
কৌশলেই না ব্যক্ত করিয়াছেন । কেবল যে পান্থশালাব ক্ষুদ্ৰ মৃৎ প্রদীপটি নিভিল তাহা 
নহে, আগ্রার ভোগলালসাপূর্ণ বাসনার যে বিশাল বহ্নি মতিবিবির বুকে জ্বলিতেছিল এ 


সংখ্যা-২ বঙ্কিমচন্দ্ৰ স্মবণে ৫১ 
এক ফুৎকারেই তাহাও চিবদিনের মত নিৰ্বাপিত হইল ৷ .বঙ্কিমচন্দ্রেব উপন্যাসে বহুস্থলে 
নাট্যধৰ্মী লিপিকুশলতাব একপ অপূর্ব নিদৰ্শন দেখিতে পাওয়া যায় ৷ 

ইহাব আব একটি চমৎকাব দৃষ্টান্ত বিষর্ক্ষে পাই। কুন্দনন্দিনীব প্রতি স্বামীৰ 
অনুরাগ দেখিয়া সতীসাধ্বী সূর্যমুখী তাহাদের বিবাহ দিয়! গৃহত্যাগ করিলেন । কিন্ত 
বহুদিনের অদর্শনেব পর একবাঁব নগেন্দ্রনাথকে শেষ দেখিবার জন্য বহু ক্লেশ সহিয়া বাডী 
পৌছিয়া নিশীথে তাহাব শয়ন কক্ষে প্রবেশ কবিলেন। নগেন্্রনাথ জানেন সূর্যমুখী 
মৃতা সুতরাং বমণী-অঙ্গেব স্পর্শে বলিয়া উঠিলেন “কুন্দ তুমি কখন আসিলে ? আমি আজ 
সমস্ত রাত্রি সুর্যমুখীকে স্বপ্নে দেখিযাছি। তুমি যদি সূর্যমুখী হইতে পাঁবিতে তবে কি সুখ 
হইত।” এই একটি উক্তিতে সূর্যমুখী যাহা জানিলেন নগেন্দ্ৰনাথেৰ সহস্ৰ সাত্বনু। বা চাটু 
বাক্যেও তাহা সম্ভব হইত না। তাই সূর্যমুখী বলিযা উঠিলেন “আমি যে এত দুঃখ 
সহিয়াছি আজ আমাব সকল দুঃখেব শেষ হইল ।” 


এ প্রসঙ্গ আব বাঁডাইব না। কাবণ বঙ্কিমচন্দ্রেব উপন্তাসেব সৌন্দর্য বিশ্লেষণ কর! 
আমাৰ উদ্দেশ্য নহে। সে শক্তিও আমাৰ নাই। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাস পড়িয়া 
জীবনে যে আনন্দ পাইযাছি তাহাব অন্ততঃ একটুও প্রকাশ না কবিলে তীহাব স্মৃতি বাঁসরে 
আমার হৃদয়েব পুজা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে । তাই হ্’একটি কথা বলিলাম ৷ উপন্যাসের 
মধ্য দিয়াই বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমে আমাদেব চিত্রজয় কবিয়াছিলেন--এবং ইহাই যে তাহার 
প্রতিভাব শ্রেষ্ঠ পবিচয---এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই । ইহার মাধ্যমে বাংলা গদ্যভাষা ও 
সাহিত্যে তিনি এক নূতন মুগেব প্রবর্তন কবিযাছিলেন। কিন্তু সৰ্বপ্ৰধান হইলেও ইহাই 
বঙ্কিমচন্দ্র একমাত্র অবদান নহে। অন্যান্য নানা দিক দিযা তাহার,ষে প্রতিভা পবিস্ফুট 
হইযাঁছে তাহাঁও আমাদের স্মবণ কবা কর্তব্য। 


উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাৰ নবজাগরণেব কথা আজ সর্বজন বিদিত। যে কয়েক- 
জন মহাপুকষ জাতীয় জীবনে এই নবযুগের প্রবর্তন করেন বঙ্কিমচন্দ্র তাহাদের অন্যতম-। 
এই মহাপুকষের! বিভিন্ন উপাষে দেশেব অগ্রগতিব পথ নির্দেশ কবিয়ছিলেন। উদ্দেশ্য 
এক হইলেও বঙ্কিমচন্দ্রে প্রণালী ছিল স্বতন্ত্ৰ। তিনি নূতন বঙ্গভাষা ও সাহিত্য সৃষ্টি 
করিয়া তাহাব সাহায্যেই এদেশে নবয়ুগেব পথ নির্মাণ কবিতে অগ্রসব হইয়াছিলেন। 
এ সম্বন্ধে তিনি বাংলা ভাষায বচনাব প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে যাহ! লিখিষাছিলেন আজিও 
তাহা পাঠ কবিলে শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত হয়। সে যুগে বঙ্গভাষায় প্রচাব কার্য যে কত 
বড ছুঃসাহসেব ও দ্বচ সংকল্পেব পৰিচায়ক ছিল আজ গামব তাহ! ধাবণ! কবিতে পারি 
'না। প্রথমতঃ সে যুগেব অপবিণত বঙ্গভাঁষা উচ্চ চিন্তার ও উচ্চাঙ্গ সাহিত্যের বাহন 
হইবার একেবারেই উপযুক্ত ছিল না। দ্বিতীয়তঃ নব্/যুগের প্রবর্তক শিক্ষিত বাঙ্গালী তখন 
ইংবেজী সাহিত্যের প্রবলত্রোতে ভাঁসমান। ভূদেববাবুর ভাষায় তীাহাবা ইংরেজীতে 
কথা বলিতেন, চিত্ত কবিতেন, এমন, কি স্বপ্নও দেখিতেন। ইংরেজী বচনার দক্ষতাই 

ডে ॥ 


৫২ সাহিতা-পবিষং-পত্রিকা বর্ষ ৮০ 


ছিল তখন শ্রেষ্ঠতাঁব একমাত্র মাপকাঠি । বঙ্কিমচন্দ্র নিজেও Advenfure of a young 
Hindu ও Rajnohan's wife নামে দুইখাঁনি ইংরেজী গ্রন্থ লিখিয়া যশ অর্জন কবেন। এই 
সর্বজনাকাজ্ফিত দুল্লভ খ্যাতি ও প্রতিপত্তিব আশা ত্যাগ কবিয়া বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের 
সৃষ্টিরপ দৃবহ ও অনিশ্চিত সাফল্যে পথে বঙ্কিমচন্দ্র কেন অগ্রসর হইলেন, তাহাঁব কারণ _ 
তিনি নিম্নলিখিতবপে ব্যক্ত করিয়াছেন ঃ 

প্রথমতঃ আমবা যতই ইংবেজি পড়ি বা বলি, তিন কোটি বাঙ্গালী পাঁচ সাত হাজার 
নকল ইংবেজ ভিন্ন কখন তিনকোটি সাহেব হইয়! উঠিতে পাঁবিবে না, এবং নকল ইংবেজ 
অপেক্ষা খাটি বাঙ্গালী স্পৃহণীয। দ্বিতীয়তঃ সমস্ত দেশেব লোক ইংরেজী বুঝে না, 
কখনও বুঝিবে না; স্ৃতবাং বাঙ্গালায় যে কথা উক্ত না হইবে তাহ! তিনকোটি বাঙ্গালী 
কখনও বুঝিবে না বা শুনিবে না! যে কথা দেশের সমস্ত লোক বুঝে না, সে কথায় 
সামাজিক বিশেষ কোন উন্নতির সম্ভাবনা নাই। সুতবাং যতদিন ন! সুশিক্ষিত জ্ঞানবন্ত 
বাঙ্গালীরা বাঙ্গালা ভাষায় আপন উক্তিসকল বিন্যস্ত কবিবেন, ততদিন বাঙ্গালীব উন্নতির 
কোন সম্ভাবনা নাই। তৃতীয়তঃ ভাষাঁব বিভিন্নতাৰ ফলে এক্ষণে আমাদেব ভিতৰ উচ্চ- 
শ্রেণী এবং নিয়শ্রেণীব লোকেব মধ্যে পবস্পর সহাদয়ত] কিছুমাত্র নাই এবং এই সহৃদয়তাব 
অভাবই দেশোন্নতিব পক্ষে সম্প্রতি প্রধান প্রতিবন্ধক । এই সমুদয কারণে সুশিক্ষিত 
বাঙ্গালীর উক্তি বাঙ্গালা ভাষাতেই হওয়! কর্তব্য, 

বঙ্কিমচন্দ্র যাহা লিখিয়শছিলেন, শতবর্ষ পৰে বাঙ্গালী আজ তাহাব মর্ম বুঝিতে 
আঁবস্ত কবিয়াছে। কিন্তু কেবল বঙ্গভাষায় লেখাব প্রয্নোজনীষতা নির্দেশ কবিয়।ই 
বঙ্কিমচন্দ্র ক্ষান্ত হন নাই। যে বঙ্গসাহিত্য দ্বাবা ভিনি জাতীয় নবজাগবণেব স্বপ্ন দেখিযা- 
ছিলেন তাহা উদ্দেশ্য ও আদর্শ সম্বন্ধে তিনি স্পষ্টভাবে তাহাব সুচিন্তিত মত ব্যক্ত 
কবিযাঁছেন। নব্য লেখকদেব প্রতি উপদেশ ছলে তিনি লিখিযাঁছেন। “যদি মনে এমন 
বুঝিতে পাবেন যে লিখিয়| দেশের বা মনুষ্যজাতির কিছু মঙ্গল সাধন কবিতে পারেন, 
অথব! সৌন্দর্য সৃষ্টি করিতে পাবেন--তবে অবশ্য লিখিবেন। যাহার! অন্য উদ্দেশ্যে 
লেখেন, তাহাদিগকে যাত্রাওষাঁল! প্রভৃতি নীচ ব্যবসাধীদেব সঙ্গে গণ্য কব! যাইতে পাবে ৷” 
তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে পুর্বোভ দুই উদ্দেশ্য পবম্পবেব পবিপৃবক-_-সৌন্দর্য সৃষ্টি 
উপন্যাঁসেব বা কাব্যের মূল উদ্দেশ্য হইলেও দেশের ও মনুষ্তজাতির মঙ্গল সাধন ইহাব 
গৌণ উদ্দেশ্য। এই আদর্শ অনুযাঁষী বন্ধিমচন্দ্ৰেৰ উপন্যাসগুলি একদিকে, যেমন সৌন্দর্যের 
চরম উৎকর্ষেব সৃষ্টি, অন্যদিকে তেমনি গৌণভাবে কিবপে লোকশিক্ষাব সহাযতা এবং 
সমাজে ও ব্যক্তিগত জীবনে অসামান্য প্রভাব বিস্তাব কবিয়াছিল তাহার বিস্তৃত বিববণ 
দিবার প্রয়োজন নাই। | 

কিন্তু মুখ্যতঃ লোক শিক্ষা জন্যই বঙ্কিমচন্দ্র অন্যান্য বহু গ্ৰন্থ ও প্রবন্ধ বচন! কবেন। 
ইহার সম্বন্ধে আলোচনা না কবিলে বাংলার নবজাগরণে তাহার অবদান সম্বন্ধে সুস্পষ্ট 


সংখ্যা-২ বঙ্কিমচন্দ্র স্মবণে ৫৩ 


ধাবণ! কবা সম্ভব নহে। "এগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ‘কৃষ্ণ চরিত্র”, ‘ধৰ্মতত্ত্ব’, 
সাম্য’, ‘বিজ্ঞানবহস্য’, ‘লোকবহ্যয’, ‘কমলাকান্ত’ ও ‘বিবিধ প্রবন্ধ’ , এই সঙ্গে তাহার 
সম্পাদিত মাসিক পত্র বঙ্গদর্শন ও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । কাবণ ইহাই বাংলাভাষায় 
“সাধারণের পাঠযোগ্য অথচ উত্তম সামযিক পত্রেব আদর্শ ও পথ প্রদর্শক ।” 


বিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালা এবং ভাবতে যে নবয়ুগেব আবির্ভাব আমবা স্পষ্ট 
উপলব্ধি কবি, কতকগুলি নুতন ভাবেৰ ও আদর্শের উপ্বই তাহাব প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। 
এইগুলিব সম্পুর্ণ বিশ্লেষণ অসম্ভব ৷ ইহাদেব মধ্যে কযেকটি মুখ) ও প্রধান, যেমন 
“জাতীয়তা জ্ঞান, দেশাত্মবোধ, সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা, প্রাচীন প্রথা ও সংস্কাবেব অন্ধ 
অনুসবণের পরিবর্তে যুক্তিবাদ, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও নৈতিক আদর্শেব ভিত্তিৰ উপব 
চরিত্র ও সমাজ সংগঠন, উচ্চশিক্ষা, লোকশিক্ষা, দরিদ্র ও অবনত শ্রেণীর উন্নতি, প্রাচীন 
সাহিত্য ও ইতিহাসেব উদ্ধাৰ দ্বাবা লুপ্ত, বিস্মৃত, প্রাচীন গৌববেব উপলব্ধি, জড বিজ্ঞানে 
ব্যুৎপত্তি এবং বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে ধর্ম, দর্শন ও অধ্যাত্মজ্ঞানেব অনুশীলন ৷ 
বঞ্িমচন্দ্রেব বচনায় আমবা প্রায় এই সমুদয় ভাবধাবাবই অপূর্ব বিকাশ দেখিতে 
পাই ৷ পরবর্তীকালে ইহাদেব অনেকগুলি বেগবতী স্ৰোতম্বিনীৰ আকাব ধারণ কৰিয়া, 
জাতীয় জীবন ক্ষেত্র উৰ্বৰ কবিয়াছে ; কিন্তু ইহার মধ্যে সম্ভবতঃ এমন একটিও নাই, 
যাহার অন্ততঃ প্রথম ক্ষীণ ধাবা বঙ্কিম সাহিত্যে দেখিতে পাই না। বস্তুতঃ একথা 
বলিলে অত্যুক্তি হইবে ন! যে, আমাদেৰ বর্তমান জাতীয় জীবনে এমন কোন আদর্শ 
বা বৈশিষ্ট্য নাই, যাহা বঙ্কিমচন্দ্ৰ সাহিত্যেব মধ্য দিয় প্রচার করেন নাই। 


বনঙ্কিমচন্ত্ৰেব গ্রন্থ ও প্রবন্ধের বিস্তৃত আলোচনা দ্বার! ইহ! প্ৰতিপাদন কবা বর্তমান 
প্রবন্ধে সম্ভবপর নহে। মাত্র দুই একটি দৃষ্টান্ত দিভেছি। প্রাচীন ইতিহাসেব পুনরুদ্ধাব 
যে আমাদের জাতীয় জীবনেব ভিত্তি ইহা বঙ্কিমচন্দ্র -বহুবাব তাবস্বরে ঘোষণা 
কবিয়াছেন ৷ “্বাঙ্কালাব ইতিহাস চাই ৷ নহিলে বাঙ্গালী কখনও মানুষ হইবে না। 
যে ৰাঙ্গালীব| মনে জানে যে আমাদিগেব পূৰ্বপুৰুষ চিরকাল দুৰ্বল অসার, আমাদিগেব 
পূৰ্বপুকষদিগের কখনও গৌরব ছিল না, তাহারা দুর্বল অসার গৌরবশূন্য ভিন্ন অন্ত 
অবস্থাপ্রাপ্তির ভরসা করে না, চেষ্টা কবে না। চেষ্টা ভিন্ন সিদ্ধিও হয় না।” বাঙ্গালাব 
প্রাচীন ইতিহাসে বঙ্কিমচন্দ্রে যে কি প্রবল অনুবাগ ও তাহাব উদ্ধাবেৰ জন্য তীহাব যে 
কি অধীৰ আগ্রহ ছিল তাহা তাহাৰ ‘বাঙ্গালার ইতিহাস”, ‘বাঙ্গালাব কলঙ্ক”, ‘বঙ্গে 
ব্ৰাহ্মণাধিকার’ ‘বাঙ্গালাব ইতিহাস সম্বন্ধে কযেকটি কথা’ “বাঙ্গালাব ইতিহাসেব ভগ্নাংশ’, 
‘বাঙ্গালীৰ উৎপত্তি’, “বাঙ্গালীব বাহুবল’ প্রভৃতি বহুসংখ্যক প্রবন্ধ পাঠে আমবা জানিতে 
পাবি। অবস্য'তখন বাঙ্গালাব প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে যে সমুদয -তথ্য প্রচলিত ছিল, 
তাহা নিতান্তই অকিঞ্চিংকব এবং ভ্রমপূর্ণ। কিন্তু দেশে প্রাচীন ইতিহাসেব মৰ্যাদা 
ও প্রয়োজনীয়তা বঙ্কিমচন্দ্র যেবপ উপলব্ধি করিষাছিলেন, তাহাৰ পূর্বে কেহ তাত] 
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কবেন নাই এবং এই বিষয়ে তিনি বর্তমানে পথপ্রদর্শক । আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত 
পদ্ধতিতে লিখিত বাঙ্গালার প্রথম ইতিহাস ‘গোঁডবাজমালা|’। ইহাব অনুক্ৰমণিকাব 
আৰম্ভ এইকপ £ “বঙ্কিমচন্দ্র লিখিযা গিয়াছেন-- গ্রীণলগ্ডেব ইতিহাস লিখিত হইযাঁছে 
মাওরি জাতির ইতিহাসও আছে, কিন্ত যে দেশে গৌড-ভাম্রলিপ্তি সপ্তগ্রামাদি নগর 
ছিল, সে দেশের ইতিহাস নাই।” বর্তমানে বাঙ্গালাব ইতিহাস উদ্ধারেব যে চেষ্টা 
হইতেছে, তাহাব মূল প্রেবণা কোথায়, স্বর্গগত অক্ষষকুমাব মৈত্রেষ মহাশয়ের এই উক্তিই 
তাহা নির্দেশ করিতেছে । 


আমাদের দেশেব কৃষকেব দাঁবিদ্র্য ও তাহাদেব সহিত শিক্ষিতদেব সমবেদনাব 
অভাব, উচ্চশ্রেণীব সহিত নিম্শ্রেণীব বিবোধ প্রভৃতি আমাদেব বর্তমান বাঁজনীতির 
প্রধান সমস্যা বলিয়া বিবেচিত হয়। “্বঙ্গদেশেব কৃষক” নামক ধারাবাহিক প্রবন্ধে 
যে জ্বলন্ত মর্মস্পর্শী ভাষায বঙ্কিমচন্দ্র কৃষকেব দুৰ্দশা বর্ণনা ও তাহাব কাবণ নির্ণয 
কবিয়াছেন, আজ পর্যন্তও বঙ্গভাষায তাহাব তুলনা নাই! বর্তমান যন্ত্ৰসভ্যতাৰ ফলে 
আমাদের শ্ৰীবৃদ্ধি ও অশন বসন ভ্রমণ প্রভৃতি বিষয়ে যে সমুদয দৈহিক সৃখস্বাচ্ছন্দ্যের 
ব্যবস্থা সম্ভব হইযাছে, তাহাব অতি মনোরম বিশদ্‌ বর্ণনা কবিষা বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন_- 
“এই মঙ্গল ছডাছডিব মধ্যে আমাঁব একট কথা জিজ্ঞাসাৰ আছে, কাহাৰ এতে মঙ্গল? 
হাসিম শ্রেখ, আব রাম। কৈবর্ত ছুই প্রহবের বৌদ্রে খালি পায়ে এক হাটু কাঁদাব উপব 
দিয়া দুইটা অস্থিচর্মবিশিষ্ট বলদে ভৌতা হাল ধাব কবিয়া আনিযা চষিতেছে, 
উহাদের মঙ্গল হইয়াছে?” বাহার! মনে কবেন যে, বঙ্কিমচন্দ্র মুসলমান-বিছেষী ছিলেন 
তাহাবা লক্ষ্য করিবেন যে, বঙ্কিমচন্দ্র দৃষ্টান্ত দেখাইবাব সমযও হিন্দু ও মুসলমান দুই 
জাতীয় কৃষকেব নামই উল্লেখ কবিযাছেন। তাঁবপব ইহাঁদেব নিদাঁকণ দুঃখময় 
প্রতিদিনকার জীবনযাত্রীব ককণ দৃশ্য অঙ্কিত কবিষ! বঙ্কিমচন্দ্র জিজ্ঞাস! কবিতেছেন, 
“বল দেখি চশমা-নাকে বাবু, ইহাদের কি মঙ্গল হইয়াছে? তুমি লেখাপডা শিখিয! 
ইহাদিগের কি মঙ্গল সাঁধিয়াছ£ আব তুমি ইংরেজ বাহাদুৰ তুমি বল দেখি যে, 
তোমা! হতে এই হাসিম শেখ, আঁব বাঁমা কৈবর্তেব কি উপকাব হইয়াছে 2 তাবপৰ 
বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই এই প্রশ্নেব উত্তৰ দিযাছেন--“আমি বলি, অনুমাত্র না, কণামীত্রও ন! । 
তাহা যদি না হইল, তবে আমি তোমাদেৰ সঙ্গে মঙ্গলের ঘণ্টায় উলুধ্বনি দিব না। 
দেশেব মঙ্গল ? দেশের মঙ্গলে কীহার মঙ্গল ? তোমাৰ আমাৰ মঙ্গল দেখিতেছি, কিন্তু 
তুমি আমি কি দেশ? তুমি আমি দেশের কষজন? আৰ এই কৃষিজীবী কযজন ? 
তাহাদেব ত্যাগ কবিলে দেশে কয়জন থাকে? হিসাব করিলে তাহাবাই দেশ-_দেশেব 
অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবী। তোমা হইতে আমা হইতে কোন্‌ কাৰ্য্য হইতে পাবে? 
কিন্ত সকল কৃষিজীবী ক্ষেপিলে কে কোথাষ থাকিবে? কি না হইবে? যেখানে তাহাদের 
মঙ্গল নাই, সেখানে দেশেব কোন মঙ্গল নাই ।” বাশিয়াব বল্শেভিক বিদ্রোহের পঞ্চাশ 
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বংসব পূৰ্বে এই প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছিল। এত সংক্ষেপে ও এত স্পষ্টভাবে ও জোর 
গলায় আমাদের দেশেব মূল সমস্যাব কথা আব কখনও লিপিবদ্ধ হয় নাই। 
ধর্মমত, সমাজতত্ব, সাম্য ও নীতি প্রভৃতি বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র বর্তমান জাতীয় আদর্শ 
কিকপে ও কতটা প্রতিষ্ঠা করিষাছেন তাহাব সবিস্তাব উল্লেখ এই প্রবন্ধে সম্ভবপব নহে। 
"_ প্রতি বাঙ্গীলীকে আমরা তাহাব সমগ্র বচনাবলী পাঠ কবিতে অনুবোধ কবি। তীাহাব 
উপন্যাসের অনুপম সৌন্দর্যে আমবা যেন তাহাব অন্যান্য লেখাব কথা বিস্মৃত না হই। 
বঙ্কিমচন্দ্র এ যুগেব কেবল শ্রেষ্ঠ উপন্যাসিক নহেন, সাহিত্যিকদেব মধ্যে শ্রেষ্ঠ লোকশিক্ষকও 
বটেন। এই দিক দিয়া এক ববীন্দ্রনাথ ভিন্ন আর কোন সাহিত্যিকের সঙ্গে তাহার 
তুলনা হয় ন ৷ রর f - 
উপন্যাস ব্যতীত বঙ্কিমচন্দ্রের অন্য গ্রন্থ বা প্রবন্ধ পডিবাঁব ধীহাদেব অবসর অথবা 
, অভিলাষ নাই, তাহাদিগকে আমবা অন্ততঃ একখানি গ্রন্থ পাঠ করিতে অনুবোধ কবি-_সেটি 
'কম্লাকান্তেব, দপ্তব”। এবপ অপূৰ্ব গ্ৰন্থ বাঙ্গালা সাহিত্যে নাই। শ্রীকৃষ্ণ সৰ্বশাস্ত 
দোহন কবিয়া গীতাঁবপ দুগ্ধ অর্জুনকে পান করাইয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রও তাহাব সৰ্বগ্ৰন্থ 
দোহন করিয়া দূর্বল বঙ্গবাসীৰ জন্য এই সুলভ খাদ্য ও পানীষের ব্যবস্থা কবিয়াছেন। 
সৌন্দর্য-সৃষ্টি এবং দার্শনিক ও অধ্যাত্মতত্ব, রাজনীতি, লোকচবিত্র প্রভৃতি সকলেরই 
মুলসৃত্রগুলি এই এক গ্রন্থে বিদ্যমান৷ বঙ্িমচন্দ্রেব ভাবসমুদ্ৰে যে সমুদয় মণিমৃক্তা 
ফুটয়াছিল, অহিফেনসেবী কমলাকান্তেব যজ্ঞোপবীত সুত্রে তিনি তাহাব মালা গীথিয়া 
বঙ্গবাসীকে উপহাব দিযাঁছেন। এই গ্রন্থে সহিত যে বাঙ্গালীব পরিচয় নাই, সে 
হতভাগ্য । ‘স্লীলোকেব কপ’ ও “বসন্তেব কোকিল” হইতে আবস্ত কবিয়া বর্তমান 
যুগেব বাঁজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক নীতি এবং সমাজতন্ত্ৰবাদ বা কমুনিজম প্রভৃতি কিছুই 
| এই গ্রন্থে বাদ যায় নাই। কমলাকান্ত চক্রবর্তী দিব্যচক্ষে তখনকাব ভারতের বাজনৈতিক 
আন্দোলনেৰ স্বৰূপ উপলব্ধি করিযা বলিয়াছিল যে, “পিয়াদার শ্বশুরবাডী আছে, তরু এ 
জাঁতিব পলিটিক্স নাই। জয় বাধে কৃষ্ণ, ভিক্ষা দাও গো|--ইহাই তাহাদিগেব পলিটিক্স 
তদ্ভিয় অন্য পলিটিক্স যে গাছে ফলে তাহার বীজ এ দেশেব মাটিতে লাগিবার সম্ভাবনা 
নাই।” এই দুই, প্রকার পলিটিক্স কি তাহা কমলাকান্ত একটি প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দ্বাবা 
বুঝাইয়াছেন। 
শিবু কলুব পৌত্রের ভোজ্যান্নেব প্রতি লুব্ধ কুকুর ধীরে ধীরে নান! প্রকার আবেদন 
নিবেদনেব ফলে কয়েকখানি মাঁছেব কাঁটা সংগ্রহ করিয়াছিল, কিন্তু অবশেষে কলুগৃহিণী" 
কর্তৃক লোস্ট্রাহত হইয়া লাঙ্গুল সংগ্রহ পূর্বক পলায়ন কবিল। ঠিক সেই সময়ে এক 
বৃহৎকাঁয বৃষ উক্ত কলুব জাঁবন1 খাইতেছিল, কল্মুগৃহিণীৰ তাডনায় ভয় পাঁওয়া ত দুরের 
কথা, ববং তাহাৰ হৃদয়মধ্যে নিজেব শুঙ্গীগ্রভাগ প্রবেশেব সম্ভাবনা জাঁনাইয়। দিল এবং 
কলুগ্ৃহিণীকে বণে ভঙ্গ দিযা গৃহমধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিল। কমলাকান্ত বঙ্গবাসীকে 
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এই দুরকমের পলিটিক্স দেখাইয়া মন্তব্য করিলেন, এবিসমার্ক এবং গর্শীকফ এই বৃষেব দলের 
পলিটিশ্যন, আর উল্সী হইতে আমাদের পরমাত্মীয় বাজ! মুচিরাম বায় বাহাদুৰ পর্য্যন্ত 
অনেকে এই কুন্ধুরের দলের পলিটিম্যন ৷” 

বিংশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত ভাবতের পলিটিক্সের প্রবৃত স্ববপ কমলাকাণ্তেব এই 
কয়টি কথায আশ্চৰ্ধবূপে ফুটিয়া উঠিযাছে। ভাঁবতেব প্রকৃত উন্নতিব জন্য কোন্‌ রকম 
পলিটিক্স আবশ্যক, সে বিষয়ে বৃদ্ধ কমলাঁকান্তে উপদেশ ভাবতবাসী তখনও উপলব্ধি 
কবিতে পাবে নাই। এই উপলব্ধির পবিচয প্রথম পাই বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠে ৷ বিংশ 
শতাব্দীর নবজাগরণের একটি প্রধান লক্ষ্য ছিল জাতীয় স্বাধীনতা ৷ ভাঁবতেব মুক্তিসংগ্রামে 
এই গ্রন্থ বিশেষতঃ বন্দেমাতবম্‌ সঙ্গীত যে স্থান অধিকাৰ করিয়াছিল, পৃথিবীৰ ইতিহাসে 
ফবাসিদেশেব ভলটেয়ার ও কসোব বচনা ও জাতীয় সঙ্গীত “লা মাসে লিস” ব্যতীত 
তাহার সঙ্গে তুলনা হইতে পাবে এমন কিছু আমাব জানা নাই। 


আন্তজশীতিক পলিটিক্স সম্বন্ধেও বৃদ্ধ কমলাকান্তেব/দিব্যদৃর্টি অতি আশ্চর্যবকমেব 
আধুনিক: প্রসন্ন গোয়ালিনীব গোক চুবিব মামলীয় তিনি ইউবোপের International 
Law এর সাবমৰ্ম ব্যাখ্যা কবিয়াছিলেন_-যদি সভ্য ও উন্নত হইতে চাও তবে কাডিয়! 
খাইবে। গো শবে ধেনুই বুঝ আব পৃথিবীই বুঝ, ইনি তগ্করভোগ্য1।” -এই প্রসঙ্গে 
কমলাকান্ত আবও প্রচার করেন যে, যে ধেনুব দুগ্ধ পান কবে সেই তাহার যথার্থ অধিকাবী। 
অর্ধ শতাব্দী পবে রাশিযাতে লেনিন ও ট্ৰট্‌প্কি এই মহৎ নীতির প্রচাব ও অনুসরণ কবেন 
এবং ক্রমে পৃথিবীর বহুদেশ ইহা সাগ্রহে গ্রহণ করে। বঙ্গদেশেও ‘লাঙ্গল যাঁর মাটি তাব’ 
এই সুরে যে আন্দোলন আবম্ভ হইযাঁছে তাহা! কমলাকাত্তী নীতিরই ক্ষেত্র বিশেষে 
প্রয়োগ মাত্ৰ ৷ জগতেব অতি আধুনিক গণতন্ত্রবাদেব মূল সুত্রগুলি একটি বিডাল অতি 
সহজ ও স্পষ্ট ভাষায় যেবপ ব্যাখ্যা করিয়াছিল, কমলাকান্ত তাহা লিপিবদ্ধ করিয়! 
রাখিয়াছেন।' গণতন্ত্রধাদীদিগের মধ্যেও যাহাব| চৰমপন্থী সেই প্রঢোন বাকুনিনের 
'আযানফিজম্‌” বা ‘স্বেচ্ছাচাৰিতা-ব|দ’ ও এই মাঁজাব পণ্ডিতের সুদীর্ঘ বক্তৃতায় কি 
আশ্চৰ্ষবূপে প্রতিধ্বনিত হইয়াছে, তাহার একটু নমুনা! দিতেছি। “পাঁচশত দরিদ্রকে 
বঞ্চিত করিয়া একজনে পাঁচশত লোকেব আহাৰ্য সংগ্রহ কবিবে কেন? যদি কবিল, 
তাবে সে তাহার খাইয়া যাহা বাহিযা পডে, তাহা দবিদ্রকে দিবে না কেন যদি না দেয়, 
তবে দবিদ্র অবশ্য তাহাব নিকট হইতে চুৰি করিবে, কেন না অনাহাবে মরিয়া যাইবার 
জন্য এ পৃথিবীতে কেহ আইসে নাই৷” শতবর্ষপরে আজ এই মতবাদ কেবল বিডালের 
নয, ভাঁবতেব জনগণেব মূলমন্ত্র হইতে চলিযাছে ৷ 

কমলাকান্ত বুঝিয়াছিলেন যে, “মনেব বন্ধন চাই , নহিলে মন উডিয়৷ যায়? 
হাবান মনেব সন্ধানে পাকশালায়, প্রসন্ন গোয়ালিনীব গবাক্ষতলে এবং বূপসী রুবতীর 
পশ্চাতে ফিবিয়া দেখিলেন, কোথাও মনচোবেব সন্ধান পাইলেন না। তারপর তাহাৰ 
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দিব্যদৃষ্টি হইল, বুঝিলেন, “ধন যশ ইন্দরিয়াদি লব্ধ সুখ আছে বটে, কিন্তু তাহা স্থায়ী নহে), 
পবেব জন্য আত্মবিসর্জন ভিন্ন পৃথিবীতে স্থায়ী সুখের অন্য কোন মূল্য নাই।” কমলাকান্ত 
তাঁরস্বরে ঘোষণা কবিলেন, “আমি মবিয়] ছাই হইব, আমাঁব নাম লুপ্ত হইবে, কিন্তু 
আমি মৃক্তকর্ডে বলিতেছি, একদিন মনুষ্তমাত্রে আমাৰ এই কথা বুঝিবে যে, পবসুখবর্ধন 
ভিন্ন মনুষ্যের স্থায়ী সুখেব অন্য মূল্য নাই৷ এখন যেমন লোকে উন্মত্ত হইয়া ধনমান 
ভোগাদিব প্রতি ধাবিত হয়, একদিন মনুষ্তজাতি সেইকপ উন্মত্ত হইয়া পরেব সুখের প্রতি 
ধাবমান হইবে ৷ আমি মবিয় ছাই হইব। কিন্ত আমাৰ এ আশা একদিন ফলিবে। 
ফলিবে, কিন্ত কত দিনে? হায়, কতদিনে !” 

কমলাকান্তের আশা আজ মানবজাতিব একমাত্র আশ! । জাতীয় স্বার্থে সংঘর্ষে 
পৃথিবীতে যে প্রলয়েব বহ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছে তাহাৰ উপশমেব জন্য রোমা রোল্যা, 
বার্ড বাসেল, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ স্বক্পসংখ্যক মনীষিগণ নানাভাবে যাহ! প্রচাব কবিষাছেন, 
একশতাব্দী পূর্বে কমলাকান্ত তাঁহাবই মূল দাৰ্শনিক ভিত্তি ব্যাখ্যা কবিযাঁছিলেন। 

পাশ্চাত্য সভ্যতার যে বিষময় ফল আজ আমর! প্রত্যক্ষ করিতেছি, কমলাকান্ত 
তাহাব প্রকৃত কারণ ও নিবাবণেব উপাষ নির্দেশে কবিয়াছেন--তিনি বলিয়াছেন, 
“মেটিবিয়াল প্রস্প্যারিটি বা বাহ্সম্পদ ইংরেজী সভ্যতাব প্রধান চিহ্ন । আমরা তাহাই 
ভালবাদিয়। আব সব বিস্মৃত হইযাছি। ভাবতবর্ষের অন্যান্য দেবমুতি সকল মন্দিবচ্যুত 
হইয়াছে, সিন্ধু হইতে ব্ৰহ্মপুত্ৰ পৰ্যন্ত কেবল বাহ্সম্পদেব পৃজা আবদ্ভ হইয়াছে। 

“তোমাদের কথা আমি বুঝি । উদব নামে বৃহৎ গহ্বব, ইহা প্রত্যহ বুজান চাই, 
নহিলে নয়। এই গর্ত যাহাতে সকলেবই ভাল কবিষা বুজে তাহার চেষ্টা মঙ্গলের 
কথা বটে, কিন্তু উহাব বাঁডাবাঁডিতে কাজ নাই। গর্ত বুজাইতে তোমব! এমনই ব্যস্ত 
হইযা উঠিতেছ যে আর সকল কথা ভুলিয গেলে । গর্ত বুজান হইতে মনেৰ সখ একট? 
স্বতন্ত্ৰ সামগ্রী ৷ তাহাৰ বৃদ্ধির কি কোন উপায হইতে পাবে না? তোমর এত কল 
কবিতেছ, মনুষ্যে মনুষ্যে প্রণয় বৃদ্ধিব জন্য কি একট! কিছু কল হয় না? একটু বুদ্ধি 
খাটাইয়| দেখ, নহিলে সকল বেকল হইযা যাইবে ৷”' 

কমলাকান্তের এই উপদেশ এখনও সভ্য সমাজেব মনোযোগ আকর্ষণ করে নাই। 
কিন্তু বৰ্তমান সভ্যতাকে ধ্বংসেব মুখ হইতে বাঁচাইবাব অন্য পথ নাই ৷ বিশ্বপ্রেম প্রভৃতি 
যত বড বড আদর্ণেবই প্রচাব হউক না কেন, কমলাকান্তেব প্রস্তাবিত পথ ভিন্ন মানব- 
জাতিব উদ্ধাবেব উপাষ নাই। 

আৰব দৃষ্টান্ত বাডাইব না। “কমলাকান্তেব দপ্তবে’ যে কত দার্শনিক তথ্য, ধৰ্মতত্ব, 
মানব মনেব গুড বহম্য, মানব জাতির বর্তমান চিত্র ও ভবিষ্যতের আদর্শ সবল সবস রচনায় 
উজ্জ্বল হইয়! ফুটিয়া উঠিযাছে, তাহাব ইয়ত্তা কবা যায় নাঁ। এই গ্রন্থে কমলাকান্তেব 
ছদ্মবেশে বঙ্কিমচন্দ্রের যে মুতি দেখিতে পাই, তাহা প্রতিভায় সমুজ্জ্বল, আদর্শে মহান্‌, 

২ | 
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সহৃদয্নতায় মহাপ্ৰাণ এবং শিক্ষায় ও বুদ্ধির প্রাখর্ষে ভাস্বর। লোক-শিক্ষক, যুগপ্রবর্তক 
খাষি বঙ্কিমচন্দ্রে যে আদর্শ ও ভাবসম্পদ ভীহাব বিশাল রচনাবলীর মধ্যে পাই, এই 
একখানি মাত্র গ্রন্থে তাহাব সারমর্ম নিহিত আছে। | 

বঙ্কিমচন্দ্রে চরিত্রেব আব একটি দিক এই গ্রন্থে ফুটিয়! উঠিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র বড 
পণ্ডিত, দার্শনিক, লোকশিক্ষক ছিলেন সত্য, কিন্ত সর্বোপরি তিনি ছিলেন খাঁটি 
বাঙ্গালী--বঙ্গজননীর একনিষ্ঠ ভক্ত সন্তান। তিনি বাঙ্গালা দেশকে নিজের' জননীর 
হ্যায় শ্রদ্ধা করিতেন, ইষ্টদেবীব ন্যায় ভক্তি কবিতেন, এবং প্রণয়িনীব ন্যায় 
ভালবাসিতেন। সাতকোটি বাঙ্গালী যাহীতে মান্য হইয়া আবার বাঙ্গালাব 
লুপ্ত গৌবব উদ্ধার করিতে পাবে, এই ছিল ভাব জীবনের ব্রত ও সাধনাব লক্ষ্য। তিনি ' 
যে বাঙ্গালীব চবিত্রেব কুংস! ও, কলঙ্ক প্রচাব করিয়াছেন, তাহা কেবল মনের গভীব দুঃখে 
এবং ভবিষ্যতে সংশোধন্বে জন্য । দুর্গা প্রতিমাব মধ্যে তিনি বঙ্গমাতাবই. মৃত্ি পৃজা 
করিতেন, বঁধুয়ার বিরহ সঙ্গীতে তীহাব মনে পডিত বঙ্গভূমির অতীত গোঁববেব সুখস্মৃতি ৷ 
সে সুখেব স্মৃতি আছে, নিদর্শন নাই তাই তিনি নবদ্বীপের শ্মশান ভূমির প্রতি চাহিয়া 
যে স্বগত বিলাপোক্তি করিয়াছেন--এমন কে বাঙ্গালী পাঠক আছে, যাহাব হৃদয়ে সেই 
বিলাপের প্রতিধ্বনি জাগে নাই? “আনন্দমঠেব বিশাল পটভূমিকায় দেশের প্রতি 
যে বেদনাবোধ আত্মবিকাঁশ করিযাছিল, কমলাকাস্তেব আদ ও বঁধুয়াব গীতেব 
মধ্য দিয়! তাঁহাব মন্্রভেদী কপ পাঠকের অন্তবে চিব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্ত 
বঙ্কিমচন্দ্রের দেশপ্রেম কেবল সাহিত্যের উচ্ছাস নহে, তাহাব হৃদয়ের অকপট-অভিব্যক্তি। 
এই দেশ-প্রেমেব স্বদপ ও তাহাব প্রকৃত ভিত্তি কি, তাহা আনন্দমমঠে বিবৃত হইয়াছে । 
দেশেব জন্য জীবনসর্বস্ব পণ করাই আমবা দেশপ্রেমের সৰ্বোচ্চ আদর্শ বলিয়া জানি। 
কিন্ত বঙ্কিমচন্দ্ৰ যে এ আদর্শকে ছাঁডাইয়া গিয়াছিলেম তাহাব প্রমাণ আনন্দমঠেব - 
ভূমিকাব উপরসংহার--“নিবিড অন্ধকাবে বিস্তৃত অবণ্য মধ্যে দেশসেবকের আকুল কণ্ঠে 
ধ্বনিত হইল, আমাব মনস্কামন! কি সিদ্ধ হইবে না?” উত্তর হইল, “তোমার 
পণ কি?” প্রত্যুত্তব বলিল, “পণ আমাব জীবনসর্বস্ব” | প্রতিশব্দ হইল, “জীবন 
তুচ্ছ, সকলেই ত্যাগ করিতে পাবে ৷” প্রশ্ন হইল আর কি আছে? “আব কি দিব?” 
তখন উত্তর হইল, “ভক্তি 1” 

বাঙ্গালী যে দেশের জন্য জীবন দিতে পাবে, তাহাৰ অগ্নি পৰীক্ষা হইয়! গিয়াছে। 
কিন্তু তাঁহার অপেক্ষাঁও উচ্চ ও যে মহৎ ভক্তি, দেশমাঁতৃকা তাহার সম্ভীনগণের নিকট 
হইতে তাহাবই প্রতীক্ষা অপেক্ষা করিতেছেন । সেই ভক্তির মূলমন্ত্র ‘বন্দে মাতর্ম্‌” 
সঙ্গীত। যে খষি সেই অপূর্ব. সঙ্গীতের সৃষ্টি ও এই নূতন ভক্তি মন্ত্রের ব্যাখ্যা 
করিয়াছিলেন, আজি তাহাব জন্মতিথিতে বাঙ্গালীমাত্ৰই যেন তাহাকে ভক্তিভরে প্রণাম 
কবিয়া তাহার নুতন দীক্ষায় দীক্ষিত হয়। 


(১৬ আষাঢ ১৩৮০ পরিষদ মন্দিরে বঙ্কিম জন্মোৎসব উপলক্ষে অনুষ্ঠিত সভায় * 
সভাপতির অভিভাষণ ) 
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প্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ' 
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উনবিংশ শতাব্দীর, পটভূমিকায় বন্কিমচন্দ্ৰেৱ মানসিকতা বিশ্লেষণ করলে দেখী 
যাবে, পুরাণ 'এঁতিহোব একটি বিশেষ প্রকবণ তাঁর মধ্য দিযে মূর্ত হয়ে উঠেছে। বৈদিক 
ও বৌদ্ধয়গের পর ভারতচেতন! পুবাণ বাহিত ব্ৰাহ্মণ্য সংস্কৃতির -দ্বারা বিশেষভাবে 
প্রভাবিত হযেছিল। বৌদ্ধ উপপ্লবেব পর ভাঁবতেব পূর্বতন শীল-সাধনা বহুলাংশে ভেঙে 
পড়লে শ্রীষ্টীয় শতকেব গোভাঁব দিকে সংস্কৃত ভাষায় বচিত পুরাণ সাহিত্য সংস্কৃতজ্ঞ 
জনসমাজে ধর্মকর্ম, ইতিবৃত্ত, আচাব-আচবণকে পুনবাঁষ নৈষ্ঠিক অনুশীলনে মধ্যে 
ফিৰিয়ে আনব চেষ্টা কবে এবং সমাজে -সদাচাব ও ত্রির্দেবতাশ্রধী পৌবাণিক অনু- " 
* ভাবনাকে নানাভাবে ভবিষে তুলতে চেষ্টা কবে। কাঁলধর্মে বৈদিক ক্ৰিয়াকৰ্ম, হব্যকব্য, 
যাগ্রযজ্ঞাদি অপ্রচলিত হয়ে পডল- বৌদ্ধধর্মের 10115 ধবণেব সর্ববৈনাশিক শূন্যতা, 
তত্বের দিক থেকে যাই হোক, সমাজবন্ধনেব দিক থেকে মারাত্মক। বৌদ্ধধৰ্ম ভাঙল 
অনেক কিছু । “ত্রিশবণ'-এব ত্ৰিশূলের খোঁচায় বর্ণাশ্রম সমাজব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পডল ৷ 
কিন্ত নেতিবাদী শুন্যতা মানুষেব মনে স্থাষী সাস্তৃন! এবং স্নিগ্ধ প্রশান্তি দিতে পারল ন1। 
সজ্ঘারাম গৃহজীবনের সমুখশান্তি কেডে নিল। এই সময়ে ত্ৰাহ্মণ্যপন্থী শাস্ত্ৰযাজী সম্প্রদায় 
যে কৃৰ্মৰৃত্তি গ্ৰহণ কবেননি, তাব সাক্ষী হচ্ছে পুবাণ ও উপপুবাণ নামে ছত্রিশখানি গ্ৰন্থেৰ 
প্রচাব। এই পুবাণ সাহিত্য বেদব্যাসেব রচনা বলে চললেও এগুলি বিভিন্ন সমযে বন্ধ 
জনের চেষ্টা বচিত হয়েছে। অনেকে হস্তক্ষেপেব ফলে পুরাণগুলিব পৌর্বাপর্য, 
গঠন ও রচনাব মধ্যে অনেক স্থলে শিথিলতা প্রবেশ করেছে । কতকগুলি তো অর্বাচীন 
কালেব বচনা। তাই কেউ কেউ ( উইলসন ) পৌবাঁণিক সাহিত্যকে হাজাবখানেক 
বছবের রচনা বলে উডিয়ে দিতে চাঁন। কিন্তু একথা ঠিক নয । স্বয়ং ভিন্তারনিংজ 
স্বীকার কবেছেন যে, পুবাঁণেব এঁতিহ অতি প্রাচীন ৷ (১) অথৰ্ববেদে চতুর্বেদেব সঙ্গে 
পুবাণেবও উল্লেখ আছে। সৃত্র-সাহিত্যেই বোধ হয় পুবাণের যথার্থ গডনটি ধর! 
পড়েছে । ‘গৌতমধৰ্মসুত্ৰ’ এবং ‘আপস্তন্বীয় ধৰ্মসৃত্ৰে’ পুবাণেব স্পষ্ট উল্লেখ আছে। 
এই ধৰ্মশাস্ত্ৰওুলি অতি প্রাচীন, শ্রীস্টেব জন্মেব চাব-পাঁচ শত বসব পূর্বের বচনা। 
সুতবাং অনুমান পুবাণেব পূর্ববপ গ্রীস্টেব জন্মের পবে নয়, তাব অনেক পূর্ব থেকেই 
ভারতের ব্রাঙ্গণসমাজে প্রচলিত ছিল। পরবর্তাকীলেব মহাকাব্যে, বিশেষতঃ, 
মহাভাবতের গডনটিতে পৌবাণিক ছাদ লক্ষ্য কবা যাবে । 

(১) ৬. Winternitz—A History of Indian Literature, Vol. এ) 
Part Il, 1963 (C U.) Pp. 455-56 
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ভারতীয় আর্যসমাজে শ্রীষ্টের্ব জন্মের পাঁচশতাধিক বৎসব পূর্বথেকে পুরাণের ধার! 
বহমান থাকলেও, আমবা যে-আকার্বে পুবাণগুলিকে পাচ্ছি তা খুব সম্ভব ১ম শ্রীস্টাব্দেব 
পূর্ববর্তী রচনা নয়। উইলসন পুবাণকে অর্ধাচীন বললেও ভ্যান্স্‌ কেনেডি উইলসনের 
এই অভিমত স্বীকার কবেন না। ভীব মতে পুবাণগুলি অতি প্রাচীন এতিহেব স্মাবক । 
একাদশ শতকেব তৃতীয় দশকে আরবদেশীয় পর্যটক অলবেকনী আঠাবটি পুরাণের 
তালিকা দিয়েছেন এবং তিনি নিজে আদিত্য, বায়ু, মৎস্য এবং বিষ্ণুপুবাণ পড়ে 
ফেলেছিলেন স্নৃতবাং উইলসনের পুরাণের কাঁল-সম্পক্ষিত অভিমত মেনে নেওয়া 
যায় না। সে যাই হোক," পঞ্চলক্ষণ সমন্বিত (সৰ্গ, প্রতিদর্গ, বংশ, মন্বন্তব ও বংশানু- 
চরিত ) পুরাণ গ্রন্থ আদৌ অর্বাচীন নয় তা স্বীকাৰ কবতে হবে। অবশ্য পুৰাণে 
কবিত্ব ও বপকেব ভাষায এমন সমস্ত বর্ণনা আছে, এমন প্রসঙ্গ স্থান পেয়েছে 
যাব যৌক্তিকতা খুজে পাওয়া কঠিন। এতে যেসব দেবদেবীর বর্ণনা মুনি ও 
রাজবংশের তালিকা এবং আবও সম্ভব-অসম্ভব বর্ণনাব বাহুল্য আছে তার কিছু কিছু 
অংশ বালসুলভ মনে হতে পাবে । (২) কিন্ত এর বাহ্‌ বিস্তাব ও অতিবঞ্জিত বর্ণনা 
ছেডে দিলে এর মধ্যে একমুগেব সমাজজীবন ও ব্যক্তিমানসের চমৎকাৰ পবিচয ফুটে 
উঠেছে তা স্বীকাব করতে হবে। পুবাঁণ ইতিহাস না হলেও, এঁতিহাঁসিক উপাদানের 
খনি ৷ খ্ৰীষ্টীয় শতাব্দী থেকে শুক কবে এতাবৎকাঁল পর্যন্ত পৌবাঁণিক ভাবধারা ও 
আদর্শ সমগ্র -ভারত-মাঁনসকে ধারণ কবে বেখেছে। আধুনিক মুগেব ব্ৰাহ্ম-সমাজ ও 
আর্য-সমাজ প্রাকৃ-পৌঁবাণিক 'আরঁতযুগে ফিবে যাবাৰ চেষ্টা করলেও সেকাল এবং 
একালেব হিন্দ্রভীরত কতটুকুই বা বৈদিক আচার পালন করে আসছে» উপনিষদ, 
বেদান্তাদি ষডদর্শন তো কবাঙ্গুলি-গণনীয় মুমুক্ষু মানবের আধ্যাত্মিক পলান্ন। বস্তুতঃ 


(২) পাশ্চাত্য পণ্তিতেবা যাই বলুন, একালেব অনেক কৃতবিদ্য আধুনিক ভাবতীয় 
পুবাণের প্রতি গভীবভাবে বিশ্বাসী। এই সম্পর্কে ভিন্নতাবনিৎজ মণিলাল ছিবেদী 
নামে এক শিক্ষিত ভাঁরতীয়ের উল্লেখ করেছেন যিনি ১৮৮৯ শ্রীঃ অন্দে স্টকহলমে 
অনুষ্ঠিত ওরিয়েন্টালিস্টং কংগ্রেসে পুরাণের সঙ্গে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের ঘনিষ্ঠ 
যোগাযোগ দেখাবাঁব চেষ্টা করেছিলেন। তাঁব সম্বন্ধে ভিন্তাবনিংজের মন্তব্য উল্লেখ- 
যোগ্যঃ “As a man of Western education he. spoke of anthropology and 
geology, of Darwin and Haeckel, Spencer and Quatrefages, but only in 
order to prove that the view of life of the Puranas and their teachings 
upon the Creation are scientific truths, and he finds in them altogether 
only the highest truth and deepest wisdom~—if only understands it all 


correctly, 1, 9.১ symbolically.” 
—Winternitz-Ibid, p. 464, 


সংখ্যা_-২ বঙ্কিমচন্দ্র ও নব্য পৌবাণিকতা ৬১ 


প্রায় ছ'হাজাব বছব ধরে যাঁকে বলা হয়েছে আর্ধধর্ম, পৰে হিন্দুধর্ম, একালে বলা হচ্ছে 
্ৰাহ্মণ্যধৰ্ম,-- যে ধবণেব প্রেবণাঁ ও নির্দেশ ভীবতীয় হিন্দুসমাজকে চালনা কৰেছে, ভার 
প্রায় সবটাই পুবাঁণাশ্রিত। বিষ্ণু ও শিবকে কেন্দ্র কবে যে ধৰ্মমহামগুল গডে উঠেছে, 
মুনি-খধি-দেবতাঁবা যে পবিমণ্ডলেব সূর্য-চন্দ্র-গ্রহ-উপগ্রহ,- কল্সনাশ্রয়ী ইতিহাসে ও 
ভুগোলে যে সমস্ত যক্ষ-বন্দ-গন্ধর্বাদিব বিচিত্র শোভাযাত্রা শ্ৰীষ্টীয় শতাব্দীৰ গোডা থেকে 
একাল পৰ্যন্ত প্রস্বত--তাব মূলটা পৌরাণিক ৷ 


২ 

ইংবেজ আমলের গোডাব দিকে যখন পাশ্চাত্য পণ্ডিতেবা অত্যাশ্চর্য সংস্কৃত 
সাহিত্যেৰ সন্ধান পেলেন, তখন থেকে পুৰাণেব প্রতি তাদেব কৌতুহলী দৃষ্টি আকৃষ্ট হল। 
বোধ হয উইলসন-ই সৰ্বপ্ৰথম তার Essays on Sanskrit Literature (1832)-এ এবং 
তাঁব অনুদিত বিষ্ণুপুবাণে পুবাণ সম্বন্ধে বিস্তাবিত আলোচনা কবেন। ভ্যান্স্‌ কেনেডি 
তাবও এক বছৰ আগে Researches into the Nature and Affinuy of Ancient and 
Hindu Mythology-তে পুরাণেব প্রাচীনতা স্বীকাব কবেন। ইউজেন বুর্মৃফ, জুলিয়াস 
এগেলিং, মনিয়ব উইলিষম্স্‌, উইনডিশ, নুডার্স, পাঞ্জিটাব, ফাকুৰ্হাব--এ'ব| নানাভাবে 
পুরাণেব প্রামাণিকতা ও অন্যান্য বিষয় নিয়ে আলোচনা ফবেন এবং এই বিশাল সাহিত্যেৰ 
অনেক বিচিত্র দিক উদ্থাটিত কবেন। এ'দেব কেউ কেউ বলেছিলেন যে, বৈদিক ও 
- উত্তব-বৈদিক আচীবানুষ্ঠীন ও ভাবধাঁবা ইদানীং ভাবতে অবলৃপ্ত হয়ে গেলেও পুবাণ- 
কেন্ত্রিক ও নিয়ন্ত্রিত আদর্শ এখনও অনেকটা বজায় আছে। সুতরাং হাজাব দুই বছবেব 
ভাবতীয় মানসেব মূল বহস্য বুঝতে গেলে পুবাঁপসা হিত্য বিশ্লেষণ করতে হবে অসীম ধৈর্যের 
সঙ্গে । প্রায় দেডশ বছর ধৰে তাবা নানাভাবে সে কাজ কবে চলেছেন। 

বাংলাদেশে একালে পুবাঁণেব প্রভাব সম্বন্ধে দু-এক কথা আলোচনা কবা যেতে 
পাবে ৷ অষ্টাদশ শতাব্দীব তৃতীয়-চতুর্থ দশকে বৈষ্ণব পুবাণেব ঘোব বিকদ্ধতা করে 
দোষ আন্তোনিও দো বোজাবিও নামে এক ধৰ্মান্তবিত বাঙালী ক্যাথলিক খ্রীষ্টান 'ত্রান্সণ- 
বোমান-ক্যাথলিক সংবাদে” অতি তীব্র ভাষায় বাঙালী হিন্দুব ধর্মীয় আচাব-আঁচবণকে 
নিন্দা করেন ৷ পববর্তীকালে শ্রীবামপুবের প্রোটেস্টান্ট মিশনাবীবা উইলিয়ম কেরীব 
নেতৃত্বে বাংলা ভাষা, বিশেষতঃ বাংলা গদ্যেব বিকাশে সহাযক হযেছিলেন, অনেক মূল্যবান 
গ্ৰন্থ বচনা ও মুদ্ৰণেব ব্যবস্থা কবেছিলেন। কিন্তু এ-সমস্ত প্ৰচেষ্টাৰ মূল লক্ষ্য হল 
শ্ৰীষ্টানধৰ্ম প্রচাব। পুবাণাশ্রয়ী হিন্দুধৰ্ঘকে হাস্যাস্পদ প্রমাণ কবে তংস্থলে ‘মথিলিখিত 
সুসমাচাব’ প্রচাবেব দিকেই তীবা নিবদ্ধ-দৃষ্ি ছিলেন তীবা কুক্রিয়াসভ্ত ও পুতুলপূজক 
কৃষ্ণকায় হীদেনদেব, যিশ্ুশ্বীষ্টেব ককণাব ধৰ্ম অর্থাৎ 4২611810) ০£ Mer০y’-র ছায়াতলে 
আনতে চেয়েছিলেন । এ কার্ষে কিছুটা অগ্রসব হয়ে তাবা দেখলেন, সমগ্র হিন্দুসমাজে 
ত্রান্মণ্য-প্রভাবিত পুবাণেৰ অপ্রতিহ্ত প্রভাব ৷ তখন তীবা পুৰাণকাহিনী ও Moti/-এব 


‘৬২ সাহিত্য-পবিষং-পত্রিকা বর্ষ ৮০ 


মধ্যে অস্বাভাবিকতা, অযৌক্তিকতা ও দূর্নীতি আবিষ্কাবে আত্মনিয়োগ করলেন । অবশ্য 
হেলেনীয়, হিক্র ও শ্রীস্টানী শাস্ত্ৰসংহিতা ও পুবাণে যে অনুপ ব্যাপার প্রচুর আছে (৩) 
এবং পোঁবাণিক যুগের সাহিত্য এ রকমই হয়ে থাকে, একথা তীঁবা মানতে চাননি--ধর্ম- 
প্রচারের ইচ্ছাই তার প্রধান কারণ ৷ 

রামমোহনের সঙ্গে মিশনাবী সম্প্রদায়ের যে প্রথম বিবোধ বাধে তাবও মূল কারণ 
এই পৌবাণিক সংস্কারের মৃল্যাবধাবণ সম্পর্কে মতভেদ। মিশনারীব হিন্দুৰ পুৰাণ 
তন্ত্ৰাদিব নিন্দা করলে বামমোহন 'ব্রান্গণসেবধি-তে বলেন যে, মিশনাবীব| হিন্দ্বব পুরাণ- 
গ্রন্থকে যে জন্য নিন্দা কবছেন, ঠিক অনুপ ব্যাপাব শ্রীষ্টানী সাহিত্যেও আছে। তবে 
ভাবতীয় পুবাণ সাধারণের জন্য উদ্দিষ্ট । সংস্কৃত পুবাণ,স্বজবুদ্ধি ব্যক্তিদেব ঈশ্ববোপাসনাৰ 
প্রাথমিক সোপান ৷ উচ্চস্তবে উঠলে পুবাণেব আব কোনও প্রয়োজনীযত1 থাকে না। 
তাব মতে উপনিষদ ও বেদান্তই হিন্দুধর্ম ও সাধনাব সাবভাগ--মিশনাবীবা যাব বিশেষ 
সংবাদ রাখতেন ন| ৷ ৰামমোহন এইজন্য ‘ভ্ৰাহ্মণসেবধি’তে তাদের আক্রমণের প্রতিবাদ 
কবেছিজেন ৷ পববর্তীকালেব একেশ্বৰবাদী বামমোহন পুবাণেব প্রতি বিশেষ আনুগত্য 
দেখাননি। অবশ্য এখানে বলে রাখি, বেদান্তেব জীব-ত্ৰহ্মতত্ব ও বামমোহনের 
একেশ্বৰবাদ তত্বতঃ একবস্ত নয়! সে সময়ে কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কাব, 
ভবানীচবণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাধাকাঁন্ত দেববাহাদ্বব প্রভৃতি পণ্ডিত ও মান্যগণ্য ব্যক্তির 
সমাজসংবক্ষণেব জন্য পৌরাণিক সংস্কৃতিকে আঁকডে ধরতে সকলকে উপদেশ দিয়েছিলেন । 
অপর্বদিকে হিন্দু কলেজে শিক্ষিত ‘ইযং বেঙ্গল’-দল, গ্রীষ্টানধর্মে দীক্ষিত মুণ্টিমেয় -বঙ্গ- 
সম্ভানগণ এবং বামমোহনপন্থী একেস্বববাদীবা--একে অপরেব সঙ্গে নান! বিষযে 





(৩) রামমোহন, বাইবেলের মধ্যে যে একই বকম পোঁবাণিক জ্ঞানবিশ্বাস আছে, সে 
বিষয়ে মিশনারীদেব দৃষ্টি আকর্ষণ করে লেখেন , “অতএব মিসনরি মহাঁশয়দিগেব বিনয়- 
পূৰ্বক জিজ্ঞাসা কবি যে তাহাব| মনুস্বপবিশিষ্ট যিশুগ্ৰীষ্টকে ও কপোতবপবিশিষ্ট হোলি 
গোষ্টকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর কহেন কিনা আব সাক্ষাৎ ঈশ্বব যিশুগ্রীষ্টেব চক্ষুবাদি জ্ঞানেন্ৰিয় 
ভোগ ও হস্তাদি কৰ্ম্মেক্দ্ৰিয়ের ভোগ তাহাবা মানেন কিনা তেঁহ আপন মাতা ও ভ্ৰাতা 
ও কুটুম্ব সমভিব্যাহাবে বহুকাল যাপন করিয়াছেন কিনা ও তাহাব মৃত্যু হইয়াছিল কিন! 
এবং সাঙ্গাং কপোতবপবিশিষ্ট হোলি গোষ্ট এক স্থান হইতে অন্য স্থানে প্রবেশ করিত 
কিনা আব স্ত্ৰীৰ সহিত আপন আবির্ভাবের দ্বারা যিশুশ্বীষ্টকে সম্তানোংপতি করিয়াছেন 
কিনা যদি এ সকল তাহাবা স্বীকার কৰেন তবে পুবাণেব প্রতি এ দোষ দিতে পাবেন না যে 
পুরাণ মতে ঈশ্ববের নামবপ সিদ্ধ হয ও তাহাকে বিষয়ভোগী ও ইন্দ্রিয়গ্রামবাসী মানিতে 
হয় ও ঈশ্বরকে স্তীপুত্রবিশিষ্ট মানিতে হয় ও আকাববিশিষ্ট হইলে তাহার বিভৃত্ব থাকে না 
যেহেতু এ সকল দোষ অর্থাৎ ঈশ্ববেব নানাত্ব ও ঈশ্বরের বিষয়ভোগ ও অবিভুত্ব সংপূর্ণ মতে 
তাহাদের প্রতি সংলগ্ন হয়।”-- ব্ৰাহ্মণ সেবধি, সংখ্যা ২ 


সংখ্যাঁ_২ বঙ্কিমচন্দ্র ও নব্য পৌবাঁণিকতা ৬৩ , 


মতপার্থক্য অবলম্বন কবলেও, একবিষয়ে সকলেবই মতৈক্য'ছিল। তা হল পুরাণাদিব 
প্রতি অবহেল। ও অশ্ৰদ্ধ৷ | অবশ্য উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকেই সংস্কৃত পুবাণ 
অনূদিত হয়ে বাঙালীসমাজে প্রচাঁবলাভ কবেছিল। বৈষ্ণবসন্প্রদাঁয় বিষ্ণু-কৃষ্ণবিষয়ক 
পুবাণেব মুদ্রণ ও প্রচাব ধর্মীয় কৃত্যের অন্যতম অঙ্গ বলেই গ্রহণ কবেছিলেন ৷ ভাবাও 
একাধিক বৈঞ্চব পুরাণ প্রচাৰে আত্মনিযোগ করেছিলেন ৷ 

রাঁজনাবাধণ বসু উগ্র কালাপাহাডী ভাব, সান্প্ৰদায়িক ব্ৰাহ্মমত প্রভৃতি" 
সিডিগুলি একে একে পাব হয়ে ‘হিন্দুধৰ্মেব শ্ৰেষ্ঠতা’ পুস্তিকায় স্বীকাব করেন, “নাস্তিকতা 
অপেক্ষা! পৌত্তলিকতা৷ ভাঁল।” 'বৃদ্ধ হিন্দুৰ আশা’ পুস্তিকায় তিনি যে ‘হিন্দুমহাসমিতি’ 
গঠনেব কথা বলেছিলেন তাতে পোৌঁবাণিক দেবদেবীবা উপেক্ষিত হননি। তাতে তিনি 
প্রস্তাব কবেন যে, সমিতিব কার্য আবস্তেব পূর্বে “কুমাবিকা হইতে হিমালয় পর্য্যন্ত 
দেবপুজ উপলক্ষে যে সকল ক্ৰিয়| অনুষ্ঠিত হয়, সেই সকল ক্ৰিয়া অনুষ্ঠিত হইবে ৷” ভীব 
" মতে ভাবতবৰ্ষেৰ পোঁবাণিক ধর্ম ছু'দিক থেকে উল্লেখযোগ্য। প্রথম--এই বিশেষ 
দেবোপানন1 ও কৃত্য অবলম্বন কবে উপনিষদ-বেদান্তাদি নির্দিষ্ট ঈশ্ববতত্বে পৌঁছান 
সবচেযে সহজ । দ্বিতীয়-_সমগ্র ভাবতবৰ্ষকে সংস্কৃতিব দিক থেকে একতাবদ্ধ কবতে হলে 
সর্বদেশে সর্বাধিক প্রচলিত যে মত, অর্থাং পৌরাণিক মত, তাঁকেই অবলম্বন করতে হবে ।- 
বামমোহনপন্থী একেশ্বরবাদীব দল, আদি ব্ৰাহ্মসমাজ, নববিধানের “কৈশবীদল” ও 
ভাবতবর্ষীয সাঁধাবণ ব্ৰাহ্মসমাজ--এ'দেব মধ্যে কোন কোন বিষয়ে ঈষং মতপার্থক্য 
থাকলেও এর] সকলেই কমবেশী পুবাণবিবোধী ছিলেন ৷ কিন্তু ভক্ত কেশবচন্দ্র বোধ হয় 
ততটা পুবাণবিদ্বেষী ছিলেন না। তিনি ভক্তিব আবেগে পুরাণোক্ত দেবদেবীকে যথোচিত 
শ্রদ্ধা নিবেদন ,কবতে কুঠিত হননি। ভূদেব মুখোপাধ্যায় জীবনে ও আচবণে সামঞ্জস্য 
রক্ষা কবে চলতেন বলে ধর্মীয় অনুভাবনায সেই বীতিই অবলম্বন কবেছিলেন। পুবাণ- 
এঁতিহ্ব প্রতি তাব বিশেষ নিষ্ঠাবিশ্বাস ছিল। 


৩ 


উনবিংশ শতাব্দীৰ সপ্তম দশক থেকে ব্ৰাহ্মসমাজ পাবস্পরিক বিবোধে কিছু হীনবল 
হয়ে পডলে কোন কোন প্রগতিশীল ও উদাবনৈতিক ব্ৰাহ্ম পুবাণকে আব কুসংস্কাব বলে 
অবহেলা কবলেন ন1। ইতিমধ্যে হিন্দু কলেজেব যুব-সমাজেব উত্তেজনা ক্রমে ক্রমে ধর্মকে 
পরিত্যাগ কবে বাজনীতি, সমাজনীতি, জনশিক্ষা ও সমাজসেবাঁয় সঞ্চাবিত হল । এরই কিছু 
পূর্ব থেকে পাশ্চাত্য ভারততত্ববিদেরা পুরাণের ইংবেজী অনুবাদ কবে এবং পুরাণেব উপব 
বৈজ্ঞানিক গবেষণা কবে শিক্ষিত ভাবতবাসীর কোঁতুহলী দৃষ্টি এব প্রতি ফেবাঁতে সমর্থ 
হলেন ৷ এই পটভূমিকায় বন্কিমচজ্ৰেব আবির্ভাব হল। যদিও বঙ্কিমচন্দ্র পাম্চাত্য ধবণের- 
শিক্ষালয়ে শিক্ষা সমাপ্ত করেছিলেন, কিন্তু ইংবেজী শিক্ষা বোকে ব্ৰাহ্মসমাজ ও ‘ইয়ং 
বেঙ্গল’-এর দিকে-ঢলে পড়েননি ৷ তিনি হিন্দুর বহুকাল-প্রচলিত সংস্কাবেব প্রতি বিজাতীয়, 


০ ko 
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ka 


৬৪ পাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা বৰ্ষ ৮৩ 


বিদ্বেষ বহন কবতেন না। ১৮৭২ খ্ৰীঃ অবো “বঙ্গদর্শন প্রকাশের পব এবং পববর্তীকালে 
“প্রচাব’ ও ‘নবজীবনে’ আলোচনা করাব সময়ে হিন্দুধৰ্ম ও পৌরাণিকতা সম্বন্ধে নতুনভাবে 
অনুসন্ধান কবেছিলেন ৷ “বিবিধ প্রবন্ধ’, 'কৃষ্ণচবিত্র”, ‘ধৰ্মতত্ব’', গীতার অসম্পূর্ণ অনুবাদ, 
_ ‘দেবতৰ্ব ও হিন্দুধৰ্ম’ প্রভৃতি প্রবন্ধনিবন্ধ এবং জেনারেল অযাসেমৃক্লিজ ইমিটিউশন-এব অধ্যক্ষ 
রেভাঃ উইলিয়ম হেন্টিব সঙ্গে ভাব লিপিয়ুদ্ধ থেকে তার ধর্মমত সম্বন্ধে মোটামুটি ধাবণা কধা 
যায় এবং সেই প্রসঙ্গে পুবাণ সম্বন্ধে তার সিদ্ধান্তও বোঝা যায়৷ 
' ১২৯২ বঙ্গাব্দের আষাঢচ মাসেব প্রচারে “রাধাকৃষ্ণ” নিবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র গৌবদাস 
বাবাঁজিব মুখে এই মন্তব্য দিয়েছিলেন ঃ 
“আমার দৃঢ বিশ্বাস যে, জগদীশ্বৰ সশরীরে ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়া জগতে 
ধর্ম স্থাপন কবিযাছিলেন ৷ তিনি কপক নহেন। কিন্তু পুরাণকাব তাহাকে 
মাঝখানে স্থাপিত কবিয়া এই ধর্মার্থপকটি গঠন করিয়াছিলেন 1-..কৃ্ণ 
বপক নহেন ‘তিনি শবীবী, অন্যান্য মনুষ্তের সঙ্গে কর্মক্ষেত্রে বিদ্যমান 
| ছিলেন। এবং তিনি অশরীরী জগদীশ্বৰ ৷” 
এখানে দেখা যাচ্ছে, বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণে অবতারত্ব স্বীকার করেছেন, কিন্তু পুরাণে যে সমস্ত 
বপকধর্মী অতিরঞ্জিত বর্ণন। আছে তা স্বীকাব করেননি । ‘ত্ৰিদেব সম্বন্ধে বিজ্ঞানশান্ত্ 
কি বলে’ প্রবন্ধে তিনি বলেছেন ঃ 


“ত্ৰিদেবের অস্তিত্বের যৌক্তিকতা স্বীকাব করিলেও তীহাদিগের সাকাব 
বলিয়া স্বীকার কবা যায় না। পুবাঁণেতিহাসে যে সকল আনুষঙ্গিক কথা 
আছে, তংপোষক কিছুমাত্র বৈজ্ঞানিক যুক্তি পাওযা যায় না। ৷ ব্ৰহ্মা, বিষ্ণু, 
মহেশ্বৰ প্রত্যেকেই কতকগুলি অদ্ভূত উপন্যাসের নায়ক। সেই সমস্ত 
উপন্যাসের তিলমাত্র নৈসগিক ভিত্তি নাই। যিনি ব্ৰহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বৰকে 
বিশ্বাস করেন, তাহাকে নির্বোধ বলিতে পারি না, কিন্তু তাই বলিয়া 
পুরাণেতিহাসে বিশ্বাসে কোন কাবণ আমরা নির্দেশ করি নাই ৷” 
এখানে লক্ষ্য কবা! যাবে, বঙ্কিমচন্দ্র ত্রিদবেব অস্তিত্ব যৌক্তিকতা স্বীকাব করলেও তাদেব 
সাকাৰ বলে গ্রহণ কবতে পারেননি । বরং সেই সমস্ত পৌবাণিক কথাকে “অদ্ভুত 
উপন্যাসের বিষয়” বলে কিছু ব্যঙ্গই কবেছেন। তাঁব এই বক্তব্যেব মধ্যে একটু গভীবভাবে 
অনুপ্রবেশ কবলে দেখা যাবে যে, তিনি প্রকাঁবান্তবে পৌবাণিক দেববাদ ও ওঁতিহৃকে 
বাস্তব সত্যু বলে বিশ্বাস করতে পাবেননি। কিন্তু ‘কৃষ্ণচৰিত্ৰ’-এর প্রথম খণ্ডে তিনি 
“কৃষ্তস্ত ভগবাঁন্‌ স্বয়ং” বলে স্বীকাৰ কবেছেন--“আমি নিজেও কৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান্‌ বলিয়া 
দৃঢ় বিশ্বাস করি ; পাশ্চাত্য শিক্ষাৰ পৰিণাম আমাব এই হইযাছে যে, আমাৰ সে বিশ্বাস 
দৃঢ়ীভূত হইয়াছে ।” এখানে লক্ষণীয়, যা অনৈসগিক, অসম্ভব ও অবান্তব--এমন বিস্তব 
ব্যাপার অন্যদেশেব প্রাচীন ইতিহাসে ও পুবাঁণে অজন্র আছে। লিভি, হেবোডোটস, 
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ফেবৰিশতা প্রভৃতি প্রাচীন ইতিহাসকাবগণ সত্য ঘটনাব সঙ্গে কল্পনা ও অতিবঞ্জনের রং 
মেশাতেন ৷ প্রাচীন ভাবতীয় পুৰাণে, মহাকাব্যে ও ইতিহাসে এই ধবণেব অতিরঞ্রন লক্ষ্য 
করা যাৰে । সেই অতিবঞ্জন ও অলীক কথা থেকে পুবাঁণ-সাহিত্য ও মহাকাব্যকে বক্ষা। 
কবতে পাবলে তাব মধ্যে প্রাচীন ভারতেব,ইতিবৃত্তেব নতুন স্বৰূপ ফুটে উঠবে ৷ 

বহ্কিমচন্দ্রেব মনেৰ পটভূমিকা আলোচনা কবলে দেখা যাবে, "উনবিংশ শতাব্দীৰ 
দ্বিতীয়ার্ধে ব্ৰাহ্মসমাজ ও ইংবেজী-শিক্ষিত তকণসমাঁজ পৌরাণিকতাঁর ঘোঁব বিকদ্ধাচরণ 
কৰলেও নবজাগ্রত বাংল! সাহিত্য--যাকে উনবিংশ শতাব্দীৰ বেনেসাস বলা হয়, তার 
মধ্যে পৌরাণিক উপাদান যথাযোগ্য স্থান গ্ৰহণ কবেছিল। মধুসুদন, হেমচন্দ্ৰ, নবীনচন্দর 
নাট্যিকাব গিরিশচন্দ্র--এরা সকলেই পৌবাণিক উপাদানে উপর ভিত্তি কবেছিলেন ৷ 
অবশ্য প্রাচীন পুবাণকে ঠিক অবিকল প্রাচীন কলেববেই গ্রহণ করেননি । উনবিংশ 
শতাব্দীৰ আধুনিক মনোবৃতিব দ্বাব চালিত হয়ে পুরাকথাকে মার্জিত করে নিযে সাহিত্যে 
তাঁকে গ্রহণ কবা--উনবিংশ শতাব্দীৰ সাহিত্যগত নবজাগবণে এই বৈশিষ্ট্যটি বিশেষভাবে 
লক্ষণীয়। অনৈসৰ্গিকতা, অতিবঞ্জন.ও উদ্ভট কল্পনাপ্ৰসূত প্রক্ষেপেব ফলে প্রাচীন ভারতীয় 
সাহিত্যে, বিশেষতঃ মহাকাব্য ও পুবাণে অনেক অবাঞ্চিত ব্যাপার অনুপ্রবেশ কবেছে। 
আধুনিক পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানলন্ধ* মানসিকতাব দ্বাবা উদ্ধুদ্ধ হয়ে এবং যৌক্তিকতাকে 
মুল নিয়ামক শক্তি বিবেচনা কবে একালের অনেকে পুবাণেব বাগবাহুল্যের মধ্য থেকে 
প্রাচীন ভাবতেব যথার্থ ইতিহাস উদ্ধাবেব চেষ্টা কবছিলেন_। কেউ প্রাচীন কাহিনীৰ 
অন্তবালে বপকাশ্রয়ী ঘটনাকে প্রত্যক্ষ করতে চাইছিলেন, কেউ-বা পুবাণেব মধ্যে একালের 
ইতিহাসেব অনুবপ ব্যাপাব সন্ধান কবছিলেন ৷ 

পৌবাণিক দেবমণ্ডলের ছুই প্রধান কুলপতি বিষ্ণু ও শিবেব মধ্যে বিষ্ণুকে কেন্দ্র 
কবে উনবিংশ শতাব্দীব দ্বিতীয়ার্ধে বাংলাদেশে একটা বিশেষ মানসিকতার আবির্ভাব হয়। 
এই নব্য বৈষ্ণবধৰ্ম প্রাচীন ভাগবতধর্ম নয় বা মধ্য মুগেব গোঁডীয় বৈষ্ণবধৰ্ম নয । আধুনিক 
জীবন ও সংস্কৃতির পটভুমিকায় একধবণের মানবহিতবাদমূলক নৈতিক আদর্শে পট" 
ভূমিকায় কৃষ্ণকে উপস্থাপনাব চেষ্টা বন্ধিমচন্দ্রেব সময থেকে প্রবলবেগে শুক হয়। 
নবীনচন্ত্ৰ তাব ‘ত্ৰয়ী’ মহাকাব্য ্য কৃষ্ণচবিত্ৰ পরিকল্পনা বস্কিমচান্দ্রের কাছ থেকে পেয়েছিলেন 
কিনা তা নিয়ে তর্ক চলতে পাবে। কিন্তু শুধু একা বঙ্কিমচন্দ্র নন, উনবিংশ শতাব্দীর 
সপ্তম দশক থেকে শিক্ষিত সমাজ, ধাঁবা মোটামুটিভাবে পবম্পবাগ্ত ভাবত-এঁতিহে 
বিশ্বাসী ছিলেন, তার পুবাঁণেব কৃষ্ণকেই নতুন কবে যুগোপযোগী কৰে নিতে চাইলেন ৷ 
এই মানসিকতার নাম দিতে পারি নব্য-পৌবাণিকত| ৷ পুরাণকে কল্পকথা বলে বিসর্জন 
- নাদিয়ে তাব অতিবঞ্জ ও বপকেব খোল্সেব মধ্য থেকে যথার্থ কপ আবিষ্কাৰ কবা, 
ইতিহাসকে গডে তোলা, প্রাচীন ভাবতেব আত্মাকে খু'জে বার কবা--এই যুগের আধুনিক 
শিক্ষিতসমাজে এই অনুভাবনাটি ক্রমে প্ৰাধান্য লাভ কবে।- অবশ্য এর একটা উগ্র , 
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chauvinistic কপ শশধৰ তৰ্কচুডামণিব (৪) প্রচাবেব মধ্যে ফুটে উঠল যা! বন্কিমচজ্দ্রে 
বিশেষ আনুকূল্য লাভ কবেনি। সে যাই হোক, ব্রাহ্ম বাজনারায়ণের নিষেধ সত্বেও 
খ্রীষ্টান মধুসুদন বাধাকৃষ্ণ-ঘটিত কাহিনীকে অশ্রদ্ধা কবে কাব্যপ্রাঙ্গণ থেকে বিতাডিত 
করেননি। তার পূর্বে বিদ্যাস্যগব, যিনি পোঁবাণিকতার প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট ছিলেন না. 
তিনিও ভাগবতেব দশম-একাদশ স্কন্ধ অবলম্বনে ‘বাসুদেব চবিত'এব কিযদংশ রচনা 
কবেছিলেন। ব্ৰহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনও তাৰ অন্যতম ভক্ত ও পাৰ্শ্চৰ উপাধ্যায় 
গৌঁবগোবিন্দ, রায়কে কৃষ্ণচবিত্রেব এঁতিহাসিকত! বিচার, বিশ্লেষণ ও প্রমাণে উৎসাহিত 
কবেছিলেন। ত্রেলোক্যনাথ-সান্যাল (‘চিবঞ্জীব শৰ্মা’) তাবই নির্দেশে গোঁডীয় বৈষ্ণব 
ধর্মালোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন । ব্ৰহ্মানন্দ কখনও কখনও আবেগ বশতঃ “নিধিকাব হবি’ 
এবং মীতৃনাঁমে বিবশ হয়ে বলেছেন £ 

“মা আমার প্রাণ, মা আমার জ্ঞান, মা আমাব ভক্তির দযা, মা 
আমার পুণ্য শান্তি, মা আমার শ্রীসৌন্দর্য, মা আমার ইহলোক, পৰলোক, 
মা আমাঁব সম্পদ সৃস্থতা ৷ ‘এই আনন্দময়ী মাকে নিয়ে, ভাইগণ, ভোমরা 
সুখী হও। এই মাকে ছাডিয়! অন্য সুখ অন্বেষণ কবিও না। এই মা 
তাহাৰব আপনাব কোলে বাখিযা, তোমাদিগকে ইহলোকে চিরকাল মুখে 
বাখিবেন। জয় মা আনন্দময়ীব জয়। জয় সচ্চিদানন্দ হবে।” 
(‘আচাৰ্যৰ প্রমর্থনা? ) 

আবেগতপ্ত এই প্রার্থনার মধ্য দিযে কেশবচন্দ্র পৌৰাণিক মানসিকতায় উপনীত হয়েছেন - 
একথা স্বীকার কবতে হবে ৷ 


৪ 


সপ 


বঙ্কিমচন্দ্র সমস্ত জাতি ও সংস্কৃতিকে নতুন কবে জাগ্রত করবার জন্য একটি জীবন্ত 
বিগ্রহ খুঁজছিলেন। তিনি প্রথম জীবনে কৌ-পন্থী হলেও পরবর্তী কালে তাব সঙ্গে 
ঈশ্ববতত্ব সংযুক্ত করেছিলেন । এই সেশ্বর কেতদর্শনই তাকে অনুশীলন ধর্ম (Religion of 
Culture ) (৫) অর্থাৎ বৃতভিনিচয়েব সামঞ্জস্থীভূত মানবজীবনেব দিকে আকৰ্ষণ কবেছিল। 

(৪) ‘দেবতত্বও হিন্দুধৰ্ম’ শীর্ষক ধারাবাহিক প্রবন্ধে (প্রচারে, - প্রকাশিত) 
পাদটাকায় শশধৰ তর্কচুডামণি সম্বন্ধে তিনি এই অভিমত প্রকাশ কবেছেন £ “পণ্ডিত শশধব 
তর্কচুডামণি মহাশয়, যে হিন্দুধৰ্ম প্রচাব কবিতে নিযুক্ত, তাহা আমাদের মতে কখনই টিকিবে 
না,'এবং তাঁহার যত্ন সফল হইবে না।” (“বিবিধ প্রবন্ধ বঙ্কিম-শতবাধিক সংস্কবণ,. 
পৃঃ ১৮৭ ) 

(৫) লণ্ডন মুনিভারসিটি কলেজের ল্যাটিনের অধ্যাপক স্যব জন ববার্ট সীলী , 
(১৮৩৪-৯৫) মূলতঃ ছিলেন ইতিহাসে আসক্ত ৷ কিন্তু তার প্রথম গ্রন্থ (Ecce Homo, 1865) 
শ্ৰীস্ট।নধৰ্মসংক্ৰান্ত, যাতে তিনি শ্রীস্টেব এঁশ্বরিকত্ব অস্বীকার করেছিলেন। এই গ্রন্থেই 


~ 
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“গোবদাস বাবজিব ভিক্ষার বুলি” (‘বিবিধ প্ৰবন্ধ’, ২য খণ্ড ) এবং ‘ধৰ্মভত্তে '(ক্ৰোডপত্ৰ-খ) 
গুৰু-শিস্কের সংলাপেব মধ্য দিযে তিনি এই তত্ত্ব ব্যাখ্যা কবেছেন ৷ ভারতীয বৈবাগ্যবাদ বা 
মধ্যযুগীয় শ্রীস্টানী সন্যাসজীবনেব আদর্শ তাকে আকর্ষণ কবতে পারেনি। মানবৰূত্তি 
সমূহেব সুসমঞ্জম সমন্বয় এবং তার মধ্য দিয়ে পরম পুৰুষাৰ্থে (ঈশ্ববভক্তি ) উন্নয়ন--একথাই 
তিনি ধৰ্মতত্ব, কৃষ্ণচৰিত্ৰ ও অন্যান্য প্রবন্ধের সাহায়্যে ব্যাখ্যা কবেছেন। হিন্দুৰ ধৰ্মায 
কৃত্য ও সামাজিক আচী'রানুষ্ঠানে যথাৰ্থ ধৰ্ম নেই, ধৰ্ম আছে অন্তরে, শুদ্ধাত্মাব অন্তরে ৷ 
এ-বিষয়ে তিনি দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখিয়েছেন, আচাবসর্বস্ব কিন্তু নীতিভ্রষট হিন্দু হিন্দু নয়, ববং 
আচাববিচারহীন ভক্ষ্যাভক্ষ্যে উদাসীন অথচ সজ্জীবনযাপনকারী ব্যক্তি--তিনিই যথাৰ্থ হিন্দু । 
এই দুই ব্যক্তিৰ চিত্র উপস্থাপিত কবে বঙ্কিমচন্দ্র প্রশ্ন করেছেন, “এই দুই ব্যক্তির মধ্যে কে 
হিন্দু? ইহাদের মধ্যে কেহই কি হিন্দু নয? যদি ন। হয়--তবে কেন নয়? ইহাদেব 
মধ্যে কাহাতেও যদি হিন্দুয়ানি পাইলাম না, তবে হিন্দু ধৰ্ম কি? একব্যক্তি ধর্মভরষ্ট, 
দ্বিতীয় ব্যক্তি আচাবভ্রষট । আচাব ধৰ্ম না ধৰ্মই ধর্ম? যদি আচাব ধর্ম না হয়, ধর্মই ধৰ্ম 
হয, তবে এই আচাবভ্রষ্ট ধামিক ব্যক্তিকেই হিন্দু বলিতে হয়” ( ‘দেবতত্ব ও হিন্দুধৰ্ম’) । 
অর্থাৎ আচার নয়, সদ্বর্অগাঁমী নবোত্বমকেই তিনি আদর্শ বলে মনে কবতেন। সেই 
সর্বোত্তম নরোত্তমের সন্ধানের জন্য তিনি দীর্ঘকাল ধবে পৌঁবাণিক সাহিত্য ও মহাকাব্য 
_ অনুশীলন কবতে লাগলেন, প্রাচীন গ্রন্থ থেকে বহু পরিশ্রয্ন কবে তিনি কৃষ্ণচরিত্রকে সেই 
আদর্শেব প্রতীকপুকষ বলে অবধারণ কবলেন ॥ এ সম্পর্কে 'কৃষ্ণচবিত্র'-এব উপক্রমণিকা 
থেকে তার মন্তব্য উদ্ধার কব! যেতে পাবে £ 
“ভগবান্‌ শ্ৰীকৃষ্ণৰ যথার্থ কিবপ চবিত্ পুরাণে ইতিহাসে বর্ণিত 
হইযাছে, তাহা জানিবাব জন্য, আমার যত দুর সাধ্য, আমি পুরাণ 
ইভিহাসেব আলোচনা কবিয়াছি। তাঁহার ফল এই পাইয়াছি যে, 
কৃষ্ণ সম্বন্ধায যে সকল পাপোপাখ্যান জনসমাজে প্রচলিত আছে, তাহা 
সকলই অমূলক বলিয়া জানিতে পাবিযাছি, এবং উপস্তাসকাব কৃত 
কৃষ্ণসন্বন্বীয উপন্যাস সকল বাদ দিলে যাহা বাকি থাকে, তাহা অতি 
বিশুদ্ধ, পবম পবিত্ৰ, অতিশয় মহৎ, ইহাও জানিতে পাঁবিয়াছি।১ _ 
বল! বাহুল্য এই “পাপোপাখ্যান-এব প্রায় সবটাই কুষ্ণ-গোপীলীলা-সংক্রান্ত। 
‘কৃষ্ণচবিত্ৰ'-এর প্রথম সংস্করণে কৃষ্ণ-বাধা-গোপীলীলাব প্রতি অতিশয় প্রতিকূল 


তিনি সবিস্তাবে অনুশীলন ধর্মেব কথা বলেছেন । বঙ্কিমচন্দ্র তীর বিশেষ অনুবাগী ছিলেন। 
১২৯১ সালে প্রকাশিত “দেবীচৌধুবাণী” এবং ১২৯১-৯২ সালে ধাবাবাহিকভাবে প্রকাশিত 
ধর্মতত্বে (১২১৫ সালে গ্ৰন্থাকাৰে প্রকাশিত ) বঙ্কিমচন্দ্র সীলীব বচন উদ্ধত কবেছেন-_ 
“The substance of religion is Culture ১ the fruit of it, the Higher Life” 

(8০০ Homo P. 145) তাৰ চিন্তায় সীলীব প্রভাব অনুসন্ধানের বিষয়। 





৬৮ সাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিক! বর্ষ ৮০ 


ছিলেন। দ্বিতীয় সংস্কবণেও বলেছেন, “এ সকল পুবাঁণকাঁবকল্সিত উপন্যাস মাত্র, 
ইহাব কিছুমাত্র সত্যতা নাই!” “যে যথা মাং প্ৰপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্‌’--গীতাব 
এই বাণী সত্বেও কৃষ্ণের গোপীসংসর্গ যে লৌকিক দিক থেকে পবদাবাভিমর্ষণ বলে 
নিন্দিত হতে পারে এবং সামাজিক দিক থেকে এসব হানিকব উপন্যাস অতিশয় 
অশ্রদ্ধেয়, বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম দিকে এই প্রতিকূল মনোভাবের উধ্র্বে উঠতে পাঁবেননি। 
কাজেই গোঁভীয় বৈষ্ণব ধর্মেব সাধ্যসাঁধন অনেক সমযে তার কাছে “কামকুসৃমদামশোভিত”ঃ 
ইঞ্জিয়জ বাসনা বলে মনে হয়েছে । ‘গীতগোবিন্দ’ ও জয়দেব সম্বন্ধেও তাব ধাবণা 
এই ধরণেব প্রতিকূল-_“যাহাঁ ভাগবতে নিগুচ ভক্তিতত্ব, জয়দেব গোস্বামীব হাতে তাহা 
- মদনধর্মোংসব ৷” ভাব ধাবণা, প্রাচীন গ্রন্থাদিতে “কৃষ্ণচরিত্র বিশুদ্ধিতায়, সর্বগুণময়াত্ে 
জগতে অতুল্য।” কেবল কালধর্মে তাতে অনেক অযথ' দুর্নাতিপূর্ণ গালগল্প স্থান 
পেয়েছে। হবিবংশ, বিষ্ণুপুবাণ, ভাগবতে যে ধবণেব কৃষ্ণ-গোপীলীল! বর্ণিত হয়েছে, 
বঙ্কিমচন্দ্র তাব মধ্যে আদিরসাত্মক আধ্যাত্মিকতা! প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা কবেছেন বটে, 
কিন্ত মাঝখানে বাদ সেখেছে ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত পুরাণ। এ পুবাঁণেব প্রাচীন বচনায় কি ছিল 
জানা যায় না, কিন্তু পরবর্তীকালে যা প্রচাৰিত হয়েছে তাতে বাঁধাকৃষ্ণের চরিত্র আদি- 
বসেব উল্লাসে আবিল হয়ে পডেছে। তাদেব আচাঁব-আচবণ ভাববৃন্দাবনেব তুবীয়লেোক 
ছেডে ভৌমব্ন্দ।বনেব ধুলিধৃসর প্রাঙ্গণে নেমে এসেছে । গোঁডীয় বৈষ্ণবধৰ্ম ও সাহিত্যে 
ব্রন্মবৈবর্তপুবাণেব প্রভাব দেখা যাঁয়। তাই বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন £ “ব্রন্গবৈবর্তকাব 
সম্পূর্ণ নূতন বৈষ্ণবধৰ্ম সৃষ্টি কৃবিয়াছেন। সে বৈষ্ণবধৰ্মেব নামপন্ধমাত্র বিষ্ণু বা ভাগবত 
বা অন্য পুবাণে নাই। বাঁধাই এই বৈষ্ণবধৰ্মেব কেন্দ্রস্বকপ ৷” সাময়িকপত্রে ধাবাবাহিকং 
ভাবে প্রকাশিত কৃষ্ণচবিত্র এবং গ্রন্থাকাবে প্রকাশিত কৃষ্ণচরিত্রের প্রথম সংস্কৰণে কৃষ্ণেব 
অনৈসগিক বাল্যলীলা এবং কৈশোব-যৌবধনের গোপীলীলাকে তিনি কখনই মনেপ্রাণে 
গ্রহণ করতে পাবেননি ৷ ধর্সতত্বে তিনি বাধাকৃষ্ণেব ইন্দ্রিয়াসক্ত লীলায় বিশ্বাসীদের 
এইভাবে ধমক দিখেছেন_-“যাহাবাঁ বাধাকৃষ্ণকে ইন্ত্ৰিয়মুখরত মনে কবে, তাহাবা 
বৈষ্ণব নহে--পৈশাচ’’ (সপ্তবিংশতিতম অধ্যায় ) । এই ধবণেব লীলণকে তিনি ‘ধৰ্মতত্বে 
আধ্যাত্মিক বলে শোধন কবেছেন--“সচবাচর লোকেব বিশ্বাস যে, রাসলীলা অতি 
অশ্লীল ও জঘন্য ব্যাপার। কালে লোকে বাসলীলাকে একটা জঘন্য ব্যাপাবে পৰিণত 
কৰিয়াছে ৷ কিন্ত আদো ইহা ঈশ্ববোপাসনা মাত্র, অনন্ত সুন্দরের সৌন্দর্যের বিকাশ 
এবং উপাসনা মাত্র চিত্তবঞ্জিনী বৃত্তির চবম অনুশীলন, চিত্তবঞ্জিনী ৰৃত্তিগুলিকে ঈশ্ববমূখী 
কবামাত্র।” অর্থাৎ এখানে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, কৃষ্ণেব গোপীলীলাকে তিনি 
‘with a grain ০8 Salt’ গ্রহণ করতে চান--আদিবসকে ভক্তিরসে উন্নীত করে তবে 


তিনি আশ্বস্ত হয়েছেন। বৈষ্ণব সম্প্রদায় যে দৃষ্টিতে বাঁধাকে প্রত্যক্ষ কবেন বঙ্কিমচন্জ্রেব 
দৃষ্টি যে অবিকল তাব মতো ছিল না, তা শ্রীবামকৃষ্ণ পরমহংসও জানতেন । ১৮৮৫ খ্ৰীঃ 
অব্দে ১৩ই জুন দক্ষিণেশ্ববে তিনি ভক্তদের সঙ্গে বন্ধিমপ্ৰসঙ্গ আলোচনা করছিলেন ? 


সংখ্যা--২ বন্ধিমচন্দ্ৰ ও নব্য পৌরাঁণিকতা = ৬৯ 


‘একজন ভক্ত বলিলেন, “শ্রীযুক্ত বঙ্কিম কৃষ্ণ-চবিত্র লিখেছেন ৷ 
খ্ীবামকৃষ্ণ-_বন্ধিম শ্ৰীকৃষ্ণ মানে, শ্রীমতী মানে না? -_কথাম্বত, ৩য় । 
পৰে একথা ব্যাখ্যা করে বললেন, “ঈশ্বব মানুষ হয়ে লীলা কৰেন, একথা কেমন কবে 
বিশ্বাস কবৰে » একথা যে ওদেব ইংবেজী লেখাপডাব ভিতব নাঁই।” তখন প্রচাবে, 
কৃষ্চচরিত্র প্রকাশিত হচ্ছে। পরে ১৮৮৬ খ্রীঃ অন্দে পুজাব প্রান্ধালে কৃষ্ণচরিত্ “প্রথম 
ভাগ? নাম নিয়ে সেই ধারাবাহিক প্রবন্গুলি প্রকাশিত হয । এব ছ’ বছৰ পৰে ৯৮৯২ খ্রীঃ 
অবে প্রথম সংস্কবণেব চেযে অনেক বিস্ত/বিতভাবে ও বিশাল আকারে ‘কৃষ্ণচবিত্ৰ’-এব 
দ্বিতীয় সংস্কৰণ প্রকাশিত হয। এই ছ’ বছবেব মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রেব কৃষ্ণ-লীল।বিষয়ক 
অভিমত কিছু কিছু বদলে গিয়েছিল । দ্বিতীয সংস্কবণেব বিজ্ঞাপনে তিনি লেখেন ? 
প্রথম সংস্কৰণে যে সকল মত প্রকাশ কবিয়াছিলাম, এখন তাহাঁব কিছু 
পরিত্যাগ এবং কিছু কিছু পবিবতিত কবিয়াছি। কৃষ্ণেব বাল্যলীলা 
সম্বন্ধে বিশিষ্টৰপে এই কথা আমাব বক্তব্য । এবপ মত পৰিবৰ্তন স্বীকার 
কবিতে আমি লজ্জা কবিনা। আমাব জীবনে আমি অনেক বিষয়ে 
মত পবিবর্তন করিযাছি-_-কে না করে” কৃষ্ণবিষযেই আমার মত 
পবিবর্তনেব বিচিত্র উদাহবণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে । “বঙ্গদর্শনে” যে কৃষ্ণচরিত্র 
লিখিয়াছিলাম, আব এখন যাহা ..লিখিলাম, আলোক অন্ধকাবে যত দুর 
প্রভেদ, এতদুভয়ে ততদুব প্রভেদ ৷” A 
‘আলোক অন্ধকাবে যত দূব প্ৰভেদ’ বাক্যাংশেৰ অর্থ- প্রথম সংস্কৰণে তিনি কৃষ্ণ- 
চৰিত্ৰেৰ যাবতীয় অলোঁকিকলীলা, যা নৈসগিকতাকে লঙ্ঘন কবে এবং বাধাকৃষ্ণ ও 
কৃষ্-গোপীলীলা, যা সামাজিক ও লৌকিক নৈতিক আদর্শকে আঘাত কবে তাকে 
প্রক্ষিপ্ত বলে উভিযে দিতে চেয়েছিলেন । 
কিছু কিছু তথ্যেব দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে, ১৮৭৩ খ্ৰীঃ অব্দেব দিকে বঙ্কিমচন্দ্র 
কৃষ্ণচরিত্রেব প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন ৷ এ বংদবেব “বঙ্গদর্শনে” (পৌষ) মানস-বিকাশ’ 
নামক একখানি কাব্য আলোচন! প্রসঙ্গে জয়দেব-বিদ্যাপতিব কবিতা বিশ্লেষণ কবতে 
গিয়ে কৃষ্ণ সম্বন্ধে উল্লেখ করেন। এব পৰব প্রায় দু’ বছৰ পবে ১৮৭৫ খ্রীঃ অবেব 
(বঙ্গাব্দ ১২৮৯, চৈত্র ), ‘বঙ্গদৰ্শনে’ অক্ষয়চন্দ্র সবকার সম্পাদিত ‘প্রাচীন কাব্য সংগ্রহে'র 
সমালোচন! কবতে গিয়ে তিনি বলেন ১ 
“বৈষ্ণৰ কবিতা অনেক সময় অশ্লীল, এবং ইন্দ্রিয়েব পুর্টিকব-_অতএব ইহা 
সৰ্বথা পরিহার্ধ। যাহার! এইবপ বিবেচনা কৰেন, তাঁহাবা নিতান্ত 


অসাবগ্রাহী। যদি কৃষ্ণলীলাব এই ব্যাখ্যা হইত, তবে ভারতবর্ষে কৃষ্ণভক্তি 
এবং কৃষ্ণগীতি কখন এতকাল স্থাযী হইত না৷ কেননা অপবিত্র কাব্য 
কখন স্থায়ী হয নাঁ। এ-বিষষেব যাথাথ্য নিকূপণ জন্য আমরা এই নিগূঢ 
তত্ত্বে সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইব ৷” 


৭০ সাহিত্য-পরিষং-পত্ৰিকা - | বর্ষ ৮০ 


এবপর তিনি প্রশ্ন তোলেন--মহাভারত, ভাগবত, জয়দেব ও বিদ্যাপতির কৃষ্ণ কি 
এক চবিত্র ? “চারিজন গ্রস্থকারই ( অর্থাৎ মহা ভাবতেব ব্যাসদেব, ভাগবতকাব, জয়দেব 
"ও বিদ্যাপতি ) কৃষ্ণকে শিক অবতার বলিয়া স্বীকাৰ কবেন, কিন্তু চারিজনেই কি এক- 
প্রকাব সে এঁশিক চৰিত্ৰ চিত্রিত করিযাঁছেন ৮ অতঃপৰ এ প্রশ্নেব কথঞ্চিং জবাব দেবাৰ 
চেষ্টা করলেন “বিবিধ সমাঁলোচন' (১৮৭৬) গ্রন্থে “কৃষ্ণচবিত্র” নিবন্ধে । “বিবিধ প্রবন্ধে’ 
প্রবন্ধটি পৰিত্যক্ত হয় । কিন্তু কৃষ্ণ যে তাকে পবিত্য।গ করেননি এবং এ-বিষযে সংস্কৃত 
সাহিত্যভাণ্ডার মন্থন কবে তিনি যে একটি বিশাল কর্মের জন্য মনে মনে প্রস্তুত হচ্ছিলেন্‌ 
তাব প্রমাণ মিলল ১২৯১ বঙ্গাব্দেব আশ্বিন মাসে (১৮৮৪ খ্রীঃ অঃ), যখন প্রচাবে?র 
আশ্বিন সংখ্যা থেকে তিনি বিস্তৃততব প্টভূমিকায় কৃষ্ণচবিত্র আলোচনা প্রবৃত্ত হলেন। 
১২৯৩ বঙ্গাব্দেব জ্যৈষ্ঠ মাস পৰ্যন্ত 'প্রচাঁবে? প্ৰাষ প্রতি সংখ্যাঁতেই তিনি কৃষ্ণচবিত্র লিখতে 
থাকেন । এর কযেকমাস পবে ১৮৮৬ খ্ৰীঃ অবে ‘কৃষ্ণচৰিত্ৰ প্রথম ভাগ’ প্রকাশিত হয, 
এই প্রবন্ধগুলি গ্রন্থাকীবে প্ৰকাশেৰ পব এ প্রচাবে”ই ১২৯৩ সালের অগ্রহায়ণ ও পৌষ 
সংখ্যা ছুই কিস্তিতে ছুই পৰিচ্ছেদ ( প্রস্তাব” ও ‘যাত্ৰা’--দ্বিতীয সংস্কবণেব পঞ্চম খণ্ডের 
অন্তর্গত ১ম-৫ম অধ্যায় ) প্রকাশিত হয়। এর প্রায় ছ' বছৰ পবে ১৮৯২ খ্রীঃ অব্দে ‘'কৃষ্ণ-. 
চবিত্রে“ব সমগ্র অংশ দ্বিতীয় সংস্করণকপে মুদ্রিত হয়। এই সংস্কৰণে তিনি কৃষ্ণ গোঁপী- 
লীলাদি আদিবসেৰ কাহিনীকে যথাসম্ভব স্বীকৃতি দিয়েছেন, অবশ্য অ৷বিল আদিবসকে_ 
ভক্তিরসেব গঙ্গোদকে শোধন কবে নিয়েছেন । ‘কৃষ্ণচৰিত্ৰ’-এব প্রথম সংস্কৰণ যে বংসব 
এবং যে মাসে (১৮৮৬ খ্রীঃ অঃ আগস্ট ) প্রকাশিত হয সেই মাসেই শ্রীব'মকৃষ্ণ লীলা 
সংবরণ কবেন। তিনি আরও কিছুকাল মধ্যলীলা নির্বাহ করলে দেখতে পেতেন, ১৮৯২ 
খ্ৰীঃ অবে প্রকাশিত ‘কৃষ্ণচৰিত্ৰ’ এব দ্বিতীয সংস্করণে বঙ্কিমচন্দ্র শ্রীমতীকে স্বীকাৰ কৰেছেন, 
এমনকি বন্ত্রহরণ, বাঁসলীল। প্রভৃতি আদিরসাত্মক কাহিনীকেও নান! যুক্তিতর্ক উত্থাপন 
করে একপ্রকাব মেনে নিয়েছেন ৷ তাঁর ধারণা, বস্তুহবণাদি ব্যাপার “আধুনিক কচির 
বিকদ্ধ” হলেও এবং “সেই সকল বর্ণনার বাহ দৃশ্য এখনক'ব কুচিবিগহিত হইলেও অভ্যন্তরে 
অতি পবিত্র ভক্তিতত্ব নিহিত আছে” ( কৃষ্ণচবিত্র, ২য় খণ্ড, ৭ম পবিঃ)। তাব পব তিনি 
গীতাঁব বচন উদ্ধত কবে বলছেন £ 
“যং করোসি যদশ্সাসি যজ্জুহোষি দদাসি যং--ইতি বাক্যের অনুবর্তী হইয়া 
যে জগদীশ্বরে সর্বস্ব সমর্পণ করিতে পারে, সেই ঈশ্বরকে পাইবার অধিকারী 
- হ্য। বন্ত্রহরণকালে ব্রজগোঁপীগণ শ্রীকৃষ্ণ সর্বস্থার্পণ ক্ষমতা দেখাইল, 
এজন্য তাহাব! কৃষ্ণকে পাইবার অধিকাবী হইল ।” 
শ্রীরাধাকে তিনি এইভাবে ব্যাখ্যা কৰেছেন £ 


“বাধ! ঈশ্ববেব শক্তি, উভয়েব বিধি-সম্পাদিত পবিণয়, শক্তিমানেব শক্তিৰ 
ক্ষুতি, এবং শক্তিবই বিকাশ উভয়ের বিহাব । ' “* বাঁধ্‌ ধাতু আবাধনার্থে, 
পৃজার্থে । যিনি কৃষ্ণের আরাঁধিক তিনিই বাঁধা বা রাধিকা ৷” 


চু পাদ 4 
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উ২০ট৮ 
ৰি = 
সংখ্যা!--২ বঙ্কিমচন্দ্ৰ ও নব্য পৌবাণিকতা ণঁ১ 


পবিশেষে এই বলে উপসংহার কবেছেনঃ “বাধা কৃষ্ণারাধিকা আদর্শবপিণী 
গোপী ছিলেন সন্দেহ নাই৷” , ৷ 

এই সমস্ত উল্লেখ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণকে জগদীশ্ববের অবতাব বলে 
বিশ্বাস কবতেন ৷ তাঁব মতে শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন বৃত্তিনিচষেব সামঞ্জস্যভূত নরোত্তম, ভক্তের 
ভগবান, প্ৰাৰ্থীৰ বাঞ্ছাকল্সতক, আব একদিকে ধর্সসংস্থাপনের জন্য চক্রধারী ‘কলয়সি 
কববালম্‌’। ভাব মতে “খ্ৰীষ্ট ও শাক্যসিংহ কেবল উদাসীন, কৌপীনধারী নির্মল ধৰ্ম- 
বেত” কিন্তু কৃষ্ণই হচ্ছেন নবজাতিব একমাত্র শবণ্য, কাবণ তিনি পূৰ্ণতাৰ প্রতীক ৷ 
সে যাই হোক, এই সময়ে পুবাণ বিশ্লেষণ কৰতে গিযে তাকে দুই শ্ৰেণীৰ পণ্ডিতেব মধ্যে 
পডতে হয়েছিল । একদিকে প্রাচীন সংস্কাব ও সেকেলে পাণ্ডিত্য। এদেশের প্রাচীন- 
পন্থী পণ্ডিতেবা মনে করেন, “সংস্কতভাষায় যে কিছু বচন! আছে, যে কিছুতে অনুস্থাব 
আছে, সকলই অন্রান্ত খষি প্রণীত।” প্রাচীন ব্যাপারে সংশয় সন্দেহ প্রকাশ কবলে এরা 
তাতে ক্ষিপ্ত হয়ে প্রতিপক্ষকে “মহাপাতকী, নাবকী এবং দেশের সর্ধনাশে প্রস্তুত মনে 
কৰেন ৷” আব একদিকে বয়েছে পাশ্চাত্তেব ‘ইণ্ডোলজিস্ট’গণ, যাঁকে বলতে পাবি 
আধুনিক বিলাতী পাণ্ডিত্য। তাদেব অনেকেই ওপনিবেশিক দত্ত বশতঃ প্রাচীন 
ভাঁবতকে, বিশেষতঃ বৈদিক ও পোঁবাণিক ভাঁবতকে ধর্তব্যের মধ্যে আনতে চান না। 
বৌদ্ধমূগ সম্বন্ধে ‘পাথুব্যা’ প্রমাণ বয়েছে বলে সেটিব খ্ৰীষ্টপূৰ্ব প্রাচীনতা কোনও: প্ৰকাৰে 
গলাধঃকরণ কবেন। কিন্ত হিন্দু ভাবতবর্ষ সম্বন্ধে তীদেব কাবও কাবও মানসিক 
‘আযালাজি’ আছে ৷ “তাহাদের বিচাৰ প্রণালীর মূল সুত্র এই যে, ভাঁরতবর্ষীয় গ্ৰন্থে 
ভাবত পক্ষে যাহা পাওয়া যায়, তাহা মিথ্যা! বা প্রক্ষিপ্ত, যাহা ভাবতবর্ষেব বিপক্ষে পাওয়া 
যায়, তাহাই সত্য ৷”(৬) আলোচনায অবতীর্ণ হয়ে তিনি এই দুই দলকে বাদ দিলেন । 
এ ছাড়া আর এক দল আছে। এবা হলেন ইংবাঁজী শিক্ষা, সভ্যতা! ও আদবকায়দাব 
অন্ধ অনুকবণকারী ৷ এ'দেব সম্বন্ধে তাব মন্তব্য বাবালে| হলেও অযৌক্তিক নয-_ 
“যাদের কাছে বিলাতী সবাই ভাল, ধাঁহাব! ইন্তক বিলাভী পণ্ডিত, লাঁগায়েত বিলাতী 
কুকুর, সকলেবই সেবা করেন, দেশী গ্রন্থ পডা দূবে থাক, দেশী ভিখাবীকেও ভিক্ষা 
দেন না,»২-বঙ্কিমচন্দ্র এই সমস্ত অমেকদণ্ডী জীবদের হিসাব থেকে বাদ দিয়েছেন । 
কিন্তু যাব! উচ্চ শিক্ষিত ও বিলাতী পাণ্ডিত্য সত্বেও “দেশবংসল ও সত্যপ্রিয়”, বঙ্কিমচন্দ্ৰ 
তাদেব জন্যই কৃষ্ণচৰিত্ৰ বিচাব-বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন | _ 


লী 


অবশ্য একথা ঠিক, বিশুদ্ধ গবেষণা অথবা শাস্তচৰ্চাব জন্য বঙ্কিমচন্দ্র পুবাণালোচনা, 


“ এবং কৃষ্ণচবিত্র ব্যাখ্যানে প্রবৃত্ত হননি ৷ কৃষ্ণচবিত্রেব মধ্য দিয়ে তিনি এমন একটি পূৰ্ণ 
মনুষ্যত্বের আদর্শ খুঁজছিলেন যাব মধ্যে দৈবী মহিমা নয়, মানুষেব মর্ষাদাই সুপ্রতিষ্ঠিত হবে ৷ 





(৬) ‘লোকবহস্যে’ “বামাধণের সমালোচন!--কোন বিলাতী সমালোচক প্রণীত” 
কৌতুক প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র এই ধরণেব পল্লবগ্ৰাহী বিলাতী পণ্ডিতদের সবস ব্যঙ্গ কৰেছেন ৷ 


৭২ সাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিকা বৰ্ষ ৮০ 


পুবাণাদি বিশ্লেষণে প্রস্তুত হয়ে তিনি দেখলেন, পুবাণকাবেবা কোন কোন স্থলে কৃষ্ণকে 
ভূতলচাবী সামান্য মানুষে পৰিণত কবেছেন , মানুষেব নান! ধৰণেৰ চাবিত্ৰিক দুৰ্বলতাও 
তার চবিত্রে বয়েছে। মহাভাবত, গীতা ও কৃষ্ণ-লীলাবিষযক বিবিধ পুরাণেব পুংখানুপুংখ 
বিশ্লেষণ কবে বঙ্কিমচন্দ্ৰ দেখলেন, যে পুৰাণ যত অৰ্বাচীন, তাতে কৃষ্ণচবিত্ৰেব অনৈসগ্নিকতা 
ও মানবিক দূর্বলতাব ভাগ তত বেশী ৷ (৭) শুধু কৃষ্ণকেন্দ্ৰিক পুরাণ কেন, শৈব পুবাণেও 
এমন অনেক প্রসঙ্গ আছে যা পড়তে গেলে একালেব পাঠক চমকে উঠবেন। বল! বাহুল্য 
পুবাণগুলি একসমযে বা একহাঁতেব লেখা নয়। হাজাবখাঁনেক বছৰ ধরে পুবাঁণেব বহু 
পুঁথি ও তার নকল হয়েছে, অনেক অপ্রাসঙ্গিক ও উদ্ভট ব্যাপাব উচ্চতৰ দার্শনিকতাব 
সঙ্গে অবিবোঁধে এর মধ্যে বাস কবে আসছে । একথা মনে বাঁখতে হবে যে, দেবভাষায় 
লেখা পুরাঁপমাত্রেই দেবভোগ্য নয়। আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষা, সমাজবিদ্যা, দর্শন, 
মনোবিজ্ঞান ও নীতিশাস্ত্রে যিনি অভিজ্ঞ হয়েছেন ভাব পক্ষে পুবাঁণকথাকে পুবোপুবি 
হজম কবা কঠিন ৷ তাই বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণচবিত্ৰেব যথাৰ্থ মহিমা সন্ধান করতে গিয়ে তঙ্জুল ও 
তুষ আলাদা কববাব চেষ্টা কবলেন। তিনি কালানুক্ৰমিক পর্যায় নির্ণয় করে, কোথায় 
তুষেব ভাগ অধিক তা নির্দেশের জন্য সাঁধাবণ জ্ঞান, বাস্তব চেতন! ও মুক্তবৃদ্ধিব 
যৌক্তিকতাঁব উপব বেশী গুকত্ব আরোপ কবলেন। যেখানে স্বাভাবিকতা ক্ষুণ্ন হয়েছে, 
উদ্ভট অলোঁকিকতার বাহুল্য প্রবেশ কবেছে, সঙ্গতিবোধেব অভাব ঘটেছে, পুবাণের সেই 
অংশকে তিনি প্রক্ষিপ্ত বলে পবিত্যাগ কববাব পক্ষপাতী ৷ অবশ্য পুবাণের মধ্যে কতটুকু, 
প্রাচীন ও যথার্থ, আব কতটুকু অর্বাচীনকালের প্রক্ষেপ, যুক্তি দিয়ে তাব পরিমাণ নির্ণয় 
কবা কঠিন ৷ আমব যে যৌক্তিকতা, বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি ও সম্ভীব্যতার মাপকাঠি 
দিয়ে পুবাঁণসাহিত্য বিচাবে অভ্যস্ত, তা পশ্চিমী বিদ্যালয় থেকে আহৃত। কিন্ত গ্রীক, 
হিক্ৰ ও শ্রীস্টানী পুবাণেও এমন অনেক গাঁলগল্প আছে যে, তাব মধ্যেও যুক্তিবৃদ্ধি বিশেষ 
পাওয়া যায় না। বঙ্কিমচন্দ্র-অবলম্বিত গজকাঠি দিযে মাপলে পশ্চিমেব তামাম পুবাণ- 
গ্রন্থকে বাতিল করতে হবে ৷ 

উনবিংশ শতাব্দীব শেষ পঁচিশ বৎসব--যথন প্রাচীন ভাবতীষ ব্যাপাঁবেব প্রতি 
স্বাদেশিক ভাবতবাসীব দৃষ্টি ফিরছিল, তখন পুবাণকেও অশ্রদ্ধাব আঘাত থেকে উদ্ধাৰ 
কবাঁর চেষ্টা চলতে লাঁগল। কিন্তু ঝাডপৌছ করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র দেখলেন, তাব 
পবতে পরতে ধূপোবালি জমেছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতের! সে মলিন আস্তরণ ভেদ কবতে 
অপারগ হয়ে পৌরাণিক এঁতিহোর শুধু দোষকীর্তন করেছেন। পুবাঁণকে যুগসঞ্চিত 
{9 ডিবির বই মত বিদ্বান | ভিনি এ লল্পকনৰই বলেছেন, নু 
later the Pursna—this may be regarded as a general rule—the more 
boundless are the exaggerations.” (Indian Literature, Vol. IL, Part IJ, 
P. 465, Calcutta University, 1963 ) 
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মালিন্য থেকে বক্ষা কবতে গিয়ে, বঙ্কিমচন্দ্র মুলতঃ বুদ্ধিকেজ্রিক সংস্কাব অর্থাৎ যুক্তিকে 
মধ্যস্থ মেনে অগ্রসব হলেন ৷ পুৰাণ ভক্তিগ্রন্থ বা শাস্তগ্ৰন্থ বলেই নয়, বৃদ্ধি দিয়ে বিবেচন! 
কবলে এবং তণ্ডুলকণা থেকে তুষ বেডে ফেললে পুবাঁণের মধ্যে পুবাতন ভারতকে খুঁজে 
পাওয়া সহজ হবে ।(৮) এহ দুবাহ কর্মে ব্রতী হয়ে বন্ধিমচন্দ্ৰকে এক হাতে পাশ্চাত্য দোষদর্শী 
গবেষকদের ঠেকাতে হযেছে, আব একদিকে পুবাণেব অন্ধভক্ত এদেশীয় পণ্ডিতদেব নয়নে 
জ্ঞানাগুন শলাকা প্রয়োগ কবতে' হযেছে। পুবাণকে নবীকবণ নয, পুবাণেব মধ্যে 
যে সমস্ত অলীক বচন ও অযথাৰ্থ বৰ্ণনা স্ফীত হয়ে মূলফে আবৃত কবেছে, কোথাও কোথাও 
বিকৃত কৰেছে, বঙ্কিমচন্দ্ৰ তাবই বিকদ্ধে যুক্তিব অস্ত্র ধারণ করেন। দেশব্যাপী জাড্যের 
বিকদ্ধে এভাবে যুদ্ধ কব! মহাসত্ববান পুকষেব পক্ষেই সম্ভব। ‘বঙ্গদৰ্শন’গোষ্ঠী ও ভাব 
শিষ্য সম্প্ৰদায় এদিক থেকে ভাব বিশেষ সহায়ক হযেছিলেন। 

_ নবীনচন্দ্র গেনেব মহাঁকাব্যত্রয় আলোচন! প্রসঙ্গে আচার্য ব্রজেন্্রনাথ শীল এই 
যুগকে অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীৰ শেষ পঁচিশ বংসবকে ‘Hindu religious revival’-এর 
যুগ বলেছিলেন ৷ (৯) কিন্তু ₹5%18] শব্দটিতে পুৰাতনের অনুস্ৃত্তি বোঝায়! বঙ্কিম- 
প্রভাবিত এই যুগ প্রাচীন ও পুরাতন হিন্দুয়ানিকে কি অবিকল অপরিবর্তিত অবস্থা গ্রহণ 
কৰেছিল ? এ যুগে যখন ঘবে ফেরা'ব পাঁলা শুক হল,/তখন আ্রোতোধার গোমুখীগহরকে 
ফিবে যাবাব বৃথাচেষ্টী করেনি ; জীবন ও এভিহ্থ নতুন পথেই চলতে শুক কবল! পুবাতন 
সাহিত্য, স্থৃতি-সংহিতা, দর্শন প্রভৃতিকে প্রচাব করে বঙ্কিমচন্দ্র এদেশে অনুস্বর-বিসৰ্গেব 
টঙ্কাব সৃষ্টি কবতে চাঁননি। বুদ্ধি ও বিবেকেব বষযন্ত্রে চোলাই কবে পুবাঁণকে গ্রহণ 
কবতে হবে ৷ বেদব্যাস, বৌপদেব বা অন্যান্য লেখক, যাঁবাই পুরাণ রচনা ককন ন! কেন, 
এর মধ্যে বহু অবাঞ্ছিত ব্যাপাব প্রবেশ করেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই । তাব থেকে 
পুবাঁণকে মুক্ত করে নিতে হবে, এবং কল্ময-মুক্ত পুবাণে শুধু নিত্যধর্ম নয় যুগধর্স-সন্ধানেরও 
উপযুক্ত পৰিবেশ সৃষ্টি হবে ৷ পুবাতন সংস্কাব থেকে মুক্ত করে পুরাঁণকে নব্যজীবনের 
পাশাপাশি দীড কবাতে হলে এই গ্রস্থগুলিকে বুদ্ধির অসপত্ন মহিমায় স্থাপন কবতে হবে । 
নাবাষণ, নর, নবোত্তম ও দেবী সবস্বতীকে প্রণাম করে বঙ্কিমচন্দ্র অগ্ৰসৰ হলেও বুদ্ধি ও. 
বুদ্ধিগত প্রতীতির মানদণ্ডে পুরাণকে বিচার-বিশ্লেষণ ও গ্রহথ-বর্জন কৰেছেন ৷ এই 
গ্রহণ-বর্জনেব মূল কথা হল মানবিকতা ৷ বঙ্কিমচন্দ্র পুবাঁণেব মধ্যে যুগের বাণী সন্ধান 
কবতে লাগলেন ৷ যেখানে যুক্তি-বুদ্ধির সায নেই, যা যুগধর্ম বিরোধী, পুরাণেব সেই 
অংশ বহ্কিমচন্দ্রের সমর্থন পেল না--অনেকটা মহৰি দেবেন্দ্রনাথেব উপনিষদ-আবুগত্যেব 
মতো ৷ যদিও উপনিষদ মহ্প্িব আত্মার খাদ্যপানীয়ে পর্যবসিত হয়েছিল, তৰু তিনি বহু- 


(৮) দ্রষ্টব্য ঃ Indian Literature (Winternitz), Vol. ], Part Il, Pp. 464-65 
(Calcutta University Edition, 1963) | 
(৯) B. N. Seal—New Essays in Crticism 
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প্রচারিত এগাবখানি উপনিষদেব সব মন্ত্রই ব্ৰাহ্মসমমাজেব অনুকূল বলে গ্রহণ কবতে 
পারলেন না। ৰৃহদাবণ্যকেব ‘সোহহমস্মি’ এবং ছান্দোণ্যেব ‘তত্বমসি’ নিয়ে মহধি বডোই 
চিন্তায় পড়লেন ৷ আচাৰ্য শঙ্কবকৃত ভাষ্তসহ উপনিষদগুলি কি ব্ৰাহ্মসমাজেব দাৰ্শনিক 
বীজ হতে পাবে? উপনিষদেৰ যে সমস্ত মন্ত্ৰ তীর কাছে ওহণযোগ্য মনে হল, তিনি নিজ 
আত্মপ্রত্যযসিদ্ধ বৃত্তিব দ্বারা পৰিচালিত হয়ে শুধু সেইগুলিকে গ্রহণ করলেন! ভাঁবাবিষ্ট 
অবস্থায় তিনি উপনিষদের বাছা বাছা ছত্ৰ বলে যেতে লাগলেন এবং অক্ষযকুমাব দত্ত তা ' 
তৎক্ষণাৎ লিখে নিলেন (১০) এইভাবে ঘণ্টা তিনেকেব অনুলিখনে ভ্ৰাহ্মধৰ্মগ্ৰন্থ বচিত হল । 
এখানেও দেখা যাচ্ছে, মহধি স্বানৃভাবানুকুল শ্লোক ও ছত্রগুলিকে গ্রহণ কবেছেন, সমগ্র 
উপনিষদকে নয। এই গ্রহণ-বর্জনের কারণ কি? এ-ব্যাপাবে দেবেন্দ্রনাথ অন্ধেব মতো 
গ্রন্থের প্রতি আনুগত্য দেখাননি। তাব আদর্শ ও উদ্দেশ্য যাব দ্বার] সিদ্ধ হবে, তিনি 
উপনিষদের শুধু সেই অংশগুলিকে ব্রাহ্মধর্মেব দার্শনিক ভিত্তি বলে গ্রহণ করেছিলেন ৷ 
এখানেও সংস্কার নয়, দেবেন্দ্রনাথ জাগ্রত বুদ্ধিকে উপনিষদ বিচাবে নিয়োগ করেন ৷ বঙ্কিম 
যুগ অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীৰ শেষভাগ পৰ্যন্ত ইন্ড্রিয়জ জ্ঞান এবং সেই জ্ঞানকে নিয়ন্ত্রিত 
করবার জন্য কার্যকাবণাত্মক অভিজ্ঞাকে পৌরাণিকতাৰ যৌক্তিকতা নির্ধাবণে নিযুক্ত করা 
হয়েছিল ৷ মোটকথা! পুবাঁণ ও পুরাঁণজাতীয় ভাবতীয এঁতিহোব যেটুকু যুক্তি-বুদ্ধি ও 
স্বাভাবিকতা-অনুমোদিত এবং যা বিচিত্র হলেও অলৌকিকতাৰ মোহমুক্ত, তাকেই আমর! 
নব্যপৌবাণিকতা বলতে পাবি। বঙ্কিমচন্দ্র ও ভাব শিষ্ঘ-প্রশিষ্ঠেব দল সেই পথেৰ 
পথিক । কৃষ্ণচবিত্র, ধর্মতত্ব, গীতাব অনুবাদ ও ভাষ্য এবং বেদানৃশীলনে বঙ্কিমচন্দ্র সেই 
ুদ্ধিমার্গায় বাস্তব নীতিকে অনুসবণ কবেছিলেন। পৌবাঁণিক সংস্কৃতি বিচাবেব এই 
বীতিট বাংলাদেশ থেকেই সাবা ভারতে প্রসৃত হয়েছিল। বেদ-বেদীস্ত-উপনিষদ ও 
ষডদর্শনেব প্রভাব একালে মৃণ্টিমেয় শিক্ষিতজনেব সমাজে কেন্দ্রীভূত হয়েছে। কিন্ত 
পৌবাঁণিক সংস্কাব বৃহত্তৰ জনসমাজে প্রচলিত। এখনও আমব মুখে বেদান্ত-উপনিষদের 
কথ! বললেও আচাৰে আচবণে এবং ব্যক্তিগত বিশ্বাসে ঘোবতব পৌরাণিক । ইদানীং 
সার্বজনীন পৃজীপার্ধণ যেভাবে বেড়ে যাচ্ছে, তাতে আমবা যে কোনও সুদ্বব ভবিষ্যতেও 
স্কুল পৌরাঁণিকতা ছেডে সুক্ষ্মতৰ উপনিষদ-বেদ্রান্ত তত্বে উপনীত হব এমন কোন সম্ভাবনা 
নেই। | 

অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্ৰ প্রবর্তিত নব্যপৌবাঁণিকতাঁর একটি দুৰ্বলতব দিক আছে। শুধু 
যুক্তিবুদ্ধিকে একমাত্র শবণ্য বলে মেনে নিলে পোঁবাণিক ব্যাঁপাবেব মধ্যে বহু ছিদ্ৰ 
আবিষ্কাৰ কবা যাবে স্বাভীবিকত1 ও লৌকিকতাব দ্বাব! বিচাব কবলে এবং প্রাকৃত 
বুদ্ধিকে প্রাধান্য দিলৈ পুবাণেব বহু অংশ পবিত্যাগ কবতে হবে৷ পরিত্যাগ ন! কবলে 
দোটানায় পডতে হবে । মাঁঝে মাঝে বন্ধিমচন্দ্ৰকেও সেই ধবণের বিপদে পডতে হয়েছে ৷ 

- (১০) দ্রষ্টব্য ঃ মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুবেব আত্মজীবনী ( পৃঃ ১৩৪ ), বিশ্বভাবতী 

সংস্করণ, ১৯৬২ । রর 
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লৌকিক বিচারবুদ্ধি অনুসারে চললে কৃষ্ণের গোপীলীলা, বিশেষতঃ রাধাঘটিত কাহিনী 
পরিপাক কবা দুঝহ হবে ৷ এই জন্য ভক্ত বৈষ্ণবেবা কৃষ্ণের এই প্রসঙ্গকে অপ্রাক্কৃত এবং 
অচিন্ত্য বলেছেন ৷ বঙ্কিমচন্দ্র একদিকে স্বীকাব কৰেছেন যে কৃষ্ণ, নন্দ, যশোদা, বৈকুণ্ঠ, 
রাধা__সবই রূপক (১১) তাঁব মতে; নিদিধ্যাসন কবলে ঈশ্ববোঁপ1সন।ব তিনটি পর্যায় 
লক্ষ্য কব! যাবে । তাব মন্তব্যটি এখানে উল্লেখ করি £ 
“যখন তাহাকে অব্যক্ত, অচিন্ত্য, নিগুৰণ এবং সর্ব-জগতেব আধার বলিয়া 
চিন্তা কবি, তখন তাহাঁব নাম ত্ৰন্ম খা পবত্রক্ম বা পবমাত্মা। আব যখন 
তাঁহাকে ব্যক্ত, উপাস্য, সেই জন্য চিন্তনীয়, সগুণ এবং সমস্ত জগতের 
সৃষিস্থিতিপ্রলযকর্তাস্ববপ চিন্তা করি, তখন তাহাঁব নাম সাধারণ কথায় 
ঈশ্বর, বেদে প্রজাপতি, পুরাণেতিহাসে বিষ্ণু বা শিব। আব যখন এক- 
কালীন তাহাব উভযবিধ লক্ষণ চিন্তা করিতে পাবি, অর্থাৎ যখন তিনি 
আমাৰ হৃদযে সম্পূৰ্ণ স্ববপে উদিত হন, তখন তাহাব নাম শ্ৰীকৃষ্ণ ৷” (১২) 
এই কথাটাই তিনি সংক্ষেপে বলেছেন £ « ধৰ্মেব প্রথম সোপান, বহু দেবের 
উপাসন!, দ্বিতীয় সোপান, সকাম ঈশ্ববোপাসন! ; তৃতীয় সোপান, নিষ্কাম ঈশ্ববোপাসনা 
বা বৈষ্ণবধৰ্ম অথবা জ্ঞানযুক্ত ব্ৰহ্মোপাসনা ৷ ধৰ্মেৰ চরম কৃষ্ণোপাসন1।” এই যে জ্ঞানযুক্ত 
ভ্রপ্মোপাসনা, এতে কি ভাব অন্তবেব ক্ষুধা তৃপ্ত হয়েছিল » “ধর্মতত্বে’ গুক শিষ্যকে 
বলেছিলেন ঃ 


“অতি তকণ অবস্থা হইতেই আমাব মনে এই প্রশ্ন উদিত হইত, “এ জীবন 
লইয়া কি করিব?” “লইযা কি কবিতে হয?” সমস্ত জীবন ইহাবই 
উত্তব খুঁজিযাছি। উত্তব খুঁজিতে খুঁজিতে জীবন প্রায় কাটিয়া! গিষাছে। 
অনেক প্রকাৰ লোক-প্রচলিত উত্তবপাইযাছি, তাহাব সত্যাসত্য নিৰূপণ 
জন্য অনেক ভোগ ভুগিয়াছি, অনেক কষ্ট পাইয়াছি। 'এই পরিশ্রম, 
এই কষ্টভোগেব ফলে এইটুকু শিখিয়াছি যে, সকল বৃত্তিব ঈশ্ববানুব্তিতাই 
ভক্তি, এবং সেই ভক্তি ব্যতীত মনুষ্তত্ব নাই ৷” (১৩) 
বঙ্কিমচন্দ্রে বুদ্ধিমাৰ্গীয়- নব্য পৌবাণিকতা শেষপর্যন্ত ঈশ্বরভক্তিতে পর্যবসিত 
হয়েছে । তীব পৰে শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর শিষ্ঠসন্প্রদায় এসে পৌবাণিকতাব নতুন তাংপর্য 
ব্যাখ্যা কবলেন। পৌবাণিক বিশ্বাস ভাবতেব শুধু প্রাচীন বিশ্বাস নয়, সৰ্বয়ুগেৰ শবণ্য, 
এবং শুধু বুদ্ধিবিচাব নয়, জীবনের সর্বাঙ্গীণ ও সর্বোতম সততায় পৌবাণিক ভাবমুন্তিকে 
যথাযথভাবে পবিস্থাপনা--এই আদর্শ স্বামী বিরেকানন্দেব দ্বাবা ভাবতীষ সমাজ ও বিশ্ব- 
সভায় অত্যন্ত দক্ষতাঁব সঙ্গে উপস্থাপিত হযেছে । সে আব এক মুগেব কথা ৷ 
(১৯) দ্রষ্টব্য ঃ বিবিধ প্ৰবন্ধ-_দ্বিতীয় খণ্ড (‘গোঁবদাস বাবাজিব ভিক্ষাব ঝুলি’) _ 


(১২) গোৌবদাস বাবাঁজিব ভিক্ষাব ঝুলি ( বিবিধ প্রবন্ধ, ২য ) 
- (১৩) ধর্মতত্ব, একাদশ অধ্যাঁয (“ঈশ্ববে ভক্তি’ ) 


~ "সাহিত্য-পরিষং-পত্তিক। বৰ্ষ ৮০ 


বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজী-অভিজ্ঞ বাঙালীসমাজকে ভারতের পৌবাণিক এঁতিহোব প্রতি 
কৌতুহলী, কবেছিলেন, পুরাণের প্রতি আধুনিক ভাবতীয়ের হাবানো বিশ্বাস ফিরিষে 
এনেছিলেন, এব জন্য ভাবতবৰ্ষ তাকে চিরদিন স্মৰণে বাখৰে ৷ : 

(বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষদে অনুষ্ঠিত বঞ্িমজন্মোসংব সভায় পঠিত ) 


এণ্ড 





সংস্কৃতি গ্রন্থমাল৷ 
॥ বাঙ্গালার কীর্তন ও কীর্তনীয়। ৷৷ 

ডঃ হবেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কীর্তনেব তত্ব, বিবর্তন ও বিশিষ্ট কীর্তনীযাঁদেব 
জীবনকথা ৷ কয়েকটি ছবি। [ ১০০০] 

| ॥ কালিকট থেকে পলাশী ॥ 
শ্রীপতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় । পাশ্টাত্যজাঁতিগুলিব প্রাচ্য অভিযান 
কাহিনী । ১০ টি বিবল মানচিত্ৰ ৷ [ ৬০০ ] 

॥ বীকুড়ার মন্দির ॥ - 


শ্রীঅগিয়কুমাব বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ বাঁকুডাঁর তথা বাঙ্লাব মন্দিবগুলিব স্থাপত্য- 
শৈলী ও ইতিহাস । ৬৩টি আর্ট প্লেট । [ ১৬০০ ] 


৷৷ উদ্বাস্ত ৷৷ 


জীহত্বিণ্ময বন্দ্যোপাধ্যায় স্বাধীনতা পববর্তী উদ্বাস্ত সমস্যা ও সমাধান প্ৰচেণ্টা। 
বাঙলায় একমাত্ৰ বই । [ ১০০০ ] 


|| উপনিষদের দর্শন ৷৷ 


শ্রীহিবয় বন্দ্যোপাধ্যায় । উপনিষদসমূহে নিহিত দর্শনের তাঁংপর্য 
ব্যাখ্যা । [৭০০ ] ৷ 
॥ উপনিষদের কথা ৷৷ 
শ্রীহ্রিণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায। উপনিষদসমূহেব ইতিহাসগত আলোচনা। 
[৪০০] 
সাহিত্য সংসদ 
৩২ এ আচার্য প্রফুল্লচন্্র রোড । কলিকাতা ৯ ( ৩৫-৭৬৬৯ ) 


অন 


পা 


.ভারতায় প্রেক্ষাপটে বাঙলান অলঙ্কার শিল্পের ভূমিকা 
ভ্রীভো ললানাথ ভট্টাচার্য 


ঠিক কোন্‌ সমযে কোন্‌ দেশে অঙ্গসজ্জা বাঁ অন্য কোন কারণে অলঙ্কাৰের প্রচলন 
হল তা স্থিব নিশ্চিত করে বলা অসুবিধাজনক। তবে এটুকু বলা যায় আমাদের দেশে অন্ততঃ 
খৃঃ পুঃ ২৫০০ অব্দ থেকে অলঙ্কার ব্যবহৃত হয়ে আসছে । শুধু আমাদের দেশে নয়, মিশরে, 
চীনে এবং গ্রীসে অতি প্রাচীনকাল থেকে মানুষের অঙ্গীভরণ ব্যবহাৰ চলছে! 

উৎপত্তির ইতিহাস পর্যালোচনাষ প্রথমেই একথা পরিষ্কার কবে নেওয়া দবকার-__ 
অলঙ্কাবেব সাধারণ লক্ষণ কি। শুধুমাত্র ধাতু অলঙ্কাব, তার মধ্যে আবাৰ স্বর্ণালঙ্কাবই 
একমাত্র অলঙ্কাৰ পদবাচ্য--এটি অতি সাম্প্রতিক সংস্কাব। অলঙ্কারেব দীর্ঘ ইতিহাসে এই 
 পর্বটুকু নগণ্য স্থান নিয়ে আছে। অবশ্য ধাতুশ্ৰেষ্ঠ হিসাবে, সর্ব ধাতুসাব হিসাবে সোনার 
যে মর্যাদী তা অলঙ্কাবের সঙ্গে এক কবে ফেললে আলাদা কথা৷ ধাতুর ব্যবহার খুব 
প্রাচীন হলেও মাত্র হাজাঁব দশেক বছৰ তাঁব বয়স, আব সোনাব আবিষ্কাৰ তাবও হাজার 
তিনেক বছব পবের কথ! ৷ কিন্ত তাবও অনেক অনেক কাল আগে থেকে মানুষ অলঙ্কাব 
ব্যবহাৰ কবে আসছে, কিছুটা অঙ্গসজ্জাঁব তাগিদে, কিন্তু বেশিবভাগটাঁই সহজলভ্য 
প্রাকৃতিক সম্পদ বা জীবদেহাঁবশেষ অঙ্গে ধাবণ কবে অদৃশ্য প্ৰতিকুল শক্তিকে প্রসন্ন বা 
শান্ত কবাব আধিদৈবিক প্রয়োজনে ৷ ইতিহাসধাবাব এই বিষয়ে স্বীকৃত সিদ্ধান্ত, আদিম 
মানুষ যখন অঙ্গাববণেব ব্যবহাব শেখেনি তখনি কিন্তু অলঙ্কার উঠে গেছে তাব অঙ্গে । 
- এই প্রাগৈতিহাসিক অলঙ্কাবেব উপাদান, বলাই বাহুল্য, উজ্জ্বল ও মহার্ঘ ধাতু কিংবা 
মণিমুক্তা নয়, পবস্ত আধিদৈবিক শক্তিসম্পন্ন আপাততুচ্ছ উপাদান, যেমন, বিশেষ ধবণেব 
ফুল, ফল, বীজ, বৃক্ষনির্ধাঁস, প্রাণীর অস্থি (মাছ, উট, হাতি )। পোঁডামাটিব টুকবো, 
চকচকে বঙীন কীচেৰ প্রলেপ লাগানো! পুতি, হৰিদ্ৰাবৰ্ণ কঠিন অন্বব বা কৃষ্ণবৰ্ণ খনিজ জেট 
ইত্যাদি ধাতু ও বত়ের ব্যবহার পববৰ্তাকালের ব্যাপাব। অর্থাৎ বলা যায় যে, প্রকৃতি 
দান সত্যিকাবে ফুল থেকে সুরু করে মৃল্যবান্‌ ধাতু, মণিবত্ন, দগ্ধস্বত্িকা সব্কিছুই 
অঙ্গাভবণেব জন্য আঁবহমাঁনকাল ব্যবহাব হচ্ছে। প্রাণী দেহেব অবশিষ্ট, সবাসরি গাত্র- 
চিত্ৰণ বা বঙ্গোলিব মধ্য দিষেও বহুক্ষেত্রে বিবিধবর্ণেব অলঙ্কাবের ইঙ্গিত কবা হয়েছে। 
এই ইঙ্গিত আঁবেক গতিপথ খুঁজে পেয়েছে উদ্ধিব মধ্যে। এমন কি চৌকশ পটেব 
বহিঃবেখা যে যে মাধ্যমে এখনো অস্তিত্ব বক্ষা করছে সান্প্রতিককালেব উদ্ধি তাৰ অন্যতম । 

মানুষেব আদিমতম অলঙ্কাব যে শোভন, নয়নাভিরাম ধাতুজ কিংবা মণিময 
" অঙ্গসজ্জ! ছিল ন! তা সহজেই অনুমেয় ৷ নিছক সৌন্দর্প্রেবণা নয়, আফিদেবিক কারণেই 
প্রথম যুগে মানুষ তাব সংস্কাব ও বিশ্বাসের বশবর্তী হযে কবচেব মত যে অলঙ্কাব অঙ্গে 


৭৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! বৰ্ষ ৮০ 


ধাবণ'কবত তা ছিল জীবজস্তব দাত, অস্থিপঞ্জব কিংবা কেশাবশেষ দিয়ে রচিত বন্ধনী বা 
মাল! ৷ অঙ্গাভরণেব শোভাবর্ধনকল্লে তাব বহিবীকৃতিব সৌষ্ঠব ও পারিপাট্য আনয়নে 
কিংবা বর্ণবৈচিত্র সংযোজনে অভিনিবেশ পববর্তী যুগেৰ সৌন্দর্যবুদ্ধি বিকাঁশেব ফলশ্ৰুতি ৷ 
এমনকি সুদৃশ্য মণিমুক্তা ও ছ্যুতিমান্‌ ধাতুর ব্যবহাবও সুক হয আদিতে এ একই আধি- 
দৈবিক সংস্কারের প্রেবণায়। বস্তুত চিরদিনই জডোযা ছাড়া আবও একটি পথ ধৰে 
ব্প্রস্তর অঙ্গাভবণ হিসাবে দেখা দিয়েছে। পৃথিবীব বেশ কষেকটি দেশে অকল্যাণ থেকে 
আত্মরক্ষা এবং কল্যাঁণকে স্বাগত জানাতে বতুপ্ৰস্তব ব্যবহৃত হযেছে । এই বিশ্বাসে 
আমাদেৰ দেশেও বিভিন্ন যুগে একাধিক বত্ন এবং শেষপর্যন্ত নববত্ব ব্যবহার ঘটেছে । 
মানুষে কল্যাণেব জন্য সূৰ্য, শুক্র, কেতু, মঙ্গল, বুধ, চন্দ্র, বাহু, বৃহস্পতি ও শনিকে অনুকূল 
কবতে একেক ব্যক্তিব কোষ্ঠী ঠিকুজী বিচার কবে নষটি বু কে কোথায় বসবেন তার 
নির্দেশ দিযেছে জ্যোতিষশাস্ত্ৰ । এব মধ্যে আবাব কোন কোন বত নিযে নানান্‌ জন্পন! 
দেখ! গেছে, কি জানি নীলা ধাবণে বাজ! হব, ন! সরাসরি যমবাজেব দরবাবে হাজিব 
হব। শাস্ত্ৰ বলে, শনিকে কাটাতে নীলা হল অমোঘ মহাবত্ব। এসব ছাঁডা মিশ্রিত ধাতু- 
অলঙ্কাবেব কথা বলা হযেছে । অনেক দেবদেবীও তৈবি হয়েছে মিশ্রিত ধাতুব, তাব 
কোনটি পঞ্চধাতু কোনটি বা অষ্টধাতু ইত্যাদি । 


অলঙ্কাবেব নান্দনিক আবেদননিরপেক্ষ এবং প্রথা ও বিশ্বাসে উপরে একান্ত নির্ভব- 
শীল অন্যান্য কয়েক ধবণেব ব্যবহাবেব মধ্যেও অলঙ্কারেব উৎপত্তিব সাধারণ ইতিহাস 
খুঁজে পাওয়া যায়। যেমন, প্রাচীন জ্যোভিষশাস্ত থেকে আযুৰ্বেদ পর্যন্ত সর্বত্র বিশেষ বিশেষ 
মণিবতুকে বোগাবোগ্যে ব্যবহাঁবেব জন্য পবামর্শ দেওয়া হযেছে । এখনে] অতি ধনাঢ্য 
ব্যক্তি হযত আঙ্গুলে পবেন শীখের আংটি কিংবা বাহুবন্ধ হিসাবে লোহা বা তামার তাঁব 
ব্যবহাব কবেন। প্রাচীন বিশ্বাস কান ছেঁদা কবলে চোখ ভালো থাকে, সেই ছিদ্রিত কানে 
পরবর্তীকালে বিচিত্র অলঙ্কাৰ উঠেছে । আজও গ্রামের দিকে কোন কোন দরিদ্র পরিবাঁবে 
হয়ত শুধুমাত্র কাঠি গৌঁজা থাকে । কানেব কথাষ একটি প্রাসঙ্গিক পুবাণেব গল্প এসে 
পড়ছে । এখনকাব অলঙ্কাবজগতে বারাণদী ঘরপানাব কথা নতুন কবে বলার প্রয়োজন 
কবে ন ৷ সেই বাবাণসীব স্নানেৰ ঘাটে নাকি দেবী দুৰ্গাব কানেব অলঙ্কার হাবিষে 
যায ৷ হাবানে! অলঙ্কারেব নামানুসাবে সেই ঘাটেব নাম হয় মণিকধিকাঁ। বৰ্ণানুযায়ী 
মণিমৃক্তা ও মূল্যবান্‌ ধাতুৰ আবোগ্যকাবী শক্তি সম্পর্কে চীন, পাবস্য, আবব, মিশব,” 
সৃমেব, ভাবত প্রভৃতি দেশেব প্রাচীন এবং আজও প্রচলিত বিশ্বাসেব কথা এই সুত্রে 
স্মরণীয় পৃথিবীব সবদেশেই তৃকতাঁক বাঁ যাদব সঙ্গে জডানো মাদলি আদিযুগের সংস্কৃতি 
নমুনা! এইসব ইন্দ্রজাল ব্যাঁপাবে বিশেষ বিশেষ বঙ বেছে নেওয়ার প্রথা 'আছে। 


অথর্ববেদে নীলের সঙ্গে লালেব মিশ্রণকে তাৎপর্যপূর্ণ বলা হয়েছে। ওদিকে, হিক্র | 


ধর্মযাজক লাল আর নীলেব মেশানো পোষাক না পৰে ভবিষ্তংবাণী কবতে পাৰতেন না। 


সক 


সংখ্যা--২ '_ ভাবতীষ প্রেক্ষাপটে বাঙলার অলঙ্কাব শিল্প ৯ 
॥ দুই ॥ 

অলঙ্কাবের বিবর্তনে বিশেষতঃ এদেশে, লৌকিক ধাবাব অবদানের 
কষেকটি দিকেব তাৎপর্য অনৃধাবনীয়। অলঙ্কাবজগতে লোকায়ত সংস্কৃতির স্বাক্ষর রযে 
গেছে প্ৰধানতঃ দুটি ক্ষেত্রে--এক, উপাদান নির্বাচন ও বপকল্পনায় অর্থাৎ বহিবৃঙ্গ সাজে; = 
দুই, অলঙ্কাবেব ব্যবহার সম্পকিত গুৰুত্বপূৰ্ণ সামাজিক আচবণবিধি (বিধিনিষেধ) নির্মাণে 
যাব উৎস লোকসমাজেব সুদুব ওঅজ্ঞাত অতীতয়ুগ ৷ বিবর্তনে সাধাবণ বিধি অনুসাঁবে 
যেমন সমাঁজেব কোন কোন স্তবে কোন কোন রীতি বা প্রণালী একটি বিশেষ অবস্থায় 
পৌছে গেলে আব বপান্তবিত হতে চাযন) এবং কালক্রমে এক সনাতন ও অক্ষয় এতিহ্যা- 
শ্রধী ম্ধীদ! লাভ কবে সমাজেব পূজে! পেতে থাকে, অলঙ্কাবের ক্ষেত্রেও তেমনি দেখা 
যায় যে সমাজের অন্যান্য অংশে অলঙ্কাবরীতিব বহুল বিবর্তন ঘটে চললেও সমাজের 
একটি বৃহৎ অংশ কমবেশি সেই প্রাচীনতম অলঙ্কাবাভ্যাস বাঁচিয়ে বেখে চলেছে, কিছুটা 
অর্থনৈতিক কাবণে, কিন্ত অনেকটাই এঁতিহৃমুখী অনড অভ্যাস ও সংস্কাবেব দায়ে । আবার 
এই সংস্কীবের ঢেউ কিছুটা চেহাঁবা পাণ্টে সমাজেব অগ্রসর স্তবগুলিতেও জায়গা করে 
নিয়েছে দেখা যাঁয়। তবে মানবজাতিব প্রাচীনতম অলঙ্কাবাভ্যাসেব অবিকৃত বাহ 
অনুসৃতি লোকাযত সমাঁজেই বেশি দেখা যাঁয়। অৰ্থাৎ এখনো সেইসব প্রাকৃতিক সম্পদ- 
সৃষ্ট বা প্রাণিদেহাবশেষ নিগ্সিত অলঙ্কার পবিধান কবা হয যা লোকসমাঁজের আদিতম 
পূর্বপৃকষ অঙ্গে ধাবণ কবতেন। অবশ্য সুযোগ পেলে কৃত্রিম অর্থাৎ প্রাগ্রসব সমাজেৰ 
অলঙ্কীবেব সুলভ অনুকবণেও ঘটে যায । তৰু বলব, লোকসমা'জ অঙ্গপ্রসাঁধনে প্রকৃতির 
দানেব উপবেই বেশি নির্ভবশীল, এমনকি প্রথাগত কৃত্রিম গহন! ব্যবহাঁবেব মধ্যে তাঁদের 
যে মনোভাব ও অভী্সা ফুটে ওঠে তাব সঙ্গে অভিজাঁত-বিদগ্ধ-নাগবজনেব পবিশীলিত ও 
কৃত্রিম কচিবোধও পাবিপাট্যপ্রিয়তাৰ চাবিত্ৰিক প্ৰভেদ একাত্তিক ৷ 

এখনো পর্যন্ত এ দেশেৰ সামগ্রিক অলঙ্কাৰ সম্ভাবেব মধ্যে তুলনামূলকভাবে তুচ্ছাতি- 
তুচ্ছ উপাদানস্বষ্য লোকাযত অলঙ্কাবেব অনুপাত ঢেব বেশি হলেও অলঙ্কারশিল্পেব বিবর্তনে 
লোকাযত ধাবার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান উপাদানের বৈচিত্র্যে নয়, যদিও তা তুচ্ছ 
কবে দেখাব মত নয়। এমনকি সাধারণভাবে দেখতে গেলে মুল্যবান্‌ ধাতু বা প্রত্বালঙ্কারে 
লোঁকাষত শিল্প হযত তেমন কিছু সৃষ্ট হয়নি, 'কিস্ত লোকসমাজের ব্যবহাব উপযোগী 
অলঙ্কাব যে তৈৰি হয়নি তা নয়! আমাদেৰ অলঙ্কার ধাবায লোকশিল্পীৰ অবদান স্বল্প- 
মুল্যের অলঙ্কাবেব মধ্যে প্রতিনিষফত অনুভূত হয়েছে । "এইসব সুলভ অলঙ্কাবেব ব্যাপক 
প্রচলনেব পেছনে বযেছে আমাদের সর্বস্তবে লোকাযত বিশ্বাস ও সংস্কারেব অলক্ষিত 
ব্যাপক প্রসাব । কিন্তু লৌকিক শিল্পবীতিব যেটি সর্বাপেক্ষা গৌরবময় অবদান, তা হল 
অলঙ্কাববপে ব্যবহৃত প্রাকৃতিক সম্পদেব অনুকবণে এমন কয়েকটি চিরন্তন ও উদ্দীপক 
নকশা ও মোঁটিফেব সৃষ্টি যা অভিজ্ঞাত ও প্ৰথাবদ্ধ অলঙ্কাঁব শিল্প শুধু গ্রহণই কবেনি উপরত্ত 
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পবিমার্জন,হপবিবর্ধন ও-বিন্যাসাস্তরেব সাহায্যে তাদেব গৌঁবব এমনি বাড়িয়ে দিয়েছে যে 
গভীরভাবে অনুধাবন না করলে তাদের লোকায়ত উৎস আমাদের নজরে আসে না। 
লৌকিক অলঙ্কারের অন্যতম প্রধান উপাদান ফুল ও লতাপাতা ৷ প্রাচীন যুগ থেকে আজ 
পর্যন্ত ফুল*বা পাতার আকৃতি.অনুকবণ কবে কতো যে ধাতুময় ও মণিমৃক্তাথচিত অভিজাত 
অলঙ্কার হয়েছে তা ভেবে দেখলেংবিশ্মিত হতে হয। প্রাচীন শিবোধার্য অলঙ্কারের মধ্যে 
মাল্য ছিল ফুলেব মালারই ধাভবঃঅনুকৃতি , ললমক ছিল তিন সারি সোনার পাতা দিয়ে 
তৈবি নক্ষত্রশোভিতঃ মাল্যবিশেষ, আব আপীড হল সিথির উপরে বিলম্বিত হাব। 
ললাটের ঠিক ওপরে শোভা পেত পিপুল পাতাব অনুকবণে রচিত সোনাব হংসতিলক ৷ 
চুড়ামণ্ডন ও টুডিকা হল যথাক্রমে পদ্মপাতা ও পদ্মফুলেব মত দেখতে শিবৌভূষণ। মুসলমান 
আমলে উত্তরভাঁবতে শিসফুল, চৌস্ক বা ছোটিফুল নামে যে গোলাকুতি উচ্চাবচ শিরো- 
ভুষণাট ললাটের ওর কেশেব শোভা বর্ধন কবত তা ছিল চন্দ্রমল্লিকার অনুকবণে 
খাজকাটা। একটি খাটি বাঙালী চুলেব কাটাব নাম হল পান-কাটা। কর্ণভূষণের অধি- 
কাংশ আব্বাব ফুলেব অনুকরণে বচিত। প্রাচীন কর্ণপুর বা তাব আধুনিক সংস্করণ যথা 
কর্ণফুল, চষ্পা, ঝুমকা, বাপা ইত্যাদি গহন! পুষ্পাক্কতি। ঝুমকা এসেছে ধুতুবা ফুল থেকে, 
চন্পার পরিটষ তাব নামেই । যাবতীষ ঘন্টাঁকৃতি কর্ণাভবণ আসলে পদ্মফুলকে উল্টে 
দিলে যেমন দেখায তারই অনুকরণে বচিভ। পদ্মকোবকেব সুস্পষ্ট আভাস রয়েছে 
কাশ্মীবেব বজ্ঞাভ শব্কুদদ্বশ কৰ্ণভুষণে ৷ বাঙলাব পিপুলপাতার নীমটিও অবিকৃত বয়েছে। 
প্রাচীন প্রথাগত অলঙ্কাৰ কণিকা হল তাঁলপত্রেব -হৈম অনুকরণ ৷ এক সময়ে কচি 
তালপাতাৰ কৰ্ণভূষণ জনপদবধূর লাবণ্যকে মনোরম কবে তুঁলেছে। আজ লোকদমাজে 
ও আদিবাসীসমাজে এব বহুল প্রচলন রয়েছে। ওদিকে নেকলেস জাতীয় হারটি 
লোকায়তধারার কাছে খণী। মহারান্ট্রের পশ্চিমঘাট পর্বতমালাব অধিবাসীরা যে ধবণেব 
টুকবো ঘাস গেঁট বেঁধে হারেব মত কবে গলাষ পবে, আমাঁদেব অভিজাত গহনা নেকলেসে 
তার প্রভাব প্রমাণিত সত্য। উত্তরভারতের চম্পাকলি বা তাব সহজ সংস্করণ জওয়াঁহর-এ 
চাপাফুলের মত ছোট ছোট পেণ্ডেণ্ট থাকে। বাঙলাব কামরাক্ষা হার কামরাঙ্গা ফলের 
আকৃতি অনুসাবী। বাঙালীব খাঁটি কটিভূষণ বটফল ও নিমফলের বেলাতেও একই কথা । 
বপোব তৈবী পিপুলপাতার যে কটিভূষণ অভিজাতসমাঁজে চালু আছে তা ভাবতেব কোন 
কোন আদিবাসীসমাঁজে প্রচলিত অনুপ পিপুলপাতাৰ পোষাকহ£বা অলঙ্কাৰ থেকে 
আহত ৷ গোঁডালিতে পরবাব নৃপুরজাতীয় অধিকাংশ গহনাই আসলে পাকানো ঘাসের 
তৈরি লোকায়ত গহনার পরিমার্জিত উন্নত সংস্কবণ। বাঙলার নিজস্ব গহনায় বহুবিধ 
শস্যদানাব অনুকৃতি লক্ষ্য কবা যাঁয়। যেমন মটবমালা হাব, যবদান! ত্রেসলেট, চালদানা 
ব্রেসলেট, খোয়ে-নো ব্রেসলেট ( থৈ সদৃশ ), লবঙ্গদান! ব্ৰেসলেট ইত্যাদি ৷ নি 
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একই এঁতিহৃ উভয়কে পুষ্ট কবেছে। তাই এই ছুই ধাবাব মধ্যে মাঝেমাঝেই ভাবেৰ 
আদান-প্রদান ঘটেছে। বাহ্য গঠনচাতুৰ্য ও পাবিপাট্যেব বিচাঁবে উভযেব মধ্যে পার্থক্য 
থাকলেও সেটা ছাপিয়ে এক মৌলিক আত্মীয়তা সহজে অনুভব কবা যাষ। অভিজাত 
অলঙ্কাব শিল্প যেখানে আদিম অলম্কাবউপকবণকে অনেক পেছনে ফেলে এসেছে, শুধু 
তাদের থেকে সংগৃহীত মৌল নকশা ও মোটিফগুলি নিয়ে নব নব সৃষ্টির কৌশলে মেতে 

_ উঠেছে, লোকায়ত শিল্প সেখানে বডে! জোব সুলভ ধাতু ও উপকবণেব সাহায্যে এ সব 
আকবস্ববপ প্রাকৃতিক নকশ! ও মোটিফের অমার্জিত ও অনিপুণ অনুকরণেই সন্তষ্ট থাকতে , 
বাধ্য হয়েছে। এমনকি অনেকক্ষেত্রে এখনো লোকস্মাঁজ সরাসবি প্রাকৃতিক সম্পদ দিয়ে 
অলঙ্কাবের সাধ মেটা ৷ ' এখনো! গাছের বীজ, কাঠ, নির্যাস, পাতা, শস্যদান!, এমনকি 
কার্পাস, বজন, শোলা, নলখাগডা ইত্যাদি দিয়ে প্রত্যক্ষভাবে অলঙ্কাৰ বচিত হয়-- সেই 
নির্মাণ কাজে কৌশলগত উৎকর্ষ না থাকলেও লোকশিল্পীব সহজ সবল সৌন্দর্যবোধ, 
অনাডম্বব শিল্পকচি এবং সৰ্বোপবি সুনিশ্চিত নিজস্বতাব ছাপ গায়ে মেখে তা এক স্বতন্ত্র 
মহিমা লাভ কবে । কাঠেব তক্ষণে বিচিত্র সব লৌকিক কণ্ঠাভরণ তৈবি হয়েছে। অভিজাত 
ধর্মেও কদ্রাক্ষ, তুলসী এবং ঘুণিব দানা এসে গেছে। অভিজাত সমাজে এ ধরণের 
লোকায়ত অলঙ্কাবধাবাব এই অনুপ্রবেশ অবশ্য শুধু শিল্পসৌন্দর্যেব খাতিবেই ঘটেছে তা 
নয়। আসলে এই জাতীয় প্রভাববিস্তারেব মূলে বয়েছে এমন কতকগুলি গভীবমুল 
বিশ্বাস ও সংস্কাৰ যার উৎস মানবসমাজেব শৈশবকালীন ভয-ভাবনাব ইতিহাসে লুকোনো 
থাকলেও যাকে প্রায় অবিকৃত অবস্থাষ এখনো লালন কবে চলেছে সাধাঁবণভাবে লোকায়ত 
সমাজ এবং বিশেষভাবে আদিবাসী সম্প্রদায় । 


_ এই সংস্কার এবং বিধিনিষেধেব মধ্যে “কোন কোনটিব গুচ, অলক্ষিত আবেদন 
অভিজাতমমাজেব অবচেতনমানসে যুগ যুগ ধবে সঞ্চারিত ও সক্ৰিয় হয়ে আসছে । এই 
জাতীয় সংস্কাবাদি সামাজিক ব্যবধান নিবিশেষে অলঙ্কাব ব্যবহাবেব মানপদিকতাকে 
নিয়ন্ত্রিত করেছে । আপাতদৃষ্টিতে বিধিনিষেধগুলি অভিজাতধর্্ নির্দেশিত বলে মনে হলেও ” 
এবা আসলে সেই অন্ধকাৰ অতীতের স্মৃতিচিহ্ন যখন মানুষ অজানা অচেনা বিবপ শক্তি- 
সমূহে নিয়ন্ত্ৰণে তার পাখিব অস্তিত্ব যে সদা বিপন্ন এই আশঙ্কা অনেক আপাত অর্থহীন 
বিশ্বাস ও সংস্কাবেব, অধীন হয়ে পডেছিল। হয়ত বা যেধরণেব আধিদৈবিক সংস্কাৰ 
তাঁকে আত্মরক্ষার্থে কবচস্বপ অলঙ্কাব পৰিধানে উৎসাহিত কবেছিল, তাবই স্বগোত্র 
কোন সংস্কার বা বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে সে বিশেষ বিশেষ অলঙ্কাৰ পরিধান বিষয়ে কিছু 
কিছু বিধিনিষেধ রচন1 কবেছিল। পববর্তী যুগে অভিজাতধর্ম এগুলিকে সামান্য পরিশোধন 
করেছে হযত, কিন্তু আঁদো নাকচ কবতে পারেনি । একথা! অস্বীকার কবাব উপায় নেই, 
যুগে যুগে আমাদেব দেশে লোকাযত সমাজেব অস্তিত্ব থাকা সত্বেও একটি সুনিয়ন্ত্রিত ধর্মীয় 
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হয ৷ কিছু কিছু সংস্কাবের তাত্বিক ব্যাখ্যা হয়ত আমৰ! দেবার চেষ্টা কবি, কিন্তু বেশিব- 
ভাগ ক্ষেত্রে সে ব্যাখ্যা সম্ভোষজনক হয় না! অলঙ্কাবেব ক্ষেত্রেও কষেকটা প্রাচীন বিধি- 
নিষেধ নজবে আসে । বিয়েব আংটি সংক্রান্ত অজস্র বিধি ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে চালু আছে। 
বিহার ও উত্তবপ্রদেশে প্রচলিত অনন্ত বিছা, বাঙলার নোয়া, মাদ্ৰাজেব থাঁলি, কুর্গেব 
পুঁতিমালা কোন কুমারী বা বিধবাব অঙ্গে ওঠা নিষেধ ৷ এই সূত্রে কোন কোন অলঙ্কাবের 
অতীতকথা ও জন্মবৃত্তাত্ত এসে পডে। লোঁহবলয়কে মেয়েদেব বন্দীদশার চিহ্ন বলা ঠিক. 
কি না, যাবতীয় পদাভবণকে বেডি বলা শোভন কি না, বাহুবলয বোম ও গ্রীসের 
যোদ্ধাদেব ব্যবহার সামগ্রী কি না, আংটর প্রাচীন ব্যবহার নামমুদ্রা বা পাঞ্জাতে সীমাবদ্ধ 
কিনা ইত্যাদি বিষয়গুলি নিয়ে তত্বেব পাহাড তৈৰি হতে পারে । আমব! বিধিনিষেধ 
প্রসঙ্গে মধ্যযুগে মুমলমান সমাজেও এর অনুপ্রবেশ দেখতে পাই ৷ বাঁদশাহেব অনুপস্থিতিতে 
বেগমের নথ ব্যবহার নিষিদ্ধ। এছাডা সামাজিক পদমর্যাদা অনুসাবে অলঙ্কার সম্পর্কিত 
কয়েকটি সংস্কাব বিধিনিষেধেব পর্যাষে পডে। 


॥ - ।॥তভিন ॥ 


ভাঁবতবর্ষে অলঙ্কীবেব ইতিহাস অন্ততঃ পাঁচ হাঁজাব বছর পুবনেো!। এদেশের 
আর্ডোঞ্চ জলবাধুতে গাঁয়ে জামাকাপডেব বোঝা না চাপিয়ে অলঙ্কারের বাহুল্যই মানায় 
ভালো ৷ এখানে অলঙ্কারেব উপাদান যেমন ছডানো এদেশেব মানুষ তেমনি প্রাচীনকাল 
থেকে আত্যন্তিক অলঙ্করণপ্ৰিয়তাব জন্য প্রসিদ্ধ । বহু বিচিত্র জাঁতিব সমাবেশে এবং 
বহিবাগত সংস্কৃতিৰ ঘাত, অভিঘাতে এদেশেব অলঙ্কীরশিল্পে বৈচিত্র্য এসেছে ৷ তবু, 
ইতিহাসেৰ অন্য ক্ষেত্রে যেমন, এক্ষেত্রেও তেমনি বৈচিত্র্েব মধ্যে এক মূলগত এঁক্য বিবাঁজ- 
মান ৷ এই এঁক্য শুধু দেশগত নয়, কালগতও বটে ৷ যুগে যুগে ভারতে আলঙ্কীরিক 
প্রতিভা কতকগুলি প্রধান প্রধান আকর শিল্পনযুনাকে নতুনভাবে বিকশিত কবাব সাধনায 
সার্থকতা লাভ কবতে চেয়েছে, প্রাচীন ও নবীনেব মধ্যে তাই এক অবিচ্ছেদ্য বন্ধন বচিত 
হয়েছে। এরও পেছনে রয়েছে সেই সনাতন দুবপনেষ এঁতিহৃপবাযণত। ৷ 


আমাদেব দেশের প্রাচীন অলঙ্কীব সম্পর্কিত ধাবণা প্রধানতঃ দুটি পথ ধবে এসেছে ৷ 
প্রথম পুরাতত্বেব সাহায্যে, দ্বিতীয় সাহিত্যপাঠে। মহেঞ্জোদারো ও হরগ্নার খনন কাজে 
যে সব মৃতি পাঁওযা গেছে তাদেব অঙ্গে যে সব অলঙ্কাব আছে যেগুলি অর্থাৎ পবোক্ষ 
ধারণা, যে সব অলঙ্কাৰ সবাঁসবি পাওয়া গেছে এবং তক্ষশীলা প্রভৃতি স্থানের প্রাচীন 
মাল্যদানা অর্থাৎ প্রত্যক্ষ ধারণা, ওদিকে খগ্থেদ থেকে সুক করে প্রাচীন মহাকাব্য, পুরাণ 
পর্যন্ত যে সব গ্রন্থে দেবদেবীর অলঙ্কার বর্ণিত আছে, প্রাচীনকালের কাব্যগ্রন্থে বর্ণিত 
নাযক-নায়িকাব অঙ্গ/ভরণ, মৌর্ধযুগ থেকে, সক করে প্রাগাধুনিককাল পর্যন্ত দীর্ঘদিনের 
বহুবিধ মৃতিতে উৎকীর্ণ অলঙ্কাব--সব মিলিষে অলঙ্কারের ধাবা অনুসন্ধান কর! যেতে 


হি 


সংখ্যা-২ ভাবতীষ প্রেক্ষাপটে বাঙলাব অলঙ্কার শিল্পেৰ ভূমিকা ৮৩ 


পাবে । এছাড়া লোক-সাহিত্যেব বিভিন্ন শাখায়, প্রায় সবকষটি মঙ্গলকাব্যে, পুথি ও 
পটচিত্রণে এবং ধর্মীয় তিলক ও গান্র আলপনায় অলঙ্কাররব অনুসন্ধান চলতে পারে। 


বেদে নিষ্ক নামে একৰকম হারেব উল্লেখ আছে। স্বর্ণবচিত স্ৰক্‌ বা মালাবওণ্উল্লেখ 
পাওয়া যায়। গোভিলেব গৃহ্সূত্রের এক টাকা অনুসাৰে দ্ৰক্‌ বলতে পুষ্পরচিভ শিবোৌভুষণ 
এবং স্বৰ্ণময় কণ্ঠাভরণ ছুইই বোঝাঁত অশ্বলায়নেব গৃহ্যসূত্রে আছে যে, শিক্ষা সমাপন অন্তে 
ব্ৰহ্মচাৰী যখন গুকব কাছে বিদাষ নিতে উপস্থিত তখন তাব অঙ্গে শোভা পাচ্ছে বতুখচিত 
কণ্ঠহাব ও দুটি কৰ্ণভুষণ ৷ কঠোপনিষদে বহুকপযুক্ত মুঙ্কা নামক হাবের উল্লেখ পাওযা যাষ। 
পাণিনি যাবতীয় অলঙ্কারেব তালিক! দিষেছেন, স্বর্ণকাঁব যদি সোনা ভেজা দেয় অথবা 
- তার কারিগরীতে যদি কোন দোষ ধবা পড়ে তাহলে সেই কারিগরের সামাজিক শাস্তি কি 
হবে মনু তা সবিস্তাৰে বলেছেন। বামীয়ণে সীতাব অঙ্গে বহুবিধ অলঙ্কারেব উল্লেখ 
আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই সমযকাৰ অলঙ্কাবের শিল্পগত মান ছিল খুবই উন্নত। 
রামায়ণে উল্লেখিত অলঙ্কীব হাব, হেমসূত্র, বলনা, অঙ্গদ, কুণ্ডল, বলয় এবং কেযষুব প্রভৃতি 
আজও কোন না কোন নামে চালু আছে। লঙ্কাব রমণীকুল পবতেন বৈদুর্যমণি ও হীবক- 
খচিত স্বর্ণকুণ্ডল । অঙ্গদ ও কুণ্ডল ছিল স্বৰ্ণনিমিত এবং তাঁদের যথাক্রমে ‘বিচিত্ৰ’ ও ‘শুভ’ 
, এই বিশেষণে ভূষিত কব! হয়েছে। ভবতের নাট্যশাস্ত্রে অঙ্গাভবণকে সাধারণভাবে 
'আবেধ্য যেমন কুণ্ডল, ‘বন্ধনীয়’ যেমন অঙ্গদ, “ক্ষেপ্য যেমন নুপুর ও বস্ত্রাভবণ এবং 
‘আবোপ্য’ যেমন হেমসৃত্র ও বিবিধ হার--এই চার শ্রেণীতে ভাগ কবা হযেছে । এছাডা 
। মন্তক, কর্ণ, গ্রীবা, আঙ্গুল, কটিদেশ ইত্যাদিব জন্য স্ত্রী-পুকষ উভয়ের ব্যবহার্য নানান্‌ 
আভবণেব বর্ণনা দেওযা হয়েছে । শুশ্রুত সংহিতাঁষ চিকিৎস! ও আভৰণ ধারণ উভয় 
উদ্দেশ্যে বাঁলকেব কর্ণবেধেব কথা আছে। ম্বচ্ছকটিক নাটকে একটি কর্মচঞ্চল গহনার 
দোকানের এঁ মুগেব এক অতি বিশ্বাসযোগ্য ছবি তুলে ধবা হযেছে ৷ শকুত্তলার আংটি, 
কালিদাসংএবং অন্তান্য কবিদেব বণিত পুষ্পালঞ্কারের আকর্ষণ আজও বিন্দুমাত্র কমেনি ৷ 
দশরুমাঁর চরিত, জাতককাহিনী, বিনয পীটক, বনের কাদন্বরী ও হর্মচবিতে, মাঘের 
শিশুপালবধে, হর্ষেব নৈষধ চরিত্রে, বৃহৎ সংহিতা।য়, অমর কোষে এবং যাবতীয় পুবাঁণাদিতে 
অলঙ্কাবের বহুবিধ উল্লেখ পাওযা যাঁয়। 
আমাদেব দেশে পোঁবাণিক সাহিত্যে আদিম সমাজেব অনুকবণে কণ্ঠাভরণের ওপর 
বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে । সেই আভবণ হৃদয়েব কাছাকাছি বাখার নির্দেশ দেওয়া 
আছে। কাৰণ, হৃদয ভ্ৰহ্মতত্বেব সঙ্গে অঙ্গীঙ্গী জডিত ৷ হৃদয বয়েছে গ্রীবাদেশের নিচে, 
নাভিদেশ থেকে বাবো আঙ্গুল ওপৰে ৷ পদ্মেব মুকুলেব মত এ হৃদয় নাডীগুলো দিয়ে 
জডানেো!। এখানে ছোট একটি ফুটো আছে যার মধ্যে সমস্ত জগৎ প্রতিষ্ঠিত । 
দেবতাদেব স্তবগানে তাদের কপ বর্ণনাকালে অগণিত অলঙ্কারেব কথা বল! হয়েছে । 
কৃষ্ণের বণ বর্ণনাষ (বহীপীড) মযুবেব পালক দিযে শিবশোঁভনের কথা, (বল্লবীনয়নাক্তোজ 


৮৪ সাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিকা টু বৰ্ষ ৮০ 


মালিনে) পদ্মেব মালাব কথা বলা হয়েছে, শ্ৰীবামবহয্ত্যে-শঙ্খভুষণ’ উল্লেখিত হযেছে ৷ চিব- 
কালের ছাইমাখা শিবকে পর্যন্ত বত্ন-আকল্প-উজ্বলং-অঙ্গং, মন্দার-পুষ্প পুজিতায়, রঞ্জিত সং 
মুকুটং? মঞ্জীব-পাদ যুগলায় ইত্যাদি স্তব করা হযেছে। দেবীদের ক্ষেত্রে তো কথাই নেই 
যেখানে যত ভালে! অলঙ্কার আছে, স্বর্ণময বস্তু থেকে মুক্তামালা সবকিছু পরিয়ে তবে শান্ত 
হয়েছেন স্তব বচয়িত1? বলা বাহুল্য, এই বর্ণিত ব্বিধ অলঙ্কীব স্তোত্রকারের মনগভা 
ব্যাপার কিছু নয়। \ 


আমর! সাহিত্যে দেবদেবীব অঙ্গে যে অলঙ্কাবের বর্ণন! পেয়েছি শিল্পশাস্ত্রেও তার 
প্রতিধ্বনি শুনতে পাই ৷ সেই কারণে উৎকীর্ণ ভাস্কৰ্য ছাডা বিগ্রহের অঙ্গে ধাতু ও অন্যান্য 
মুল্যবান্‌ অলঙ্কাব চাপিষে দেওয়া হয়। এই সমস্ত অলঙ্কাবে স্থানকালেব বিশেষ শৈলী 
দৃষ্টি এডায় ন! ৷ যেহেতু নির্দেশানুসাবে সর্বক্ষেত্রে নির্দিষ্ট অলঙ্কীব কোন বিশেষ দেব- 
দেবীর অঙ্গে থাকে না তাই মানুষের ব্যবহাবেব অলঙ্কাবেই তাব পৰিচয় বিধৃত । এ কথা 
শুধু হিন্দু দেবদেবীর ক্ষেত্রে নয, বৌদ্ধ ও জৈন দেবদেবীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য ৷ হেমচন্দ্ৰাচাৰ্য 
ভাব ‘অভিধান চিন্তামণি’তে যে ষোডশ বিদ্যাদেবীব কথা বলেছেন তাদের অঙ্গাভবণ এবং 
শ্বেতাম্বরী ২৪ শাসনদেবীব অঙ্গাভৰণ থেকে সবক কবে বৌদ্ধ অমিতাভকুলু, অক্ষোভ্যকুল, 
বৈবোচন, রত্বদম্তব, অমোঘসিদ্ধিকুলেব যাবতীয় দেবদেবীৰ অঙ্গে বিচিত্র অলঙ্কার আমাদের 


দৃষ্টি আকর্ষণ কবে । জৈন ধনপালেব তিলকমঞ্জরী এবং নাবদশিল্পেব ভৌমিক, ভিত্তি ও | 


প্রস্তরচিত্র আমাদের প্রাচীন অলঙ্কাব সম্পর্কিত ধারণার সহায়ক ৷ 


ভারতের প্রাচীন আলঙ্কারিক এঁশ্বৰ্য সম্পর্কে আমাদেব ধাবণাব আবেকটি গুৰুত্বপূৰ্ণ 
উৎস হল মহেঞ্জোদাবো, হরপ্লা, পাটলিপুত্ৰ, বৈশালী, বাজগৃহ, বুদ্ধগয়া, নালন্দা প্রভৃতি 
প্রাচীন জনপদেব খননলন্ধ অগণিত মৃতি, খেলনা এমনকি মণিমুক্তা ও অলঙ্কার । যে বাঙলা- 
দেশের ভূমিব প্রাচীনতা সম্পর্কে সে দিন অবধি পণ্ডিতদের দ্বিধার অস্ত ছিল না, আজ 
অনুসন্ধানের ফলে সেখানেও যে সব প্রভ্ুদ্রব্য পাওয়া যাচ্ছে তা থেকে প্রাচীন পূর্ব-ভাবতীয় 
অলঙ্কার সম্পর্কিত একটি চিত্র পরিস্ফুট। চন্দ্রকেতুগভ, হরিনাবায়ণপুব, দেউলপোত। 
(২৪ পবগণা), মঙ্গলকোট (বর্ধমান), বাসাপাঁডা (বীবভূম) থেকে বর্তমান আলোচক শুঙ্গ 
যুগের কয়েকটি পোডামাটিব যক্ষিণী সংগ্রহ করেন ৷ এই মৃতিগুলিব প্রত্যেকটিতে রত্ুজালি, 
টিকা, পর্যাষটঁক, হেমসূত্র এবং কিবীট কুণ্ডল অতি স্পষ্ট । এ ছাড়া পাঁওয1 গেছে নানান্‌ 
আকৃতির ও ভিন্ন ভিন্ন বঙের বিবিধ মাল্যদান| ৷ এব মধ্যে আগেট, কালপিজনীয়, গারনেট, 
জেম্পাঁর এবং কোয়ার্টজই পবিমাঁণে বেশি । হবিনাঁবায়ণপুর এবং দেউলপোতায পাওযা 
গিয়েছিল অগণিত পোঁডামাটিব মাল্যদানা যাব বডগুলিকে মাছেব জালে ব্যবহারের গুটি 
বলে মনে হয়। 

ভারতীয় নাবীমুতির প্রাচীনতম নমুনা ঝোব ও কুল্লীর দগ্ধষতিকা থেকে সক করে 
প্রাগাধুনিক যুগ পর্যন্ত আমরা কযেকটি আকব অলঙ্কাবেব ( যুগে যুগে তার অভিধাত্তর 


পাস 


~ 


ক 


সংখ্যা-_২ ভাবতীয় প্রেক্ষাপটে বাঙলাব অলঙ্কার শিল্পেব ভুমিকা ৮৫ 


ঘটলেও ) কথা'জানতে পারি । ১। রত্বজালি অর্থাৎ রত্ুখচিত কেশ আবরক ২। কিবীট- 
কুণ্ডল অর্থাৎ শিবোভুষণ ৩ ৷ হেমসৃত্র অর্থাৎ কণ্ঠাভবণ ৪ জনপদবধূর করশোভা৷ বলয় ও 
অন্গুলীয়ক ৫। হেমমেখল1 ও কিঙ্কিণী, সি ললনাব কটিবন্ধ ৬। নাগরিকাব পদাভরণ 
নুপুর! 

শিল্পশান্ত্রে দেবদেবীর আপাদমস্তকের যে ভি আছে তদনুসাঁবে বিবিধ অলঙ্কার 
যুগে যুগে নিমিত হয়েছে । এই সমস্ত অলঙ্কারকে রীতিসিদ্ধভাবে এইরকম ভাগ করা 
হয়েছে । মন্তক থেকে কণ্ঠ ঃ শিবোরত, ললাটিকা, তাডঙ্ক, মুক্তামালা, গ্রেবেষ ও উগ্নিকা । 
কর্ থেকে কটি বা নাঁভিদেশ £ প্রালম্বিকা, বত্নসূত্ৰ উত্তংস ও খাক্ষমালিকা। পাৰ্শ্ব ও 
হস্তালঙ্কাব £ পাৰ্শ্বোদ্যত, নখোদ্যত, অস্তবলীচ্ছাদক, অঙ্গদ, মণিবন্ধবলয়, শিখাভূষণ ও 
অঙ্গিকা। কটদেশের অলঙ্কার £ ভ্রাস, প্রাগগুবদ্ধ, নাভিপুর, নাভিমালিকা। এ ছাড়া 
মাণবক, ললস্তিকা, কটিলগ্ন ও উধ্বতারার ব্যবহাৰ প্ৰচলিত ছিল। পুকষের ক্ষেত্রে 
শৃঙ্খল ব্যবহৃত হত ৷ সপ্তকী কটিদেশের অলঙ্কাব ঃ কাঞ্চী, অধ্টযন্টিকা, বসন! ও কলাপ ৷. 


॥চার ॥ 


সিন্ধু সভ্যতাব যুগ থেকেই ভারত অলঙ্কাবের- ক্ষেত্রে নির্মাণ কৌশলের মানে, 


দক্ষতায়, গঠনবৈচিত্যে ও উপাদানব্যাপ্তিতে বিশ্বেব সেবা দেশগুলিব অন্যতম ছিল। সিন্ধু 
সভ্যতা ধাতুশিল্পের উৎকর্ষ, খোদাই, ঠোকাই, ছাচঢালাই প্রভৃতিতে দক্ষতা, জালি 
কাজ, ঠাণ্ডা পাথববসানো কাজ, বঙীন উজ্জ্বল কাচেব কাজ, বঙ ঢেলে এনামেলেৰ কাজ, 
গুঁতি ছেঁদ| করাব কাজ-_সব ব্যাপাবেই আশ্চর্য অগ্ৰগতি চোখে পডে। আৰ্ধব| ধাতুর 
ব্যবহাবেই সবিশেষ পারদর্শী ছিলেন, স্বর্ণ ও কখনো কখনে! বৌপ্য ব্যবহার কবে বিবিধ 
অলঙ্কাৰ নির্মাণ কবতেন তাব!। তক্ষশীলা থেকে উদ্ধার কব! অলঙ্কাবে গ্রীক ও ভাঁবতীয় 
বীতির সংমিশ্রণে বচিত গঠনবৈচিত্র্য ও নকশার যে পাবিপাট্য দেখা যায়, তাৰ প্রভাব সুদ্বব 
প্রসাবী হয়েছিল। সোনার সূক্ষ্ম জালি কাজ ও অত্যুন্নত এনামেলিংয়েব জন্য তক্ষশীলা 
" খ্যাত ৷, মৌর্যযুগে প্রাহূর্যেব সঙ্গে সঙ্গে ভাবী গহনাও এল, আর দেখা দিল সোনাবপোর 
বাসনকোসন এবং বাজার হাতির অঙ্গে সোনা বপোব অঙ্গীভরণ। ভারতবর্ষে সমাজ 
আর্থনীতিক যাবতীয় ব্যাপাবের সঙ্গে অর্থাৎ ইতিহাসেব প্রত্যেকটি মোড ঘোবার সঙ্গে 
ছোটবড বাস্ট্রযন্ত্র ও ব্যক্তিক অভিকচি নতুন নতুন পথ খুঁজেছে। প্রাগৈতিহাসিক, মৌর্য, 
শুঙ্গ ও কুষাণেব পৰ গুপ্তমুগ মোহনয়ালাব ব্যবহাবে যেন ঝলমল করে উঠেছিল । পূর্বের 
তুলনায় আয়তনে বড হলেও গুপ্তযুগীয় অলঙ্কাব ছিল ওজনে হাঁক্ষা, বৃহদাঁধতনেৰ উপযোগী 
' জটিল নকশায় সমৃদ্ধ এবং সব মিলিষে অনেক বেশি মাজিত 

গুপ্তযুগ ও মুসলমান যুগের মধ্যবর্তীকালে এই শিল্পটি অলঙ্করণ প্রাচুর্য ও তক্ষণাদি 
কৌশলে মাৰ্জিত সূক্ষ্মতাঅৰ্জনেব সঙ্গে সঙ্গে এমন একটি মানসাম্য লাভ কবেছিল যাকে 
প্রকাবান্তরে অগ্রগতিব দিক থেকে অচলাবস্থা বলা চলে । আসলে, ভাবসমৃদ্ধ গুপ্তযুগের 


৮৬ ফি সাহিত্য-পবিষং-পত্রিকা বর্ষ ৮০ 


পব থেকে কাক ও শিল্পের বাঁজ্যে এক বদ্ধ অবস্থা এসে গিয়েছিল । অলঙ্কাবশিল্প ইতিপূর্বে 
নকশা, পবিকল্পনা ও বপায়নে শ্লীঘনীয় পৰিণতি লাভ কৰলেও, এই অন্ধকাৰ মুগে 
অলঙ্কারশিল্পে গণকচিকে যা নিয়ন্ত্ৰিত কবত তা বিশুদ্ধ শিল্পস্পূহা নয, পবস্ত অলঙ্কাঁব- 
সমূহের বিবিধ আনুষ্ঠানিক তাৎপর্য ও ধর্মীয সংস্কার, কখনো বা তাদেব নিছক এঁশ্বর্ধমূল্য 
মুসলমান আক্রমণের ফলে এই অচলাঁয়তন ভাঙতে সুক কবে এবং ক্রমে দুটি ভিন্ন ভিন্ন 
সংস্কৃতিৰ সংঘর্ষ ও সমন্বয়ের পবিণতিত্ববপ অলঙ্কাৰ শিল্পেও যুগান্তৰ উপস্থিত হয়। এই 
সমন্বয়-প্রক্রিয়া চবম সার্থকতা লাভ কবে মুঘল আমলে এবং এব মূলে কাজ করেছিল 
আববীষ নয়, পবিসিক বিলাসবহুল বৰ্ণাঢ্য সৌন্দর্যকচি, কাবণ অভিজাত শাসককুল তখন 
পারসিক আদর্শে মগ্ন ছিলেন । | ৷ 


প্রাক্-মুঘল যুগের তুক্কি অধিপতিদেব কেন্দ্রীয় বা আঞ্চলিক রাজসভায় ঠাঠ-ঠমক 
ও আডশ্বর হয়ত কম ছিল না, কিন্ত মুঘলযুগেব অলঙ্কাবেব অভিজাত মনৌভঙ্গী, 
চরমোৎকর্ষপবায়ণতা, রুচিসৌকুমার্য, গীভিময সৌন্দর্যপ্রেম ও নিটোল দীপ্তিব পাশে 
পাঠান “বিভ্তবত্তার নগ্ন প্রদর্শন অনেক ঠুনকো ও নিষ্প্ৰভ বোধ হয়। পাঠান যুগেৰ 
কারুকর্মেব উল্লেখ পাওয়া যাষ বিদেশীদের লেখা বিববণে। “ভোঁজসভা শেষ 
হলে রাজপ্রতিনিধিদেব সোনাব বাটি, সোনাব কটিবন্ধ, সোনার কুঁজো আব সোনার 
পেয়ালা! উপহাব দেওয়া হল। সহকাঁবীর এ সমস্ত জিনিসই পেলেন তবে সেসব কপোর 
তৈরী ৷’ “তারা পাষে দেয় সোনালী জবীব কাজ কবা চটি। কানেতে তাবা দামী 
পাথর বসানো সোনার দুল পরে। তাঁদের গলায় দোলে হাঁর।' হাতেব কজী এবং 
পায়ের গোডালিতে তার! সোনার বাল! ও মল পবে, হাত এবং পাষেব আঙ্ু্লে আংটি 
পবে।’ গোঁডেশ্বব বৃহস্পতি মিশ্রকে ‘রাজমুকুট’ উপাধি দেবার সময ‘তাকে উজ্জল 
মণিময় সুন্দর হাব দ্যুতিমান ছুটি কুন্তল রতুখচিত দশ আঙ্গুলেব বতনচুড দিয়েছিলেন ।’ 
বৃন্দাবন দাসেব দৃর্টিতে, “কেবল নাবীরা নয়, পুকষেরাঁও নানাবকম অলঙ্কার পরতেন, 
যেমন-_অঙ্গবলয়, আংটি, নৃপুব, কুণ্ডল , এইসব, গয়না সোনায় তৈবি হত, তার সঙ্গে 
সময় সময় বপাঁও থাকত এবং মবকত, প্রবাল, মুক্তা, বিভালাক্ষ প্রভৃতি রত্নও গয়নায 
ব্যবহৃত হত৷’ [ সুখময় মুখোপাধ্যায়, বাংলা ইতিহাসেৰ দুশো বছর, পবিশিষ্ট ] 


৷৷ পাঁচ ॥ 


বস্তুত আজ অধিকাংশ ম্যুজিষামের অলঙ্কাব-সম্বল হল মুঘল অঙ্গাভবণ। এখানে 
আমাদেৰ প্রাচীন ধারা পাবসিক ধারাৰ সঙ্গে মিলে যে প্রবাহ সৃষ্টি কবল পরবর্তীকালেও 
তাঁকে এতটুকু ম্লান করা যায়নি। পাঠানেব পব থেকেই সমবখন্দ ও হীরাটকে আমবা 
খুব কাছে পেতে থাকি । সৈযদ আলি বা সামাদ শুধু যে আমাদের চিত্রকলাকে 


প্রভাবিত করেছিল তা নয় আসলে আমাদেৰ নান্দনিক দৃর্টিব একটা বিবাট পরিবর্তন তখন 
/ 


LD) 
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এসে গেছে। মুঘল বাদশাহেব অর্থকৌলীন্যেব সঙ্গে পারসিক কচির বিবাহবন্ধনে 
আমাদেৰ চোখের বিপ্লব পুরোপুবি ঘটে গেল ৷ ক্ষুদ্র চিত্রেব কাঁবিগরীতে, দিল্লী আগ্রা 
প্রাসাদ হর্স্যে, সিদি সৈদেব জালি কাজে যে দক্ষতা, যে চমক, তাঁবই আরেক দিক-মুঘল 
অলঙ্কাব। এ অলঙ্কারে ধাতু ওজ্বল্য কমিয়ে নেওয়] হয়েছিল, গঠনশৈলী প্রায় 
এঁতিহাবাহী কিন্তু জডোযার এমন নয়নাভিবাঁম সমাহাৰ এর আগে পৰে কখনো! দেখা 
যায নি। সৰ্বোপৰি যোগ হল পাবসিক মিনাকাবি। মুঘলমুগেব এই মিনাকারি 
আমাদেব আবহ্মানকালেব অলঙ্কাবধাঁবাকে নতুন নতুন পথে চালিত কবল । গোঁডেব 
লোটন মসজিদের মিনাকাঁবি শুধু যে আমাঁদেব অঙ্গাভরণকে চঞ্চল কবল তা নয়, এব ঢেউ 
সাগবপাবে গিয়েও পডল। প্রথম এলিজাঁবেখেব সময থেকে সাদা মিনাব কাজ ইংলণ্ডে 
চালু হয়েছিল (জয়পুবেও তা চলছিল) কিন্তু পাবসিক বঙদার, মিনাকাঁবি বাণী এযানকে 
অস্থিব কবে তুলল ৷ দেখতে দেখতে বামধনু মিনা সমগ্র ইংলণ্ডে ধনী সমাজেব প্রধান 
আকর্ষণ হয়ে দীডাল। চিত্রকলায় জয়পুব যেমন গুজবাটি প্রভাব মুক্ত হয়ে অত্যধিক 
'মুঘলগন্ধী হযেছিল তেমনি অলঙ্কাবেব ক্ষেত্রেও কুন্দন-মিনাকারিব অঙ্গ থেকে' মুঘলগন্ধ 
আজও মুছে ফেল! সম্ভব হয়নি। প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন এ প্রভাব লোকাযত সমাজেব 
ক্ষেত্রে প্রায় নেই বললেই চলে । - ং রা 


মুঘল আমলেব মূল ধাতু অলঙ্কাব কিন্তু এদেশেব প্রাচীন শৈলী থেকে বিচ্ছিন্ন কিছু নয় ৷ 
এই কাঁবণে বিচ্ছিন্ন নয়, যে মোটিফগুলো প্রাচীনকাল থেকে আমাদেব মন্দিবগাত্রে, 
দৈনিক ব্যবহাবেৰ সামগ্রীতে ও অন্যান্য হাঁজাবো বস্তুতে প্রতিফলিত ভার প্রভাবকে একে- 
বারে অস্বীকাব কর! অসম্ভব । তরু ধর্মীয় অনুশাসনানুসারে যখন শিল্পীকে ফুল-লতা-পাতার 
কেয়াবির মধ্যে আবদ্ধ থাকতে হয়েছে তখন কিছু কিছু চক্রজাতীয় নতুন মোটিফ সেখান 
থেকে বেবিয়ে এসেছে । এই মেটিফেব ঢেউ মসজিদে পড়েছে, হিন্দু মন্দিবেও দেখা 
গেছে, দেখা গেছে প্রতিদিনের ব্যবহাব সামগ্রীতে। পিতৃপুজার মোটিফ, হাঁটু মোড! 
মোটিফ, চক্র মোটিফ এবং নাগ ও ড্রাগন মোটিফেব বিচিত্র মিলনে এগুলি জন্ম নিয়েছে ৷ 


মুঘল অলঙ্কারে তাজ আর ঝাপটা প্রথম ঝলকেই আমাদের চমকিত করেছিল । এই 
চমক থিতিয়ে দেখা গেল অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রাচীনের অভিধাস্তর ঘটেছে, পরিবর্তন সামান্য 
কিছু এসেছে ওজনে ও ধাতু ব্যবহাবে । মাথায় নতুন করে এল চৌঙ্ধ, শিসফুল ও ছোটি 
এবং কোন কোন ক্ষেত্রে মৌলি । ছোটদের মাথায় বৌডা এবং অন্যান্যদেব শির্মার্গ 
শোভা পেতে লাগল ৷ কপালে দৌনি বা দমৃনি, কুটবি, টিকা, টাদ, তাওইট, ঝুমর, গুছই, 
বিন্দলি ও বাঁবওয়াঁটেব প্রচলন হল ৷ কানে উঠল গোসওয়াডা, বাহাদুরি, বামকা, বালা, 
ুংরিদার, মছলিয়াঁন, পতং, তানদুৰ এবং মোব ফুলওযাঁব। নাকের অলঙ্কাব নথ, বুলক, 
লট্‌ কান এবং লং একেবাঁবে নতুন. বস্তু হিসাবে দেখা দিল । দাতের ক্ষেত্রেও বখন অভিনবত্ব 
আনল। হার জাতীয় শ্রেণীতে এল চন্দন, চম্পাকলি, জুগনু, মোহরন, হাউলদিল, ইসলি, 
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গুলুবন্ধ, ইতবাদন, কান্দি, শিলওয়াটা, লরি (পাঁচ, সাত)--অবশ্য এ সবই প্রাচীনের নতুন 
অভিধা মাত্র । হাতের গহনায় বাজুবন্ধ, জোঁশন, তাওধিজ, অনন্ত, ভাঁওটা, এলাচি, কম্পন, 
গোখ্‌ক, কাবা, চূড, গইবা প্ৰভৃতি আকৃতি ধাবানুদাবী, তক্ষণকর্মেও পুরনো মোটিফ পৰ্যন্ত 
বয়ে গেল ৷ আংটিব ক্ষেত্রে সামান্য অভিনবত্ব দেখা গেল ছল্লা ও আরশিতে। কটিদেশে 
এল পাহ্‌জেব, চঞ্জর, ঘুংক ও জাঞ্জিবি। ওব্ঙ্গজীবের দববাবেব চিকিৎসক ভিনিসবাসী 
মানুচ্চি মুঘল অন্তঃপুবের যে বর্ণনা দিযেছেন তা থেকে বিবিধ অলঙ্কারেব কথাও জানা 
যায়। শাহজাদীরা চাদবের মত কবে গাঁথা মুক্তোব জাল দুই কীধেব ওপৰ দিয়ে ঝুলিয়ে 
দিতেন ৷ পুরুষেবা অঙ্গাভবণ ব্যবহার থেকে নিবত ছিলেন না৷ মোহনমীলা জড়োয়া 
বৈচিত্র্য এ সময়ে এক নতুন কূপ নিয়েছিল । মানুষের অঙ্গ থেকে জড়োয়া এবাঁব এল 
পরিধেয়ে, জুতোয়, লাঠিতে, ছড়িতে, অন্ত্রের খাপে ও হাতলে, হাতি-ঘোডাব অঙ্গে ও 
বেল্টে, পতাকাঁদণ্ডে, পানপাত্রে, আলবোলায, ফুলদানি, মুবাট৷ ও পিকদানি প্রভৃতিতে ৷ 
বলাবাহুল্য, অনেকক্ষেত্ৰে প্রাচুর্য থেকে এই অলঙ্কবণ এসেছে শুদ্ধ শিল্পসৃষ্টিব তাগিদে নয় 

মুঘল শাসনেব অবসানের দিনেও মুঘল প্রভাব অলঙ্কাবক্ষেত্র থেকে মুছে যায় নি। 
দেশীয় বাজাবা এ ধাবা! অনুসবণ কৰেছেন, এ*দেব পৃষ্ঠপোধণায় জযপুব ও বারাঁণসীতে 
নতুন করে কুন্দন ও গুলাবী শিল্পদক্ষতাব চরমে উঠেছে। সামস্তবাজা ও জমিদাবশ্রেণী 
কিছু শিল্পীকে আশ্রয়দান কবে আঞ্চলিক এক একটা বৈশিষ্ট্য গডে তোঁলেন। এই সূত্ৰে 
শিল্পীব যে স্থানাস্তব ঘটল তাতেও কিছু কিছু মিশ্রিত শৈলীব সাক্ষাৎ পাওয গেল। 

পরবর্তীকালে ইংবেজের প্রভাবে ভাবতীয় অলঙ্কাবেব অনেকগুলি সনাতন ধাঁবণা* 
পরিবন্তিত হয় । নতুন গডে ওঠা সহবেব কচিতে ভাবি ওজনেব অলঙ্কার সম্পর্কে একটা 
অনাগ্রহ দেখা দেয় । নতুন নাম এক্ষেত্রে যা শোনা গেল তা এ আঞ্চলিক মিশ্রণের অবদান ৷ 
মুঘল চিত্রেব আঞ্চলিক কলমের মত নতুন ঘরানাব অলঙ্কাব এল ৷ 


ডঃ সুনীতি কুমাৰ চট্টোপাধ্যাঁষ ও শ্রীঅনিল কুমাব কার্জিলাল সম্পাদিত 


ব্ৰামেন্দ্ৰ ৰচনা পগ্গ্রহ' 
বি ৰ প্রণীত 
বিবিধ প্রবন্ধ 


(নুতন সংস্কৰণ ) 
মূল্য--১৫,০০ 


বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ 


২৪৩/১, আচাৰ্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র বোড, 
i কলিকাতা-৬, ফোন--৩৫-৩৭৪৩ 





পরিষও সংবাদ 
অগাতিতম বাধিক অধিবেশন 


১৩৮০ বঙ্গাব্দেব ৮ই শ্রাবণ, অপবাহ্ন ৪-৩০ ঘটিকায় পবিষং মন্দিবে পরিষদেব 
অশীতিতম বাতিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় । 

পৰিষদ সভাপতি আচা, ভৰ চট্টোপাধ্যায সভাপতিব আসন গ্রহণ 
কৰেন ৷ 
* সভাপতি মহাশয়েব প্রাবম্ভিক ভাষণেৰ পব সম্পাদক শ্রীমদনমোহন কুমাব মহাশয় 
গত বংসবের কাৰ্যবিববণ, আয়ব্যয় বিববণ এবং ১৩৮০ বঙ্গাব্দেব আনুমানিক আয় ব্যয় 
বিববণ অনুমোদনেব জন্য সভায় উপস্থিত কৰেন । 

আলোচনান্তে এই বিবরণগুলি সভায়, উপস্থিত সভ্যগণ কর্তৃক গৃহীত হয় (ক্রোড়পত্র 
দ্রষ্টব্য )। 

অতঃপৰ সভাপতি মহাঁশষ ৮০তম বর্ষেব কার্ধনির্ধাহক সমিতিব সদস্য ও 
কর্মীধ্ক্ষ নির্বাচন সংবাদ ঘোষণা করেন। এই সঙ্গে সাধারণ সদস্যদের অনৃমোদনক্রমে 
‘বিশিষ্ট সদস্য’ পদে ডঃ সুকুমাৰ সেন, ডঃ শ্রীহবেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও কবিশেখর 
শ্রীকালিদাঁস রায়েব নিৰ্বাচন সংবাদও ঘোষিত হ্য়। মঃ 
০ ৭৯ বর্ষেব আয় ব্যয় পৰীক্ষাব জন্য শ্রীমলযকুমাব দেব ও শ্রীবলাইটাদ কুণ্ড 
মহোদয়গণকে ধন্যবাদ গ্রহণের একটি প্রস্তাব সভায় গৃহীত হয় । সর্বসম্মতিক্রমে এই ছুই 
ভদ্রমহোদয়কে ৮৩তম বর্ষেব জন্য হিসাব পৰীক্ষক নির্বাচিত-কবা হয় । 

এই অধিবেশনে ২১৩ জন সভ্য উপস্থিত ছিলেন । ১ 


৮১তম প্ৰতিষ্ঠা দিবস উৎসঘ 

১৩৮০ বঙ্গাব্দেব ৮ই শ্রাবণ ( ইং ২৪ জুলাই, ১৯৭৩ ) বঙ্গীয় সাহিত্য.পরিষদেব ৮১তম 
প্রতিষ্ঠা দিবস উৎসব পবিষদ মন্দিবেব সভাকক্ষ বমেশভবনে যথাযোগ্য মর্ষাদাব সহিত 
উদ্‌যাপিত হয়। সাহিত্যিক, সুধী ও বঙ্গভাষা ও সাহিত্যানুবাগী বিদ্বজ্ঞনেব সমাবেশে 
সভাকক্ষ পবিপূর্ণ হইয়াছিল । এই দিবস পৰিষদ মন্দিরের প্রবেশদ্বাব মঙ্গলকলস, কদলীবৃক্ষ, 
আনম্ৰপল্পৰ এবং পুষ্পমাল্য দ্বাবা সুসজ্জিত কবা হয়। সভাকক্ষ রমেশভবন ধূপ-ধুনা ও পুষ্প- 
স্তবকে সুরভিত ও সুসজ্জিত ছিল । এই পুণ্যদিবসে সাহিত্যিক ও পরিষদানুরাগীগণেব নিকট 
হইতে প্রাপ্ত পুস্তকসমূহও প্রদশিত হয। ৮১তম প্রতিষ্ঠা দিবসেব উৎসব সভাষ সভাপতিত্ব 
কবেন আচার্য শ্ৰীষুনীতিকুমাবৰ চট্টোপাধ্যায় ৷ ভাবগম্ভীব কৰ্ণে, “যা কুন্দেন্দু-তুষাব-হার- 
ধৰল৷” সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তিব দ্বাবা মঙ্গলাচৰণ করেন বৈষ্ণবসাহিত্যাচাৰ্য ডক্টব ব্ৰীহবেকৃষ্ণ 
মুখোপাধ্যায় । মঙ্গলাচবণান্তে এক সংক্ষিপ্ত ভাষণে তিনি পবিষদেব অভীত তির 
কবেন এবং পবিষদের উত্তবোভব শ্রীবৃদ্ধি কামন] করেন। 


৯০ সাহিত্য-পরিষং-পত্রিক। বৰ্ষ ৮০ 


সভাপতি শীসুনীতিকুমাৰ চট্টোপাধ্যায় অতঃপব পরিষদ কর্তৃক পুনঃ প্রবতিত 
সাহিত্য বিষষক বচনার জন্য পুরস্ধাবগুলিব প্রাপকদেব নাম ঘোষণা কবেন। ৮১তম" 
প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে যে সব প্রবন্ধ আহ্বান কবা হইয়াছিল 
তন্মধ্যে বিচাঁরকগণেব বিবেচনায় যে সব প্রবন্ধ সর্বোৎকৃষ্ট বিবেচিত হয় সেই সমস্ত প্রবন্ধের ' 
লেখকগণকে সভাপতি মহাশয় পুরস্কার গ্রহণে জন্য আহ্বান কবেন এবং এই সৃত্রে তিনি 
বলেন যে এই সমস্ত সাহিত্য পুরস্কাব সমূহের প্রদান দীর্ঘকাল হইল বন্ধ হইযা গিয়াছিল। 
- বর্তমান বংসব হইতে পুরস্কারগুলির পুনঃপ্রবর্তনে তিনি আনন্দ প্রকাশ কবেন। 


" পুরস্কার ও পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখকগণের নাম 
১। হেমচন্দ্ৰ স্মৃতি পুরস্কার 

বিষয় £ হেমচন্দ্রে কবিতায় সমকালীন বাঙালী সমাজ 

লেখক ঃ শ্রীন্বপেন্দ্রনাথ ভট্টাচাৰ্য ৬ 

অক্ষয়কুমার বড়াল স্মৃতি পুরস্কার 

বিষয়ঃ বাঁংলাকাব্যে অক্ষয়কুমার বডাঁল 

লেখকঃ শ্রীমুমঙ্গল চট্টোপাধ্যায় 

৩। স্বর্ণকুমারী দেবী স্মৃতি পুরস্কার 

বিষয় £ বাংলা কাব্য সাহিত্যে নিকপমা দেবী 

লেখিকা £ শ্রীমতী প্রতিভা মুখোপাধ্যাষ 

লীলাদেৰী স্মৃতি পুরস্কার 

বিষয়ঃ কবি কামিনী বায় 

লেখিকা! ঃ শ্রীমতী মীব1 চট্টোপাধ্যায 

অতঃপৰ সভাপতি মহাশয় বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষদ কর্তৃক বাঙ্গালা ভাষায় রচিত 

কোষ গ্রন্থ (0০5০1089019) ‘ভারতকোষ’ ৫ম খণ্ড, প্রকাশের সংবাদ ঘোষণা করেন 
এবং তাহার অগ্রজপ্রতিম ববেণ্য এতিহাসিক শ্রীবমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের হন্তে 
‘ভাবতকোষ’ ৫ম খণ্ডের, প্রথম গ্রন্থখানি পবিষদেব পক্ষ হইতে তুলিয়া দেন। সমবেত 
সুধীৰ্বন্দ এই সমযে হর্ষধ্বনি করেন । জীমজুমদার ভাবতকোষেব ৫ম খণ্ড প্রকাশের 
সংবাদকেই এই উৎসব দিবসের সুসংবাদ বলিষা ঘোষণা কবেন। তিনি বলেন, 
ভাবতকোষ, ৫ম খণ্ড আব প্রকাশিত হইবেনা সাধাবণেব মধ্যে এইবপ একটি নৈবাশ্য 
দেখা দিয়াছিল। তিনি ব্যক্তিগত ভাবেও পৰিষদেৰ মন্থব কর্মপন্থায় হতাশ হইয়া 
পড়িয়াছিল্লেন এবং ভাবতকোষেব ৫ম খণ্ড, তাহাব জীবদ্দশায় প্রকাশিত হইবে না বলিয়া! 
আশঙ্কা করিয়াছিলেন, আজ ‘ভাৰতকোষেব’ আবন্ধ কার্য শেষ হইল, ইহা তিনি দেখিয়া 
যাইতে পাবিলেন- ইহা! তাহাঁব পক্ষে পরম আনন্দের বিষয় বলিয়া তিনি উল্লেখ কবেন । 
পরিষদের বর্তমান সম্পাদক শ্রীমদনমোহন কুমাবেব অক্লান্ত প্রচেষ্টা ও কর্মনৈপুণ্যে 


পরিষৎ সংবাদ ৯১ 


ভারতকোষ ৫ম খণ্ডের প্রকাশ সম্পন্ন হয়। এই কৃতিত্বের জন্য আঁচাৰ্য শ্রীমজুমদার 
শ্রীমদনমোহন কুমাবেব প্রশংসা করেন এবং তাহাকে আশীৰ্বাদ জ্ঞাপন কবেন। পরিশেষে 
, আচার্য শ্রীমজুমদাঁব পবিষদেব পুনকজ্জীবন লক্ষণ প্রত্যক্ষ কবিয়া আনন্দ প্রকাশ 
করেন । 

সভাপতি মহাশযেব আহ্বানে' ডঃ শ্রীসুকুমাব সেন প্রতিষ্ঠা উৎসবে একটি 
নাতিদীৰ্ঘ ভাষণ প্রদান কবেন। ভাবতকোষ প্রকাশ সম্পূর্ণ হওয়ায় তিনি আনন্দ প্রকাশ 
কবিয়া বলেন যে ভাবতকোষ সম্পূর্ণ কবিযা পবিষদ একটি গুকদায়িত্বপূর্ণ কার্য পালন 
করিলেন। ডঃ সেন মন্তব্য প্রকাশ কবেন যে ভারতকোষে কিছু প্ৰযোজনীয় 
প্রসঙ্গ স্থান পায় নাই সেজন্য ভাবতকোষেব পৰিপুৰক আৰ ৬ & খণ্ড প্রকাশের জন্য 
তিনি পরিষদ কর্তৃপক্ষেব দৃষ্টি আকর্ষণ কবেন। 

সভাপতি শ্রীসুনীতিকুমাব চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠা উৎসবেব সভাপতিকপে, তাহার 
লিখিত ও মুদ্রিত অভিভাষণ পাঠ কবেন, (ক্রোডপত্র দ্রষ্টব্য) তিনি বাঙ্গালাভাষার 
বিশুদ্ধতা বক্ষা ও বাঙ্ষালীব মাতৃভাষা বাঙ্গালাব আলোচনা ও উন্নতিবিধান, বাঙলা 
সাহিত্যের সংরক্ষণ ও পবিবর্ধন এবং বাঙ্গালীব সংস্কৃতি অনুশীলন ও পরিপোষণে 
বঙ্গীয সাহিত্য পরিষদের কর্তব্য ও ভূমিকা সম্বন্ধে সভাকে অবহিত করেন। বাঙ্গাল! 
ভাঁষাচর্চার ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে কতকগুলি শৃঙ্খলাব ও নিযমানুবতিতাব বিবোধী 
শক্তি কাজ কবিতেছে বলিষা তিনি উল্লেখ কবেন এবং ইহার প্রতিবিধানকল্পে পবিষদের 
গুৰুত্বপূৰ্ণ কর্তব্যের কথাও একাশীতম প্রতিষ্ঠাদিবসে আনুষ্ঠানিকভাবে, জানাইয়! দেন। 
প্রসঙ্গতঃ তিনি বলেন বিগত বংসবে বহুবিধ বাধাব সম্মুখীন হইয়াও পরিষদ যেটুকু 
করিতে পাবিয়াছে তাহা নগন্য নহে। সম্পাদক শ্রীমান মদনমোহন কুমাবেব নিষ্ঠা ও 
অক্লান্ত পরিশ্রমে এবং বর্তমান কাৰ্যনিৰ্বাহক সমিতিব সমবেত প্রচেষ্টায় পরিষদের 
পুনকজ্জীবন সম্ভাবন| উজ্বল হইয়া উঠিয়াছে। দীর্ঘকাল ধৰিয়া অর্থাভাবে পরিষদ্‌-ভবন 
ও রমেশ-ভবন সংস্কার হয় নাই। বিগত বংসবেব চৈত্রমাসে রমেশ-ভবনের সংস্কার 
সুসম্পন্ন হয়। অনেকেই ধাবণা করিযাছিলেন যে ভাবতকোষেব পঞ্চমখণ্ড সম্পুৰ্ণ হইবে 
নী। সেই ভাবতকোষেব মুদ্রণ সম্পূৰ্ণ হইয়াছে। এতৎদ্যতীত বাংলা সাময়িক পত্ৰ, ১ম খণ্ড 
বামমোহন গ্রন্থাবলী, বাজনাবাযণ বসু (সাহিত্যপাধক চবিতমাল1) এই বংৎস্নর পুনঃ 
প্রকাশিত হইযাঁছে? শ্রীকৃষ্ণকীর্তন (৯ম সং) বঙ্কিমচন্দ্ৰেব"‘বিবিধপ্ৰবন্ধ’ ও ৭৫তম বৰ্ষপৃতি 
উপলক্ষে পবিষদ কর্তৃক প্রকাশিতব্য 'ম্মাবকগ্রন্থেব” মুদ্ৰণ সম্পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে। 
সাহিত্য পবিষৎ পত্রিকা, পুনরায় নিয়মিত প্রকাশিত হইতেছে । ইতিমধ্যে বঙ্গীয় 
সাহিত্য পরিষদের বর্তমান কাৰ্যনিৰ্বাহক সমিতি, প্রাচীন, মধ্য.ও আধুনিক বাঙ্গালা ভাষার 
একখানি পূৰ্ণাঙ্গ অভিধান সঙ্কলনেব সঙ্কল্প, গ্ৰহণ কবিয়াছে। বাঙ্গালাভাষা ও সাহিত্যে 
গবেষণাৰ জন্য পরিষদ আবতি মল্লিক গবেষণা বৃত্তি ( মসিক ৫০০ টাকা) এবং 
বামৃকমল সিংহ গবেষণা বৃত্তি (মাসিক ১৫০ টাকা ) প্রবর্তন কবিতে সক্ষম হইয়াছে । 


£ 


৯২ সাহিত্য-পবিষং-পত্রিক! বর্ষ ৮০ 


পরিষদের উন্নয়নে তিনি সাহিত্যানুবাগী সকলেব সক্রিয় সাহায্য ও সহযোগিতা প্রার্থন! 
কবেন। 

পৰিশেষে পবিষদ্-সম্পাদক শ্রীমদনমোহন কুমৰ এই প্রতিষ্ঠা উৎসবকে সাফল্য- 
মণ্ডিত কবাব জন্য সমবেত সকলেব উদ্দেশ্যে ধন্যব।দ জ্ঞাপন করেন । পরিষদেব সভাপতি 
আচাৰ্য আীনু্নীতিকুমাব চট্টোপাধ্যায়, এঁতিহাসিক শ্রীবমেশচন্দ্র মজুমদাব, আীহৱেকৃষ্ণ 
মুখোপাধ্যায় সাহিত্যবত্ব, শ্ৰীমুকুমার সেন প্রতিষ্ঠা দিবসেব এই উৎসব অনুষ্ঠানে সক্ৰিয় 
অংশ গ্রহণ কবায় এবং পবিষদেব পুনকজ্জীবন.ও উন্নয়নের প্রচেষ্টায় পথ নির্দেশ কবায় 
তিনি তাহাদের উদ্দেশে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কবেন। পরিশেষে পৰিষদ সম্পাদক 
বলেন যে অদ্যকাব এই পুণ্য দিবসে 'যাঁহাবা- পবিষদেব স্রষ্টা ও প্রাণ স্বৰূপ ছিলেন ও 
পৰিষদেৰ শ্রী বৃদ্ধি করিয়াছিলেন তীহাদেব সকলকে প্রণাম কৰিয়া, অন্তবেৰ শ্রদ্ধা 
নিবেদন করিয়া, তিনি তাহাদেব আশীর্বাদ ভিক্ষা কবিতেছেন। তিনি প্রার্থনা করেন যে 
ভাহাদেব স্বপ্ন আমাদের মধ্য দিয়া সফল হইয়া উঠুক ৷ 


_ হ্বঙ্গভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির অনুগীলন ও উন্নয়নে বঙ্গীয় 
সাহিত্য পরিষদের অবদান 


( আকাশবাণী, কলিকাতা কেন্দ্রের আহ্বানে বঙ্গীষ সাহিত্য পবিষদেব পক্ষ হইতে 
৪ শ্রাবণ ১৩৮০ ( ২০ জুলাই ১৯৭৩ ) তাবিখে প্রচাৰিত সম্পাদক শ্রীমদনমেহন কুমাবেব 
বেতার-ভাষণ )। 

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্‌ প্রতিষ্ঠাৰ আশী বংসব পূর্ণ হ'ল। ৮ শ্রাবণ ১৩৮০ 
(২৪ জুলাই ১৯৭৩) পবিষদেব একাশীতম প্রতিষ্ঠা দিবস। বাঙলা ভাষা, বাঙলা 
সাহিত্য ও বাঙলাব সংস্কৃতির চর্চা ও অনুশীলনে বঙ্গীয সাহিত্য পবিষদেব গত আশী 
বছরের প্রচেষ্টা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মবণীয । 

৮০ বছৰ আগে বাঁউল।ব মনীষীরা পবিষদেব উদ্দেশ্য স্থিব কবেছিলেন-_'বিবিধ 
উপায়ে বাঙলা ভাষা ও বাঙলা সাহিত্যেৰ অনুশীলন ও উ্নতিয়াধন 1৮ এই উদ্দেশ্য 
সাধনের জন্য তাবা ৭টি উপায় নির্দিষ্ট করেছিলেন £_ 

(১) বাঙলা ভাষার ব্যাঁকবণ ও অভিধান সংকলন ৷ 

(২) বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, অৰ্থনীতিক, এঁতিহাসিক ও অন্যান্য বিষয়ের পৰিভাষা 

সংকলন । চু 

(৩) প্রাচীন, পুথি ও অন্যান্য গ্ৰন্থাদি সংগ্ৰহ ও প্ৰকাশ । 

, (8৪) প্রত্নবস্ত সংগ্রহ, সংবক্ষণ, গবেষণা ও তাব ফল প্রকাশ। | 

(৫) ভাষান্তর থেকে 924 গ্ৰন্থাদিব অনুবাদ 


পরিষং সংবাদ ৯৩ 


(৬) বাঙলা ভাষায় জ্ঞানবিজ্ঞানেব সকল শাখ।ব আলোচনা ও সে সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট 
গ্রন্থি প্রকাশ । ৰ, 

(৭) ‘সাহিত্য পবিষৎ পত্ৰিকা’ নামে বাংলাভাষায় একখানি পত্রিকা প্রকাশ ৷ 
গত ৮০ বছর এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই পবিষদ্‌ কাজ করেছে। খুব সংক্ষেপে এক এক 
কবে সেগুলি উল্লেখ করছি ৷ 

“বাঙলা ভাষাৰ ব্যাকবণ ও অভিধান সংকলনেব কাজ পবিষদ্‌ প্ৰতিষ্ঠাৰ সঙ্গে সঙ্গেই 
কষেকজন সদস্য গ্রহণ কবেন। পবিষদ্‌ পত্ৰিকাৰ প্রথম বর্ষ থেকেই তাদেব সংগৃহীত 
উপকবণ প্রকাশিত হয়েছে। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুব, ববীন্দ্রনাঁথ ঠাকুব, হবপ্রসাদ শাস্ত্ৰী, 
বামেন্ৰসুন্দর ত্ৰিবেদী, যোগেশচন্দ্র বায় বিদ্যানিধি, বসন্তবঞ্জন বায় বিদ্বদ্বল্লভ, 
সতীশচন্দ্র রায়, জ্ঞানেন্দ্ৰমোহন দস প্ৰমুখ মনীষীগ্ণণ তাঁদের সংগৃহীত উপকবণ পরবর্তী 
বংশধবদের জন্য পবিষৎ পত্রিকায়: বেখে গেছেন । কটক রাঁভেনশ কলেজে অধ্যাপনার 
অবসর সময়ে যোগেশচন্দ্র বায দীর্ঘ ১৫ বংসর অক্লান্ত পবিশ্রম ক’রে বাঙলা ভাষার যে 
, ব্যাকৰণ ও অভিধান সম্কলন করেছিলেন পবিষদ্‌ ১৩২০ বঙ্গাব্দে তা প্রকাশ কবেন। 
বর্তমানে সে গ্রন্থ দুষ্প্রাপ্য । গত ৬০-বছবে ভ।ষাতত্ববিষয়ক গবেষণা ও বাঙলা ভাষার 
বহ-বিচিত্র বিকাশেব ফলে বাঙলা ভাষার একখানি পুর্ণাঙ্গ সৰ্বাত্মক অভিধান রচনার 
সঙ্কল্প বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষদ্‌ গ্রহণ করেছেন ৷ প্রাচীন, মধ্য, আধুনিক, বাঙলার 
সাহিত্যিক ও আঞ্চলিক সমস্ত শব্দের অর্থ, ব্যুৎপত্তি ও প্ৰয়োগেব কালানুক্ৰমিক নিদর্শন 
সেই অভিধানে থাকবে । অক্সফার্ড ইংলিশ ডিব্সনাবী যেমন ইংরেজী ভাষার সর্বজন- 
স্বীকৃত আদর্শ অভিধান পরিষদূ-সম্পাদিত অভিধানও তেমনি বাঙলাভাষার সৰ্বজনস্বীকৃত 
আদর্শ অভিধান হবে ৷ ৰ 

পরিভাষা সংকলনেব কাজেব গোডাপভন করেন বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষদ্‌। 
৮০ বংসব পূর্বেই পবিষদ্‌ একাজে উদ্যোগী হয়েছিলেন। পরিষদ্‌ পত্রিকায় প্ৰকাশিত 
বিভিন্ন বিষয়ের পবিভাষাগুলি পববর্ভা পবিভাষা-বচষিতাঁদেব উপকবণ জুগিয়েছে। 

প্রাচীন পুথি সংগ্রহ, পবিষদেব কর্মী ও সদস্যেরা ৮০ বছর পূর্বে শুক কবায় বহু 
দুৰ্লভ লুপ্তপ্রাষ পুথি রক্ষা পেয়েছে। প্রা ৭ হাজাব প্রাচীন পুথি পবিষদ্‌ সংগ্রহ 
করেছেন। এগুলিব থেকে বাছাই কবে বহু মুল্যবান পুথি প্রকাশ 'করা হয়েছে।' 
পবিষদ্‌ প্রকাশিত চর্যাপদ ও শ্ৰীকৃষ্ণকীৰ্তন বাংলা সাহিত্যেব নষ্ট কোষ্ঠী উদ্ধারে সাহায্য 
কৰেছে ৷ সংগৃহীত সমস্ত পুথি মাইক্রোফিল্ম ক'বে না বাখলে বাঙলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিৰ 
বহু অমূল্য এঁতিহাসিক দলিল কালক্রমে নষ্ট হবে । এ-কাঁজ সবকাবেব সহায়তায় সম্ভব 
হ'তে পাবে ৷ - + 

পরিষদেব মিউজিযমে বাংলা তথা ভাবতেব নানী অঞ্চল থেকে সংগ্রহ ক'রে 
যে সব প্রত্বস্ত, প্রাচীন মুদ্রা, শিলালিপি, ধাতুমুতি, প্ৰস্থরমুতি, পোডামাটির কাজ, 
বিচিত্র শিল্পকর্ম রাখ! হয়েছে তা অমুল্য। বাংলাৰ মনীষীদের অনেকেবই ব্যবহৃত 


৯৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা বৰ্ষ ৮০ 


ব্যক্তিগত জিনিষপত্র, সাজপোষাক, পাতুলিপি, ভায়েবি ইত্যাদি পবিষদ্‌ সযতনে রক্ষা 
করছে । পরিষং পত্রিকায় এগুলিব পরিচয় প্রকাশ কর। ছাডাও পবিষদ্‌ প্রকাশিত 
বাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যাষ ও মনৌবঞ্জন গুপ্ত প্ৰণীত ৩ খানি 
গ্ৰন্থে এগুলির বিস্তৃত পরিচয় আছে। এগুলিব সচিত্র বৰ্ণনাত্মক একখানি পূৰ্ণাঙ্গ কোষগ্রন্থ 
প্রকাশ করা প্ৰয়োজন ৷ 

/ভৌষাস্তৰ থেকে কয়েকখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থে পরিষদ প্রকাশ করেছেন ৷ বিনয়কুমীর 
সরকাব, রবীন্দ্রনীবায়ণ ঘোষ, সুধাকান্ত দে প্রভৃতি এই কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন । 

মাতৃভাষায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের উচ্চাঙ্গ আলোচনা, প্রবন্ধ ও গ্রন্থপ্রকাশ পবিষদ্‌ ৮০ বছৰ 
ধরে কবে আসছে। বাঙলা সাহিত্যের প্রাচীন ও আধুনিক ‘ক্লাসিক্স'-এর পবিষদ্‌- 
সংস্করণ প্রামাণ্য ও নির্ভবযোগ্য সংস্করণ । __ ৰ 

সাহিত্য পবিষৎ পত্রিকা অন্যান্য সাময়িক পত্র, থেকে সম্পুর্ণ স্বতন্ত্র প্রকৃতিব পত্র 
হবে পবিষদের কাৰ্ধাবভেই তা নির্ণুত হয়েছিল। বাঙলাব ইতিহাস, পুবাঁতত্ব, 
ভাষাতত্ব, প্রাচীন সাহিত্য, গ্রাম্য সাহিত্য, সমাজতত্ব, জাতিতত্ব ইত্যাদি বিষয়ে বহু নুতন 
তত্ব ও তথ্য পরিষৎ পত্রিকায প্রকাশিত হয়েছে। এগুলি অতীতে গবেষকদেব উপকরণ 
জুগিয়েছে, ভবিষ্যতেও জোগাবে ৷ 

সর্বশেষে একটি শুভ সংবাদ! ৯৯৫৯ শ্রীষ্টাবে পরিষদ্‌ বাঁঙলাভাষায় একখানি 
বিবাট কোযগ্রন্থ বা এন্সাইক্লোপীডিযা--'ভারতকোষ" চার খণ্ডে প্রকাশের সংকল্প 
করেন ৷ বিষয় বৈচিত্রের জন্য ৪ খণ্ডে ‘ভারতকোষ’ সম্পূর্ণ কবা যায় নি। ১৪ বছৰ 
ধৈর্যনহকাবে পবিশ্রমেব পর আজ ভারতকোষেব পঞ্চম ও শেষ খণ্ড মুদ্ৰণ শেষ হল। 
মঙ্গলবার ৮ শ্রাবণ ১৩৮০ (২৪ জুলাই ) পবিষদেব ৮১তম্‌ প্রতিষ্ঠা দিবসে ভারতকোষেৰ 
পঞ্চম ও শেষ খণ্ড প্রকাশিত হবে । }/ 

বাঙলার মনীষীদের পাদস্পৰ্শপুত, বাঙলাব প্রাচীনতম সাবস্বত প্রতিষ্ঠান, বঙ্গীয় 
সাহিত্য পরিষদ্‌ বঙ্গভাষাভাষী জনসাধাবণেৰ আশা ও আকাঙ্কাৰ প্রতীক । আমাদেব 
পূর্বপুকষগণ আমাদেৰ জন্য যে অমূল্য সম্পদ পরিষদের গ্রন্থশালা, চিত্রশালা, পুথিশালা ও 
প্রত্শালায় সঞ্চয় করে গেছেন তাব সংরক্ষণ ও শ্রীবৃদ্ধিসাধন আমাদের জাতীয় কর্তব্য ৷ 
সেই পবিত্র বিকৃথ রক্ষা কবাব দায়িত্ব সমগ্র জাতিকে গ্রহণ করতে হবে। 





৮০চম বর্ষের বিভিন্ন শাখা সমিতি 
সাহিত্য 


শ্রীবলাইটাদ মুখোপাধ্যায ‘বনফুল’ (সভাপতি ) 

সদয্য--জীগজেন্দ্ৰকুমাব মিত্র, শ্রীধীবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচাৰ্য, 
শ্রীঅসিতকুমাব বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীজ্যোতির্ময় ঘোষ, শ্রীদেবত্রত মুখোপাধ্যায়, শ্রীসুধাংশু- 
মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীহারাঁধন দত্ত, শ্রীপ্রতাপচন্দ্র চন্দ্র ৷ 
দর্শন = 

“ডঃ শ্রীমতী বমা চৌধুবী (সভাপতি) _ 

সদয্য--জীকালীকিঙ্কব সেনগুপ্ত, শৰীহীবেজ্ৰনাবায়ণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীকীলীপদ ভট্টাচার্য, 
শ্রীজটিলকুমাঁব মুখোপাধ্যায, জীমুধীবকুমার নন্দী, শ্ৰীঅমিয়কুমাব মজুমদার, শ্রীশ্যামসুন্দব 
বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমুধাংগুমোঁহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ জ্ৰীঅমিযকুমাব সেন ৷ 
বিজ্ঞান 

ভ্ৰীগোপালচন্ত্ৰ ভট্টাচাৰ্য (সভাপতি ) 

সদস্য--শ্রীচাকচন্দ্র হোম, শ্রীউষা সেন, শ্রীবিমলেন্দ্রনারায়ণ বায়, জীকালীকিঙ্কর 
সেনগুপ্ত, আ্ৰীদেবজ্যোতি দাশ, জীঅবপবতন ভট্টাচাৰ্য -শ্রীসোমনাথ ভট্টাচাৰ্য, 
শ্রীসত্যচবণ লাহা, ডঃ জীসত্যেজ্ঞনাথ বসু ৷ 
ইতিহাস 

ডঃ শ্রীদীনেশচন্দ্ EEE EE 

সদস্য--শ্রীত্রিদিবনাথ বায়, শ্রীচণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায়, শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়, 
্রীপার্থ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীগৌরাঙ্গগোপাঁল সেনগুপ্ত, ডঃ শ্রীমুধীববঞ্জন দাশ, শ্রীদিলীপকুমার 
- বিশ্বাস, শ্রীকমলকুমাঁর ঘটক, জীনিৰ্মল সিংহ ( চেতল1)। 
অর্থনীতি 

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত (সভাপতি) 

সদত্য-__শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহরায়, শ্রীমুধাকান্ত দে, শ্রীকানাইচন্দ্র পাল, শ্রীজ্ঞানশংকব 
সিংহ, জীবদুনাথ ভট্টাচার্য, শ্রীনিতাইলাঁল দত্ত, শ্রীকাঁলীপদ ভট্টাচাৰ্য, শ্রীকিবণশংকব সিংহ । 


৮০ঢম বর্ষের বিভিন্ন উগ-সম্তি 
ছাপাখানা 


শ্রীজ্ঞানশংকব সিংহ, শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীহাবাধন দত্ত, শ্রীচণ্ডীদাস 
চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমদনমোহন কুমাঁব, শ্রীজটিলকুমাঁব মুখোপাধ্যায়, জীবঘুনাথ ভট্টাচাৰ্য, 
শ্রীপ্রশান্তকুমার সিংহ, শ্রীনিতাইলাল দত্ত, শ্রীবঙ্ষিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় । 


৯৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা _ ৰ বর্ষ ৮০ 


'- পুস্তক প্রকাশ 

শ্রীধীবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীঅসিতকুমাব বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীহাবাঁধন দত্ত, জীমদন- 
মোহন কুমাব, শ্রীগোবাক্গগোপাল সেনগুপ্ত, শ্রীত্রিদিবেশ বসু, জীঅমিয়কুমার সেন 
শ্রীঅমিয়কুমাব মজুমদাঁব, শ্রীঅতীশ সিংহ, শ্রীদুমখনাথ ঘোষ 
গ্রন্থুশাল। 

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহ রায়, পতি ঘোষ, শ্রীবিজনবিহাঁবী ভট্টাচার্য, শ্রীঅতুল্যচবণ দে, 
শ্রীপার্থ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীঅকণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীকমলকুমাঁৰ ঘটক, শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যো- 
পাধ্যায়, শ্রীশিবদাস চৌধুৰী, শ্রীঅনিলকুমাঁব কাঞ্জিলাল ৷ 
টিত্রশীল। 

, ্রীত্রিদিবনাথ বায়, শ্রীবিমলেন্দরনীরায়ণ বায়, শ্রীপঞ্চানন চক্রবর্তী, টি ঘোষ, 
আমুখীবকুমাৱ নন্দী, জীদীনেশচন্দ্ৰ সরকাব, জ্ৰীনিৰ্মল সিংহ, জীমুনীল সিংহরায়, শ্রীকমল- 
কুমাৰ ঘটক, জীসুধীরবঞ্জন দাস। 
আয্মব্যস্ত্ 

জীবিমলেন্দুনাবায়ণ বায়, শ্রীমদনমোহন কুমাব, শ্রীহারাঁধন দত্ত, শ্রীলক্ষ্মীকান্ত নাগ, 
শ্ৰীচীদাস চট্টোপাধ্যায়, শ্রীজটিলকুমার মুখোপাধ্যায, শ্রীকিরণশংকব সিংহ, শ্ীবঘুনাথ 
ভট্টাচাৰ্য, শ্রীগোবলাল দত্ত, শ্রীকমলকুমার ঘটক। 





বিশ্বজারটী গবেষণা প্রমান 


শ্রীসুখময় শাস্ত্রী সপ্ততীর্থ 
জৈমিনীয় ন্যায়মালাবিস্তার ঃ ৫৫০ 
মহাভারতের সমাজ ৷ ২য সং ১২০০ 
মহাভাৰত ভাবতীয় সভ্যতাব নিত্যকালেব 
ইতিহাস । মহাভাৰতকাব মানুষকে মানুষ 
বপেই দেখিয়াছেন, দেবত্বে উন্নীত কৰবেন 
নাই ৷ এই গ্রন্থে মহাভাবতের সমযকাব 
সত্য ও অবিকৃত সামাজিক চিত্র অঙ্কিত ৷ 
| শ্ৰীউপেক্দ্ৰকুমাব দাস | 
শাত্রমূলক ভারতীয় পা 

৫০ 0০ 
শ্রীনগেন্্রনাথ চক্ৰবৰ্তী 


রাজশেখর ও.কাব্যমীমাংসা ১২০০ 


কৃতবিদ্য নাট্যকাঁব-ও সুবসিক . সাহিত্য- . 


আলোচক বাঁজশেখবেব জীবন চৰিত ৷ 
জীঅমিতাভ চৌধুরী সম্পাদিত 
পরশুরাম রায়ের মাধৰ সংগীত ১৫০০ 


চিঠিপত্রে সমাজচিত্র (২য় খণ্ড) ১৫০০, 
বিশ্বভাবতী-সংগ্রহ হইতে” ৪৫০ ও বিভিন্ন, 


সংগ্রহেব ১৮২, মোট ৬৩২ গ্লানি চিঠিপত্র 
দলিল দস্তাবেজেব সংকলন গ্ৰন্থ ৷ 

পুথি পরিচয় ১ম খণ্ড ১০%০০, দ্বিতীয় 
খণ্ড ১৫'০০, তৃতীয় খণ্ড ১৭ ০০ 

' বিশ্বভাবতী-কৰ্তৃক সংগৃহীত পুঁথিব বিববণী ৷ 
শ্রীচিত্তরঞ্জন দেব ও নে স্াইতি 


রবীন্দ্ররচনা-কোষ _ 
প্রথম খণ্ড £ প্রথম পৰব ৬'৫০ 
প্রথম খণ্ড $ দ্বিতীয় পর্ব ৭09 
{ প্রথম খণ্ড হ তৃতীয় পর্ব "৮০০ 


বিশদ বিববণের জন্য অনুগ্রহ কবে লিধুন-- 


প্রবোঁধ চন্দ্র বাগচী সম্পাদিত 


সাহিত্য প্রকাশিক৷ ১ম খণ্ড ১০*০০ 


'শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল সম্পাদিত কবি 


দৌলত কাজির ‘সতী ময়না ও লোর 
চন্দ্রানী'. এবং শ্রীসৃুখময়, মুখোপাধ্যায় 
সম্পাদিত ‘বাংলার নাথ সাহিত্য’ এই খণ্ডে 
প্রকাশিত। | 


- শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত 


সাহিত্য প্ৰকাশিকা ২য় খণ্ড ৬ ০০ 
শ্রীৰপ গোস্বামীৰ ‘ভক্তিরসাম্বতসিন্ধু’ গ্রন্থেব 
বসময় দাদ কৃত ভাবানুবাঁদ শিুফাতড়ি- 
বল্লী”ব আদর্শ পুঁথি। ২ - 
শ্রীতর্গেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় জম্পাদিত 
সাহিত্য প্রকাঁশিক! গুয় খণ্ড 

এই খণ্ডে নবাবিষ্কৃত যাদুনাথের ধর্মপুবাণ,ও 
বামাই পণ্তিতেব অনাদ্যেব পুঁথি মুদ্ৰিত ৷ 
সাহিত্য প্রকাশিক। ৪র্থ খণ্ড 
এই খণ্ডে হরিদেবেৰ 'বাঁয়মঙ্গল ও শীতলা 
মঙ্গল বিশেষভাবে -আলোচিত ৷ 


৮০০ 


১৫৫০ 


সাহিত্য-প্ৰকাশিকা ৫ম খণ্ড ১২'০০ 
সাহিত্য প্ৰকাশিকা ৬ষ্ঠ খণ্ড ২০৫০ 
সম্প্রতি প্রকাশিত? 
স্বৰ্ণকুমারী ও বাংলা সাহিত্য - _* 
শ্রীপশুপতি শাশমল 


Urban Growth in Rural Areas— 
Chittapriya 11010761046 


বিশ্বভারতী 
পোঃ শান্তিনিকেতন, বীবভুম ৷ । 








বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষও 


গ্রন্থ প্ৰকাশ বিভাগ 


গ্ৰন্থ প্রকাশ বিভাগ প্রত্যহ ১টা হইতে ৬টা! পর্যন্ত খোলা থাকে। বৃহস্পতিবাঁব 
ও অন্যান্য ছুটিব দিন বন্ধ থাকে ৷ 


কমিশনের হার 


পরিষদূ-সদস্য, পুস্তক বিক্রেতা ও গ্রন্থাগার পক্ষে 
১--৪৯৯ টাকা পৰ্যন্ত ১৫% 
৫০০ এবং তদুৰ্ধ্ব, পর্যন্ত ২০% 
সর্বক্ষেত্রে প্রেবণ খবচ স্বতন্ত্র এবং তাহা ক্রেতাকে বহন করিতে হইবে। 
ভিঃ পিঃ পি-ব ক্ষেত্রে এক-তৃতীযাংশ মুল্য অগ্রিম প্রেবিতব্য। 


ভারতকোষ 


১ম, ২য়, ৩ষ, ৪ৰ্থ এবং ৫ম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে । . 
মূল্য ৪ ১ম, ২য়, ৩য ও ৫ম খণ্ড ২০০০ (কুড়ি টাকা) হিসাবে প্রতি খণ্ড, 
,৪র্থ খণ্ড ১০ ০০, পচ খণ্ডে একত্রে ৯০০০ টাকা ৷ 


অগ্রিম মূল্য পাঠাইলে ডাকযোগে প্রেবণ করা যায় ৷; অন্যুন ১০ খণ্ড লইলে 
গ্রন্থশবিক্রেতাদের ১০% কমিশন দেওয়া হয । 


বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষও ৷ 


২৪৩৷১, আচাৰ্য প্রফুল্লচন্দ্ৰ বোড, 


কলিকাতা-_-৬ 
ফোন -৩৫-৩৭৪৩ 


ত 





সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা 
৮০ বর্ষ, ২য় সংখ্যা 


প্রোড়পপ্র 


সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা 
আহিত্য-পাঁধক-চরিতযালা [ বাংলা সাহিত্যে একমাত্র নির্ভবযোগ্য 
জীবনীকোষ। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের জন্মকাঁল হইতে যে সকল 
স্মবণীয় সাহিত্যসাধক ইহাঁব উৎপত্তি, গঠন ও বিকাশে সহায়তা করিয়াছেন 
তাহাদেব নির্ভরযোগ্য জীবনবৃত্তান্ত ও গ্রস্থপরিচয়। রবীন্দ্রপুবস্কাব প্রাপ্ত ৷] 
সুদৃশ্য কাপডের বাঁধাই ৷ মোট ১১ খণ্ড একত্রে মূল্য ১০০০০ 





সাহিত্য-সাধক-চরিতমাল! সম্বন্ধে আচাৰ্য্য যোগেশচন্দ্র রায় 
বিষ্ভানিধি বলেন 
* মালাকার ব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অশেষ অনুসন্ধানেব,- পবিশ্রমেব ও 
সমাহবণ নৈপুণ্যেব প্রশংসা করিতেছি ।.‘‘তিনি দেশজ্ঞান প্রচারেব নুতন পথ 
দেখাইলেন। ভীহাব সোনাব দোয়াত-কলম হউক ৷” 


শ্রীশ্রীপদকল্পতরু 
বৈষ্ণব পদাবলীর বৃহত্তম সংগ্রহ । 
পাচ খণ্ডে সম্পূৰ্ণ 
সতীশচন্ত রায় সম্পাদিত , 
দ্বিতীয় সংস্করণ ( যন্ত্স্থ ) ॥ 


- শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন 
বসন্তরঞ্জন রায় সম্পাদিত 
৯ম সংস্করণ ( যন্ত্ৰস্থ ) 


বেদের দেবত! ও কৃষ্ঠিকাল 
--যোগণেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি-- 
দ্বিতীয সংস্করণ ( যন্ত্ৰস্থ ) ॥ 


স্মারক গ্রন্থ 
পরিষদের ৭৫ বর্ষ পুতি উপলক্ষে জযস্তী-উৎসবে পঠিত প্রবন্ধাবলী এবং 
পুরাতন সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা হইতে নির্বাচিত প্রবন্ধসমূহের সংকলন । 
মুল্য--পনের টাকা মাত্র 


বঙ্গীয়-সাহিত্য-পর্িষদ 
২৪৩।১, আচাৰ্য প্রফুল্লচন্দ্ৰ রোড, কলিকাঁতা-৬ 





বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষং 


উনাশীতিতম বাধিক কার্য্য-বিবরণ 


বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষদেব ৭৯তম বাধিক অধিবেশন উপলক্ষে উপস্থিত সস্তবুন্দকৈ 
সাদব সম্ভাষণ জ্ঞাপন কবিয়া ৭৯তম বাধিক কার্য্যবিববণ উপস্থাপিত কবিতেছি। 

আলোচ্য বর্ষেব মধ্যে যে-সকল সাহিত্য-সেবী ও দেশেব কৃতী সন্তান পবলোক গমন 
কবিযাছেন সর্বাগ্রে তাহাদেব স্বৃতিব প্রতি গভীব শ্রদ্ধা নিবেদন কবি। 

পবিষদেব ৭৯তম বর্ষেব সভাপতি অধ্যাপক নির্মলকুমাব বসব পবলোক গমনে 
পবিষদেব অপুবণীয় ক্ষতি হইয়াছে। সুদীর্ঘ কাল বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষদের সেবায় তিনি 
আত্মনিয়োগ কবিয়াছিলেন ও পবিষদেব উন্নতি সাধনেব চেষ্টা কবিয়াছিলেন। 

মনীষী চক্রবর্তী বাজাগোপালাচাবী, কবি নিশিকাত্ত, উত্তবা-সম্পাদক সুবেশচন্জ 
চক্রবর্তী, ওঁপন্তাপিক দীপক চৌধুবী ( নীহাববঞ্জন ঘোষাল ), এতিহাসিক সচ্চিদানন্দ 
ভট্টাচাৰ্য্য, বৈজ্ঞানিক সতীশবঞ্জন খাস্তগীব, কথাসাহিত্যিক সম্বুন্ধ ( অমুল্যকুমাব দাশগুপ্ত ), 

” কৰি ক্ুষ্ণধন দে, পবিষদেব ভূতপূৰ্ব সহঃসম্পাদক সুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশিষ্ট সদস্য 

নবমিংহদাদ আগবওয়ালা, সাধাবণ সন্ত ককণাকুমাব হাজব ও মৃগাঙ্কমৌলি বস্তু আলোচ্য 
বর্ষে পৰলোক গমন কবিয়াছেন। 

দেশবদ্ধু-তনয়| অপর্ণা দেবী সম্প্রতি পবলোক গমন করিযাছেন। তিনি বঙ্গীয সাহিত্য 
পবিষদেব অকৃত্রিম সুহৃদ ও শুতাম্ুধ্যাধী ছিলেন। বোগশয্যালপ্ন দেহে পবিষদ-কর্তৃক 
প্রেবিত মনোহবশাহী, গভেবছাটী, বেনেটা ও ঝাডখণ্ডী বীতিব পদাবলী-কীর্তনেব একখানি 
পাওুলিপি অশেষ পৰিশ্ৰম সহকাবে তিনি দেখিয়া দিয়াছিলেন। 

তাহাদেব সকলেব পবলোকগত আত্মাব শাস্তি কামনা কবি। 


আখিক অবস্থা 


আলোচ্য বর্ষে পবিষদেব শোচনীয় আধিক অবস্থাব কিঞ্চিৎ উন্নতি লক্ষিত হইতেছে। 
দীর্ঘ কাল পরে এই বৎসব পবিষদেব সমস্ত ব্যয় নির্বাহ কবিযা কিছু উদ্ব,ত্ত রাখিতে সমর্থ 
হইয়াছি। স্ুখেব বিষ্য পবিষদেব শোচনীয় আথিক অবস্থা সত্বেও পরিষদের বেতনভুকূ 

০2 কর্মীদেব দুই দফা বেতন ও ভাতা বৃদ্ধি কবা হইয়াছে। 

পবিষদেব আথিক অবস্থাব কথা সদস্তগণেব স্ুবিদ্িত। গত কয়েক বৎসব পবিষদেব 
আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক হওযায় ব্যয সন্কুলানেব জন্য বিভিন্ন গচ্ছিত তহবিলেব টাকা 
বিভিন্ন খাতে ব্যয় কব! হইয়াছিল। ফলে ১৩৭৮ বঙ্গাব্দে বিভিন্ন গচ্ছিত তহবিল হইতে 
কর্জেব পৰিমাণ ৬০,২০০ টাক! ৬৭ পয়সা! দাড়ায। গচ্ছিত তহবিলেব এই টাকা পুবণ কর! 


পবিষদেব পক্ষে অসম্ভব হওয়ায় পশ্চিমবঙ্গ সবকাবেব নিকট সহাযত। প্রার্থনা কবা হষ। 
পশ্চিমবঙ্গ সবকারেব প্রদত্ত অর্থে ১৩৭৯ বঙ্গাব্দে একদফা ২৫,০০০ টাকা এবং ১৩৮০ 
বঙ্গাব্দেব প্ৰথমে একদফা ২৫,০০০ টাকা মোট ৫০,০০০ টাকা গচ্ছিত তহবিল পুবণ কবা 
হইযাছে। এজন্য পশ্চিমবন্গেব শিক্ষামন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী, শিক্ষা-সচিব ও অর্থ-সচিবকে আন্তবিক 
কৃতজ্ঞতা জানাই । অবশিষ্ট ১০,২০০ টাকা ৬৭ পযসা পবিষদকে নিজ চেষ্টায় খণ শোধ 
কবিতে হইবে । আমব! ইতিমধ্যে গচ্ছিত তহবিলে ৯৫০ টাকা বণ পবিশোধ কবিতে 
সমর্থ হইয়াছি-। খণশোধেব জন্তু পবিষ্দ-সদস্ত ও জনসাধাবণেব সাহায্য প্রার্থনা কবি। 
আয়বৃদ্ধিঃ মিতব্যয়িতা ও ব্যযসক্কোচ দ্বাবা আমবা পূৰ্ব্ব পুরুষদেব স্যাস ও গচ্ছিত তহবিল 
অটুট বাখিতে পাবিব আশা কবি ৷ 


গৃহ-সংক্কার 

দীর্ঘকাল ধবিয! অর্থাভাবে পবিষদ-তবন ও বমেশ-তবন সংস্কাব কব! যায নাই । ১৩৭৯ 
বঙ্গাব্দেব চৈত্র মাসে পবিষৎ-সম্পাদক এই কাৰ্য্যে সহায়তাব জন্তু বাংলাব ছাত্র-সমাজেব 
নিকট আবেদন কবেন এবং কলিকাতা বিশ্ববিগ্ালয়েব জাতীয শ্রম প্রকল্পেব কর্তৃপক্ষেব 
নিকট ছাত্র-স্বেচ্ছাসেবকগণেব সাহায্য প্রার্থনা কবেন। বিশ্ববিদ্যালয় জাতীয় শ্রম 
প্রকল্পসেব গুকদাস কলেজ ইউনিটেব ছাত্রছাত্রীবৃন্দ বমেশ-তবনেব সভাকক্ষ এবং পবিষদেব 
বিভিন্ন অংশের সংস্কাবেব কাধ্যে অমদান কবেন। _পবিষদ-ভবন ও বমেশ-তবনেব সংস্কাবে 
প্রয়োজনীয় উপকবণ শ্রম ও অর্থ দানেব জন্তু পরিষদের সভাপতি জ্ীস্ননীতিকুমাব 
চট্টোপাধ্যায়, সহকাবী সভাপতি শ্রীবমেশচন্ত্র মজুমদাৰ ও পবিষৎ-সম্পাদক বঙ্গ- 
সাহিত্যাইবাগী দেশহিতৈষী ব্যক্তিগণেব নিকট সংবাদপত্র ও বেতাব মাবফৎ আবেদন 
কবেন। সুখেব বিষয়, বঙ্গবাসী ও বঙ্গতাষী বহু ব্যক্তিব নিকট হইতে এই আবেদনে সাড] 
পাওয়া গিষাছে। জন-সাধাবণ ও পবিষৎ-সত্যগণেব দানে এবং সবকাবী সহাযতায 
আগামী বর্ষে পবিষদৃ-ভবন ও বমেশ-তবনেব সংস্কাব ও উন্নযনকাধ্য সম্ভব হইবে বলিয! 
আশা কবি। পবিষদেব গ্রস্থাগাব, পাঠকক্ষ, গবেষণাকক্ষ ও পুথিশালাব ভগ্ঠ বর্তমান 
পবিষদৃ-ভবনেব উপব তৃতীয তল নির্মাণের বিশেষ প্রয়োজন । পবিষদেব প্রাচীন পুথি পট 

ও চিত্র, ছুর্লত জীর্ণ গ্রন্থ এবং মনীবীদেব চিঠিপত্র ও পাঙুলিপিগুলি স্বাভাবিক ক্ষষ হইতে 
বক্ষাব জন্য ত্ৰিতলে অন্তত একখানি বাতান্কুল ( এয়াব কণ্তিশও ) কক্ষ নিৰ্ম্মাণ কবা 
প্রয়োজন। 


__ কাৰ্য্য-নিৰ্বাহক-সমিতি . . নি 
_ আলোচ্য বর্ষে পবিষদেব যাবতীষ কাৰ্য্য স্থচাকরূপে সম্পাদনেব জন্য কার্য্যনির্বাহক- 
সমিতিব ১৪টি অধিবেশন হইযাছে। ৭৯তম বৎসবেব কৰ্মাধ্যক্ষ ও কাৰ্য্য-নিৰ্বাহক-সমিতিব 
সভ্যগণেব নাম পবিশিষ্ট ‘ক’-এ উল্লিখিত হইল | . 


(২) 


সদস্যা 


বিভিন্ন শ্রেণীব সদস্তগণেব বিববণ পৰিশিষ্ট ‘খ-এ পরত হুইল | 


তানি 


আলোচ্য বর্ষে নিয়লিখিত সভা-সমিতি অনুষ্ঠিত ইইযাছে ঃ 7 


১। 


২। 


| 


চিস্তাহবণ চক্ৰবৰ্তী ও ভেবা নোভিকোতাব স্থৃতিসভা £ (২৪ আবাঢ ১৩৭৯) 

সভাপতি ঃ প্রীস্ুনীতিকুমাব চট্টোপাধ্যায 

ৰক্ত|ঃ সৰ্বগ্ৰী দিলীপকুমাব বিশ্বাস, ভবতোষ দত্ত, যতীন্ত্রমোহন ভট্টাচাৰ্য্য, 
ত্রিদিবনাথ বায _ 

ইউবোপে পুকলিয়ার ছৌনৃত্য প্রদর্শন £ (৩০ আষাঢ ১৩৭৯) 

সভাপতি £ শ্ীকালীকি্কব সেনগুপ্ত 

বক্তা; শ্রীআশ্তুতোষ ভট্টাচার্য্য 

অশীতিতম প্রতিষ্ঠা দিবস £ (৮ শ্রাবণ ১৩৭৯) 


_ সভাপতি £ শ্রীন্থকুমাব সেন 


৪ | 


৫ | 


৬ 


৭ | 


প্রধান অতিথি £ শ্ৰীহবেক্বষ্ণ মুখোপাধ্যায সাহিত্যবত্ব 

বক্তা 3 শ্রীদিলীপকুমাব বিশ্বাস, শ্রীমদনমোহন কুমাব . 

গীঅববিন্দ জন্মশতবাধিকী ও স্বাধীনতাব বজত-জয়ন্তী উৎসব £ (৩০ শ্ৰাবণ ১৩৭৯) 

সভাপতি £ শ্রীকালীকিস্কর সেনগুপ্ত ৰ | 

বক্তা ঃ শ্রীঅমিয়কুমাব মজুমদাব, জী নীবদববণ চক্রবর্তী, শ্রী ত্রিদিবনাথ বায়, 
শ্রীমদনমোহন কুমাৰ ন 

শ্রীঅববিন্দেব জীবন ও সাধন| সম্বন্ধে আলোচনা সভা ঃ, (১ ভাদ্র ১৩৭৯) 

সভাপতি £ গৰীকালীকিঙ্কৰ সেনগুপ্ত - 

বক্তা £ গ্রীস্থধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীনীবদববণ ৰ শ্রীশ্তামনন্দব 
বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকালীকিক্কব সেনগুপ্ত, - শ্রীমদনমোহন কুমাব, 
শ্রীধীবাজ বসু | 

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যাযেব জন্মোৎসব ঃ (৩০ ভাদ্র ১৩৭৯): 

সভাপতি £ শ্রসুকুমাব সেন 

বক্তা £ আীমনোজ বঙ্গ, শ্রীবলাইচাদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল ), শ্রীগঞ্জেন্দ্কুমাব 
মিত্র, শ্রীসুমথনাথ ঘোষ, শ্রীধীবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 

অধ্যাপক নির্মলকুমাব বসব স্মৃতিসত| ঃ (১১ কার্তিক ১ ১৩৭৯ ) 


"সভাপতি £ শ্রীকালীকিঙ্কব সেনগুপ্ত 


বক্তাঃ শ্রীশৈবাল গুপ্ত, শ্রীজগরীশ ভট্টাচাৰ্য্য, জীকালীপদ ভট্টাচার্য, 
শ্রীহবিগ্রসন্ন সেনগুপ্ত, শ্রীভবতোষ দত্ত, শ্রীমদনমোহন কুমাৰ 


0৩) 


৮! কবি শশাঙ্কমোহন সেন অন্মশতরাধিকী : (৮ পৌষ ০৮ 
- সভাপতি £ শ্রীত্রিদিবনাথ বায় = যক 
বক্তা ঃ£ শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য্য, শ্রীশচীন্্রনাথ দত্ত, শ্রীজ্যোতি প্রসন্ন সেন, 
জীস্নধীবকুমাব বসু, শ্রীসনৎকুমাব গুপ্ত, শ্রীত্রিদিবনাথ বায 
৯ | কবি ভূজঙ্গধব বায়চৌধুবী জন্মশতবাধিকী £ (৭ মাঘ ১৩৭৯) 
সভাপতি ঃ শ্রীত্রিদিবনাথ বায় 
বক্তা ঃ শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য্য, শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য্য, জরীগৌবাদ্গগোপাল সেনগুপ্ত 
১০। নূতন ন্ঠাসবক্ষক-সমিতি নির্বাচন £ (১৭ মাঘ ১৩৭৯) 
সভাপতি £ শ্রীস্নীতিকুমাব চট্টোপাধ্যায 
১১। ৮০তম বর্ষেব কাৰ্য্যনিৰ্বাহক সমিতিব সত্য নির্বাচনে ভোট পৰীক্ষক নির্বাচন ঃ 
( ১৮ চৈত্ৰ ১৩৭৯ ) ন 
১২ প্রভাতকুমাব মুখোপাধ্যায় জন্মশতবাধিকী : ( ১৮ চৈত্র ১৩৭৯ ) 
সভাপতি ; শ্রীসুনীতিকুমাব চট্টোপাধ্যায় 
বক্ত| ঃ সৰ্বলী বিজনবিহাবী ভট্টাচাৰ্য্য, বলাইচাদ মুখোপাধ্যায় ( বনফুল ), 
অসিতকুমাব বন্দ্যোপাধ্যায়, ধীবেন্দ্ৰনাথ মুখোপাধ্যায় 
১৩। বঙ্গভাষ| ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণার জন্য আবতি মল্লিক গবেষণা বৃত্তি 
ও বামকমল সিংহ গবেষণ বৃত্তি প্রবর্তন £ ( ২৬ বৈশাখ, ১৩৮০) ০ 
সভাপতিঃ শ্রীস্থনীতিকুমাব চট্টোপাধ্যায় 
বক্তা ঃ শ্রীমদনমোহন কুমাব, শ্রীকালীপদ ভট্টাচাৰ্য্য 
ববীন্দ্র-জন্মোৎসব £ (২৬ বৈশাখ ১৩৮০) 
সভাপতি £ শ্রীস্্নীতিকুমাব চট্টোপাধ্যায় 
প্রবন্ধপাঠ £ সর্বপ্রী সুকুমাব সেন, বলাইচাদ মুখোপাধ্যায (বনফুল ) 
বক্তা £ সর্বশ্রী ধীবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, মদনমোহন কুমাৰ, কালীকিঙ্কব 
সেনগুপ্ত 
সঙ্গীত পরিবেশন £ বৈতানিক- শিল্পী-গোষ্ঠী (জীমৌম্যেন্দ্ৰনাথ ঠাকুব কর্তৃক 
নির্বাচিত সঙ্গীতাঞ্জলি ) । 
মাইকেল মধুস্থদনেব তিবোধান শতবাধিকী £ (১৪ আষাঢ ১৩৮০) 
স্থান £ মধুসূদনের সমাধিপ্রাগণ 
বক্তা £ঃ শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য্য 
বনঙ্কিম-জন্মোৎসব £ ( ১৬ আষাচ ১৩৮০ ) 
সভাপতি £ শ্রীবমেশচন্দ্র মজুমদাব 
প্রবন্ধপাঠ £ (১) বঙ্কিমচন্দ্ৰ ও নব্য পৌবাণিকতা £ শ্রীঅসিতকুমাব বন্দ্যোপাধ্যায় 
(২) যুগপ্ৰবৰ্ত্তক বঙ্কিমচন্দ্ৰ ঃ জীবমেশচন্ত্ৰ মজুমদাব 


(৪) 


১৪ 


১৫ 
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কবিতাপাঠ £ শ্রীবীবেন্্রনাথ মুখোপাধ্যায় 
বক্তা £ সর্বস্্ী সুনীতিকুমাব চট্টোপাধ্যায়, স্বদেশবঞ্জন ভূঞা, মদনমোহন কুমাব 


পুস্তক-মুদ্রণ 
আলোচ্য বর্ষে নিয়লিখিত পুস্তকগুলি মুদ্রিত হইয়াছে 
১। বাংলা সামধিক পত্র ১ম খণ্ড ( ৪ৰ্থ সংস্করণ )--ব্ৰজেন্দ্ৰনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
২। বামমোহনশ্রস্থাবলী ওয়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম খণ্ড | 
৩। বাজনাবায়ণ বঙ্গ (সাহিত্য সাধক চবিতমালা )--ব্ৰজ্ন্দ্ৰনাথ বন্দ্যোপাধ্যাষ 


ভারতকোৰ 
ভারতকোষ পঞ্চম খণ্ড প্রকাশেব ব্যয় নির্বাহেব জন্য আলোচ্য বর্ষে পশ্চিমবঙ্গ সবকাব 
তৃতীয় ও শেষ কিস্তিব ৪৬ ০০০ ছেচল্লিশ হাজাব টাকা অনুদান মঞ্জুব কবিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গ 
বাজ্য পুস্তক পৰ্যদেব মাধ্যমে- ১৯ আঘাট ১৩৮০ (৪ জুলাই ১৯৭৩) এ টাকা পাওয়া 
গিয়াছে। এই অর্থপ্রাপ্তিব পব ভাবতকোষ পঞ্চম খণ্ডেব মুদ্ৰণ কাধ্য দ্রুত শেষ কব| সম্ভব 
হইয়াছে। অচিবেই ভাবতকোষ প্রকাশিত হইবে। এ বিষয়ে সহায়তাব জন্য পশ্চিম- 
বঙ্গেব শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক শ্রীমৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গেব শিক্ষা-কমিশনাব ও 
শিক্ষাসচিব শ্রীদিলীপকুমাব গুহ ও শিক্ষা-ধিকর্ত। অধ্যাপক শ্রীনিশীথবঞ্জন কবকে সাধুবাদ 
ও কৃতজ্ঞতা জানাই । 


স্মারক-গ্রচ্থ ন ট 
৭৫তম বর্ষ পতি উপলক্ষে পবিষদ্‌ কৰ্তৃক প্রকাশিতব্য স্বাবক গ্রন্থ জ্ৰীসবস্বতী প্রেস 
লিমিটেডে মুদ্রিত হুইতেছে। উহাব মুদ্রণ-কার্ধ্য প্রায শেষ হইয়াছে। 


সাহিত্য পরিষৎ পত্ৰিক 

আলোচ্য বর্ষে উনাশীতিতম বৰ্ষেব (১-৪ সংখ্যা ) সাহিত্য পবিষৎ পত্রিকা ১৩৭৯ 
বঙ্গাব্দেব চৈত্র মাসে প্রকাশিত হইযাছে। 

একসপ্ততিতম বর্ষেব (১৩৭১) পত্ৰিকা ইতিপূর্বে প্রকাশিত না হওয়ায় উহাও আলোচ্য = 
বর্ষে প্রকাশিত হইয়াছে। 

অশীতিতম বর্ষ (১৩৮০) হইত সাহিত্য পবিষৎ পত্রিকা পুনবায় ত্রমাসিক রূপে 
প্রকাশিত হুইবে। অর্থাভাবে দীর্ঘ কাল পবিষৎ-পত্রিকা ত্রৈমাসিক স্থলে বাধিক রূপে 
প্রকাশিত হইতেছিল | অশীতিতম বর্ষেব পত্ৰিকাৰ প্রথম সংখ্যা (১৩৮০ বৈশাখ--আষাঢ ) 
মুদ্রিত হইযাছে। অচিবেই প্রকাশিত হইবে। 


পুথিশালা 
"= আলোচ্য বর্ষে পবিষদ্‌ পুথিশালাষ ২৮৯৬ খানি বাংলা পুথি মিলাইষা দেখা হইয়াছে । 
ছুইখানি বাংলা পুথি পাওযা যায নাই--(১) ৭৬৯ নং পুথি (কাশীবাম দাসেব মহাভাবত 


(৫) 


_বনপর্ব ), (২) ২৫৬ নং পুথি (সীতাবাম দাসেব ধর্মমজল, আখডা ও ফলানির্মাণ 
পালা )। ৭৬৯ নং পুথি কাশীবাম দাসেব মহাভাৰত বনপর্ব পাওয়া যাইতেছে ন! বলিষ! 
২৮ অগ্রহায়ণ ১৩৬৭ তারিখে পুথিশালাব তৎকালীন কর্মী ৮তাবাপ্রসন্ন ভট্টাচাৰ্য্য 
পবিষৎ-কর্তৃপক্ষকে জানাইয়াছিলেন। 

পবিষদ্‌ পুথিশালায় বক্ষিত ২৭৩ খানি সংস্কত পুথি মিলান হইয়াছে । ১ খানি পুথি 
৭৫৭ নং পদ্মপুবাণ স্বৰ্গখণ্ড পাওষ| যায নাই | এ সম্বন্ধে শীমদনমোহন কুমাবেব অভিযোগ- 
ক্রমে পবিষৎ-সম্পদ-সংবক্ষণ-ও-পবিচালন-তদত্ত-কমিটি তদন্ত কবিতেছেন। 


আলোচ্য বর্ষে ১৫৪ খানি বাংল! পুথি ও ২৮৫ খানি সংস্কৃত পুথিব তালিকা কব 


হইযাছে। বর্তমান বৎসবে মোট ৪০ খানি পুথি ৭ জন গবেষক ব্যবহাব কবিয়াছেন। 
আলোচ্য বর্ষে পুথিশালাব সর্ধ প্রকাব পুথিব সংগ্ৰহ সংখ্যা ছিল ৬৭২২ । ইহাদেব বিষষ 
ভাগ নিম্নরূপ £ বাংলা ৩৫৩৯ ( সাধাবণ ও বিভিন্ন সংগ্ৰহ 2 ৩০৫০ + ৪৮৯ ), সংস্কৃত ২৯২৬ 
( সাধাবণ ও বিভিন্ন সংগ্রহ £ ২২৭৩ + ৬৫৩ ), তিব্বতী ২৪৪, ফাস ১৩। বিভিন্ন সংগ্রহের 
মধ্যে আছে বাংল! পুথি £ চিত্তবঞ্জন--৪১১, বামেন্তস্নন্দব--২১ এবং গোপালদাস চৌধুৰী 
__-&৪ এবং সংস্কৃত পুথি £ চিত্তবঞ্জন_-১৩, বামেন্ত্রস্নব--৬০, গোপালদাস চৌধুবী--২৫৬, 


বিদ্ভাসীগব--৩২৪। 


পরিষৎ-সম্পদ-সংরক্ষণ-ও-পরিচালন-তদন্ত-কমিটি 

পবিষদেব ৭৮তম বর্ষেব সভাপতি ও সম্পাদকেব নিকট লিখিত ১৯শে মে ১৯৭২ 
তাবিখেব পত্রে কার্ধ্যনির্বাহক-সমিতিব অন্যতম সবস্ত শ্রীমদনমোহন কুমাৰ দুর্লভ ও দুশ্রাপ্য 
প্রত্ববস্তু ও অন্যান্থ সম্পদে সমৃদ্ধ পবিষদেব চিত্রশাল। পুথিশাল! প্রভৃতি যথোচিতভাবে 
সংরক্ষিত ও পবিচালিত হইতেছে ন! বলিয়া যে অভিযোগ উত্থাপন কবিষাছিলেন তৎসম্পর্কে 
৭৮তম বর্ষেব কার্য্যনির্বাহক-সমিতি ২৮ জ্যেষ্ঠ ১৩৭৮ (১১ জুন ১৯৭২) তাবিখেব সভায় 
শ্রীজগদীশ ভট্টাচাৰ্য্য, জ্ৰীযতীন্দ্ৰমোহন ভট্টাচাৰ্য্য, শ্রীদিলীপকুমাব বিশ্বাস, শ্ৰীভবতোষ দত্ত ও 
শীদিলীপ্রকুমাৰ মিত্র সদস্তগণকে লইয়া “পবিষৎ-সম্পদ-সংবক্ষণ-ও-পবিচালন- তদত্ত-কমিটি’ 
গঠন কবিয়াছিলেন।- উক্ত কমিটি পবিষদেব চিত্রশালা, পুথিশালা, প্রাচীন মুদ্ৰা, প্রত্বস্ত 
এবং গ্ৰন্থাগাবেব সাধাবণ.ও বিশেষ বিশেষ সংগ্রহে ছুশ্রাপ্য গ্র্থাদি সম্পর্কে অনুসন্ধান 
করিয়া পবিষদেব কি কি সম্পদ স্থানান্তৰিত অথবা বিধিবহিভূর্তিভাবে ব্যবহৃত অথবা 
অপহৃত অথবা বিনষ্ট হইয়াছে তাহাব যথাসম্ভব পূৰ্ণাঙ্গ বিববণ প্রস্তুত কবিয়া তাহাদেব 
সংগৃহীত তথ্যাদি ও ব্যবস্থা! গ্রহণেব স্থপাবিশ লিপিবদ্ধ কবিয়! যথাসত্বব কাধ্যনির্বাহক- 
সমিতি ও ন্যাসবক্ষক-সমিতিব নিকট উপস্থিত কবিরাব দায়িত্ব গ্রহণ কবিয়াছিলেন। দুঃখেব 
বিষয়, উক্ত তদন্তকমিটি অদ্যাবধি তাহাদেব সংগৃহীত তথ্যাদি, কাগজপত্র ও কাৰ্য্য-বিববণ 
পুনঃপুনঃ অহুবোধসত্ত্বেও কাধ্য-নির্বাহক-সমিতি ও ন্যাসবক্ষক-সমিতিব নিকট দাখিল 
কবেন নাই। 


68). 


৯ "= 


নূতন ম্যাসরক্ষক-সমিতি 

দীর্ঘকাল ধবিষা পবিষদেব স্তাসবক্ষক-সমিতিব কোনও সভা আহত হইত না। 
স্যাসবক্ষক শ্রীফণিভূষণ চক্রবর্তী নিয়মাবলী অঙ্থুসাবে অবসব গ্রহণ কবায়, স্তাসরক্ষক 
লীলামোহন- সিংহ বায় ও নির্মলকুমাব বস্তু পবলোকগমন কবাষ এবং ন্ঠাসবক্ষক শ্রীসোমেন্্ 
চন্দ্ৰ নন্দী পদত্যাগ কবায স্তাসবক্ষক-সমিতি কার্ধ্যকব ছিল না। যাবতীয় স্থাবর ও 
নিয়মাবলীব তপশীলভুক্ত অস্থাবব সম্পত্তিসমূহেব মালিকানা! ন্তাসবক্ষক-সমিতিতে বর্তানয 
পবিষদেব সম্পদাদি বক্ষণাবেক্ষণেব জন্য সাসবক্ষক-সমিতি নির্বাচন কবা একান্ত প্রয়োজন 
ছিল। 

আলোচ্য বর্ষে শ্রীঅশোককুমাব সবকাব, শ্রীস্কুমাব সেন, শ্রীপ্রমথনাথ বিশী, 
শ্রীসৌয্যেন্্নাথ ঠাকুব ও শ্রীবিমলেন্টুনাবায়ণ বায পবিষদেব নূতন ন্টাসবক্ষকসমিতিব 
সদস্ত নির্বাচিত হইযাছেন। পবিষদেব সম্পদ ও স্বার্থ বক্ষাব জন্তু তাঁহারা প্রয়োজনীষ 
ব্যবস্থা গ্রহণ কবিয়াছেন। 


রামকমল সিংহ স্থৃতিরক্ষা সমিতি 


পবিষদেব ভূতপূৰ্ব কর্মী ও বঙ্গ-সাহিত্য-সেবক বামকমল সিংহেব -স্থৃতিবক্ষাব জন্তু 
গঠিত কমিটি তাহাব গুণমুগ্ধ ব্যক্তি ও সাধাবণেব নিকট হইতে আলোচ্য বর্ষে ২৫,০০০ টাকা 
দান সংগ্রহ কবিয়াছেন। 


আরতি মল্লিক গবেষণ। বৃত্তি ও রামকমল সিংহ গবেষণা বৃভি 


দানবীব মতিলাল শীলেব দৌহিত্র-বংশীষ শ্রীকালিদাস মল্লিক তীহাব প্রতিষ্ঠিত ‘কালিদাস 
মল্লিক চ্যাবিটেবল ট্রাষ্ট’ হইতে মাসিক ৫০০ টাকাব ' অনুদান আবতি মল্লিক গবেষণাবৃতি 
প্রবৰ্তনেব জন্তু বেজেঞ্তীকত ট্রাষ্ট ভীডেব দ্বাবা বঙ্গীয সাহিত্য পবিষদেব-অস্কুলে অর্পণ 
কবিযাছেন। ‘বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষৎ আবতি মল্লিক গবেষণা বধি নামে আলোচ্য বর্ষে 
মাসিক ৫০০ টাকা বৃত্তি প্রবর্তন কবা! হইয়াছে। ভুৰ ৰঙ) 

আলোচ্য বর্ষে ‘বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষৎ বামকমল সিংহ গবেষণা বৃত্তি; নামে-মাসিক 
১৫০ টাকাব একটি গবেষণা-বৃত্তি বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষৎ প্রবর্তন কবিয়াছেন |”. , 

যাঁহাদেব দানে ও বদান্ততায় বঙ্গীয সাহিত্য পবিষৎ কতৃক 'বঙ্গভাষা -ও” স্নাহিত্যে 
গবেষণাব জন্তু বৃত্তি প্রবর্তন কবা সম্ভব হইল" তাহাদেব সকলকে কৃতজ্ঞতা- নিবেদন 


কবিতেছি। হজ ৰয় "=, 
- -~ স্বৃতি-পুরক্ষীর .-, ২ 5. 
আলোচ্য বর্ষে ‘হেমচন্দ্ৰ স্থৃতি-পুবস্কাব’, £অক্ষয়কুমাব রডাল স্ত্ুতি- পুৰস্কাৰ’, ‘স্বর্ণকুমাৰী 
দেবী স্থৃতি-পুবস্কাব” ও ‘লীলা দেবী স্মৃতি-পুবস্কাব’.পুনঃপ্রবৰ্্বন কবা হইয়াছে। ,. *.. 


(৭ 7) এ 


“হেমচন্দ্রেব কবিতায় সমকালীন বাঙালী সমাজ’, “বাংল! কাব্যে অক্ষষকুমাব বড়াল’, 
‘বাংল! কথাসাহিত্যে নিকপম] দেবী” ও ‘কৰি কামিনী বায়’ বিষষে সর্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধ 
বচনাব জন্তু যথাক্রমে উক্ত পুবস্কাবগুলি পবিষদেব ৮১তম প্রতিষ্ঠা-দিবন উৎসবে অদ্য 
৮ শ্রাবণ দেওয| হইবে। - . iY - 


গ্ৰন্থশাল। 


আলোচ্য বর্ষে গ্রন্থাগাবেব কাধ্য যথাবীতি পবিচালিত হইয়াছে। এ বৎসব গ্রন্থশাল! 
মোট ২৬৫ দিন খোলা ছিল এবং মোট ৯১০৯৫ জন অর্থাৎ গড়ে দৈনিক ৩৪'৩২ জন 
পাঠক-পাঠিকা। গ্রস্থাগাব ব্যবহাৰ কবিযাছেন (পূর্ব বসব ২৯'১০ জন গড়ে দৈনিক 
উপস্থিত ছিলেন)। ইহাব মধ্যে লেন-দেন-বিতাঁগে ২৬৫ দিন কাজ হয এবং ৪১৪২৫ 
জন অর্থাৎ গড়ে দৈনিক ১৬৬০ জন পাঠক-পাঠিকা উপস্থিত ছিলেন। পূর্ব বসব 
ইহাব দৈনিক গড উপস্থিতি ছিল ১৪'৬০ জন। পাঠকক্ষেও মোট ২৬৫ দিন কাজ হয 
এবং ৪১,৬৭০ জন অর্থাৎ গড়ে দৈনিক ১৭৬০ জন পাঠক-পাঠিকা উপস্থিত ছিলেন। পূৰ্ব্ব 
বৎসব ইহাব দৈনিক গড উপস্থিতি ছিল ১৪৫০ জন। পাঠকক্ষ ও লেন-দেন বিভাগে 
সৰ্ব্বোচ্চ উপস্থিতিব সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৩১ ও ৩০ জ্রন। ইহা! ছাড়া এ বৎসব সদন্ত 
- মহেন, এমন ৪২ জন ভাবতীয় ও বিদেশী পাঠক-পাঠিকাকে পাঠকক্ষে পড়িবাব সুযোগ 
দেওয়া হইয়াছে এবং তাহাব| মোট ১৪৯ খানি পুস্তক ব্যবহাব কবিযাছেন। 

এ বৎসব গ্রন্থাগাব বিভাগে মোট ১৮,২০৪ খানি পুস্তকেব (অর্থাৎ গড়ে দৈনিক 
৬৮৬০ খানি) আদান প্রদান হ্য। ইহাব মধ্যে লেন-দেন-প্রকেব সাহায্যে ৭০৪৪ 


(অৰ্থাৎ গড়ে দৈনিক ২৬৫০) ও পাঠকক্ষে ১৯,১৬০ খানি (অর্থাৎ গড়ে দৈনিক ৪২ ১০ খানি) 
পুস্তকেব আদান প্রদান হয। পূৰ্ব্ব বসব গড়ে দৈনিক ৪০৫ খানি পুস্তকেব লেন-দেন 


হুইযাছিল। বিষয়-অন্ুযায়ী ও ভাষানুযায়ী এই আদান-প্রদানের -সংখ্যা পরিশিষ্ট ‘গ’-এ : 
দেওয়া হইল.। 

. ১৩৭৯ বঙ্গাব্দ গ্র্থাগাবেৰ মোট পঞ্জীকৃত (ইনডেক্সড.) টিটি পবিশিষ্ ঘ-এ 
দেওয়া হইল। , ১৭ * = 

্রস্থশালাব পুস্তক-সংবক্ষণ- ব্যবস্থাও আলোচ্য বৎসবে যথাসাধ্য অগ্রসব হইয়াছে। 
ধুপন-প্রকোষ্ঠে (8707886০৭. chamber-এ) এ বৎসব ৩০২ খানি পুস্তক পবিশোধিত 
হুইয়াছে। অবিবত ব্যবহাবে গ্রন্থশালায় জীর্ণ গ্রন্থেব সংখ্য! ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। 
অর্থাতাববশতঃ বাধাই ও সংরক্ষণের কাৰ্য্য প্রয়োজনাহ্সারে অগ্রসর হইতেছে না। 
এ বিষয়ে অবিলম্বে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া প্রযোজন। ট 

১৩৭৯, ব্‌ঙ্লাৰ্দে পবিষৎ গ্রন্থাগাবে মোট ১১০২৮ খানি পুস্তক উপহাব স্বরূপ পাওযা 
গিয়াছে ।" 'ইহাদেব আনুমানিক মূল্য ৪,২৪০ ২০ টাক|। যীহাবা উপহাব দানে গ্রন্থাগাবকে 
সমৃদ্ধ কবিষাছেন আমব| তাহাদের ধ্যবাদ জ্ঞাপন কবিতেছি। ন 


(৮) 


- প্রিষদ্‌ বাঙল| অভিধান 

আশী বৎসব পূৰ্বে বাঙলাব মনীষীবা বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষদেব উদ্দেশ্য স্থিব 
কবিষাছিলেন £ “বিবিধ উপাষে বাঙল1 ভাষা ও সাহিত্যেৰ অমুশীলন ও উন্নতিসাধন ।” 
এই উদ্দেশ্য সাধনেব জন্তু যে সাতটি উপায় তাহাবা নির্দিষ্ট কবিয়াছিলেন তাহাব প্রথমটি 
হইল “ৰাঙ্গল! ভাষাব ব্যাকৰণ ও অভিধান সঙ্কলন ৷” ১৫ বৎসব পৰিশ্ৰম কবিয়া যোগেশ- 
চন্দ্র বায় বিগ্ভানিধি বাঙ্গল| ব্যাকবণ ও অভিধান সঙ্কলন কবেন, ১৩১৫ বঙ্গাব্দে পবিষৎ কর্তৃক 
দুই খণ্ডে তাহা প্রকাশিত হয । ৬৫ বৎসব পূর্বে প্রকাশিত সেই অভিধান বর্তমানে ছুশ্রাপ্য। 

প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক বাঙলা ভাষাব একখানি পূৰ্ণাঙ্গ সৰ্বাত্মক অভিধান বচনাব কাজ 
বঙ্গীয সাহিত্য পবিষদেব পক্ষ হইতে গ্রহণ কবাব প্রস্তাব হইয়াছে। সাধু, চলিত, আঞ্চলিক 
সমস্ত বাঙল| শব্দেব অর্থ, যথালভ্য বৈজ্ঞানিক নিকক্তি, সাহিত্যিক ও মৌখিক প্রয়োগেব 
কালানুক্ৰমিক নিদর্শন এই অভিধানে থাকিবে । এই কার্যে প্রভূত শ্রম, নিষ্ঠা ও 
অধ্যবপায়েব প্রয়োজজন। এই বিবাট কাধ্যে বাঙ্গলাব প্রবীণ ও নবীন গবেষকদেব সহাযতা 
আমবা প্রার্থনা কবিতেছি। 

প্রতিষ্ঠ।-দিবস উৎসব 

১৩০০ বঙ্গাব্দের ৮ শ্রাবণ ( ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দেব ২৩ জুলাই ) Bengal Academy of 
1769:56079 প্রতিষ্ঠিত হইযাছিল। প্রতিষ্ঠাব কযেক মাস পবেই “বিশুদ্ধ বাঙলায ইহাব 
নামকবণ কব| আবশ্যক” এবং “অপব ভাষায দেশেব লোকেব কাছে আত্মপবিচষ দিয়া 
বেডাইতে লজ্জ্। হয” বলিয] &০9705 নামটি পবিবর্তন কবিযা “বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষৎ” 
কব| হইযাঁছিল। 

Bengal Academy of Literature-এব প্ৰতিষ্ঠা-দিবস ৮ শ্রাবণ তাবিখেই" 
বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষদেব প্রতিষ্ঠা-দিবস উৎসব ববাবব পালিত হইত । কষেক বৎসব 
যাবৎ এই স্মবণীয় পুণ্য দিবসটি আমবা পালন কবি নাই, প্রতিষ্ঠাদিবসে প্রতিষ্ঠাতাদেব স্মবণ 
কবি নাই। আলোচ্য বর্ষে, ১৩৭৯ বঙ্গাব্দেব ৮ শ্রাবণ, পবিষদেব অশীতিতম প্রতিষ্ঠা-দিবস্‌. 
উৎসব যথাযোগ্য মৰ্ধ্যাদ'ব সহিত আমবা যথা শক্তি পালন কবিষাছি এবং প্রতিষ্টা দিবস 
উৎসবেব পুনঃ প্রবর্তন কবিয়াছি।, 

- অগ্যকাব এই পুণ্য দিবসে, ধাহাবা পবিষদেব স্রষ্টা ও প্রাণস্বরূপ ছিলেন, পবিষদেব 
সেবাষ ধাহাব| তন্ময় হইযা আত্মনিয়োগ কবিয়াছিলেন, পৰিষদেৰ এ বৃদ্ধি কবিযাছিলেন 
তাহাদেব সকলকে প্রণাম কবিষা|, অন্তবেব শ্রদ্ধা নিবেদন কবিযা, তাহাদেব আশীৰ্ব্বাদ 
ভিক্ষা কবি। তীহাদেব শক্তি আমাদেব মধ্যে সঞ্চাবিত হউক, তাহাদেব স্বপ্ন আমাদেব, 
কর্মেব মধ্য দিয| সফল হউক ॥ 


বঙ্গীষ সাহিত্য পবিষৎ | প্রীমদনমোহন কুমার 
৮ শ্রাবণ ১৩৮০ ॥ সম্পাদক 
২৪ জুলাই ১৯৭৩ ॥ বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষৎ 


পরিশিষ্ট--‘ ক’ 
৭৯তম বর্ষের কৰ্ম্মাধ্যক্ষগণ 


সভাপতি 
শ্রীস্থনীতিকূমাব চট্টোপাধ্যায় 
সহকারী সভাপতি 

জীবমেশ চন্দ্ৰ মজুমদাব গী/দবপ্ৰসাদ ঘোষ 
জীঅনাথ বন্ধু দত্ত জীত্ৰিদিবনাথ বাষ 
গীকালীকিঙ্কৰ সেনগুপ্ত জীবিজনবিহাবী ভট্টাচার্য 
জীপূলিনবিহাবী সেন শ্রীপ্রেমেন্্র মিত্ৰ 

সম্পাদক 


শ্রীমদনমোহন কুমাব 


সহকারী সম্পাদক 
জীহাবাধন দত্ত শ্রীন্বধীব কুমাব নন্দী 
ন কোষাধ্যক্ষঃ শ্রীবিমলেন্দুনাবাষণ বায় 
গ্রন্থশালাধ্যক্ষ £ গীভবতোষ দত্ত 
চিত্রশালাধ্যন্ষ £ প্রীপঞ্চানন চক্রবর্তী 
পুথিশালাধ্যক্ষ £ শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচাৰ্য 
পত্রিকাধ্যক্ষঃ শ্রীগৌবাঙগগোপাল সেনগুপ্ত 
কাৰ্য্যনিৰ্বাহক সমিতির সভ্যগণ 
১। শ্রীমমলেন্দু ঘোষ ২। শ্রীঅসিতকুমাব বন্দ্যোপাধ্যায় ৩। গীআগুতোষ ভট্টাচাৰ্য 
৪। শ্রীকামিণীকুমাব বায় ৫। শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য ৬। শ্রীকুমাবেশ ঘোষ 
1! শ্রীগজেন্দ্র কুমাব মিত্র ৮। শ্রীগোপালচন্ত্র ভষ্টাচর্ষে ৯। গীচণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায 
১০। শ্রীজ্যেতিষচন্ত্র ঘোষ ১১। শ্রীজ্ঞানশঙ্কব সিংহ ১২। শ্রীদিলীপকুমাব যুখোপাধ্যাষ 
১৩। শ্রীদেবকুমাব বন্থ ১৪। আ্রীধীবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ১৫। বেভাঃ ফাদাব পি. 
ফালো এস জে. ১৬। শ্রীপ্রবোধকুমাব ঘোষ ১৭। শ্রীমনোমোহন ঘোষ 
১৮। জ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহবায় ১৯। শ্রীসন্তোষকুমাব বসাক ২০। শ্রীহীবেন্্রনাবায়ণ 
মুখোপাধ্যায় 


শাখা-প্রতিনিধি 
১) শ্রীলক্ীকান্ত নাগ (বিষ্ণুপুব) ২। শ্রীন্গধাময় বন্দ্যোপাধ্যায় (মেদিনীপুব) 


( ১, ) 


নত 





পরিশিষ্ট _“খ" 


১৩৭৯ বঙ্গাব্দে বিভিন্ন শ্রেণীর সদস্য 

বান্ধব: বাজ! শ্রীনবসিংহ মল্লদেৰ বাহাছুব 

বিশিষ্ট সদস্তা ঃ সর্বশ্রী বমেশচন্দ্র মজুমদাব, সত্যেন্দ্ৰনাথ বন্ধু, সুনীতি কুমার চট্টো- 
পাধ্যায, গোপীনাথ কবিবাজ, রাধাগোবিন্দ নাথ | 

আজীবন সদস্তাঃ সর্বত্র সত্যচবণ লাহা, নেমিচাদ পাণ্ডে, প্রশাস্তকুমার সিংহ, বঘুৰীষ 
সিংহ, মুবাবিমোহন সাইতিঃ ধীবেন্দ্ৰনাবাষণ বাষ, হিবণকুমাব বসু, সমীবেন্দ্রনাথ সিংহবাষ 
ইন্দুভূষণ বিদ্‌, ত্ৰিদ্লিবেশ বসু, জগন্নাথ কোলে, নীহাববঞ্জন বায়, সতেন্দ্ৰপসন্ন সেন, 
হবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুধাকান্ত দে, বিভুভূষণ চৌধুবী, অজিত বস্নু, অনিলকুমাব 
রাষচৌধুবী আর্থাব হিউজ, কুমুদবন্ধু চট্টোপাধ্যায, জগদীশচন্দ্র সিং, দীনেশচন্দ্র তপাদাব, 
ফণিভূষণ চক্ৰবৰ্ত্তী স্নধীবচন্ত্ৰ মুখোপাধ্যায়, সুবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমোদ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
কল্যাণী দেবী, ব্ূপালী দেবী, দেবীদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবীচবণ চট্টোপাধ্যায, কেতকী 
গঙ্গোপাধ্যায়, বঞ্জিত মুখোপাধ্যায়, পুষ্পমালা দেবী, বিধুভূষণ ঘোষ, চারুচন্দ্র হোম, 
অসীম দত্ত, বীবেন্দ্রনাথ মল্লিক, দ্বিজেন্দ্রনাথ দত্ত, জ্ঞানশঙ্কৰ সিংহ, উষা সেন, বঞ্জিতকুমাব 
দাস, শিবেন্্র নাথ কুণ্ডু, কমলকুমাব গুহ, বাসস্তী চৌধুবী, অশোককুষ্জ দত্ত, শঙ্কবদাস 
বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্ষীবোদকুমাব বস্থ, সুবেন্দ্ৰনাথ মল্লিক, শম্ভূচন্দ্ৰ ঘোষ, অনাদিমোহন ঘোষ, 
এ. পি. সবকাব, শাস্তিভূষণ দত্ত, মণীন্দ্ৰলাল মুখোপাধ্যায়, কানাইচন্দ্র পাল, মিলন মুখাঞ্জি, 
গিবীন্দ্রমোহন সাহা, অনিলকুমাব চট্টোপাধ্যায়, হবিনাথ পাল, দেবকুমাব বস্তু, অসিতকুমাব 
বন্দ্যোপাধ্যায, বাণী সেন, অশোককুমাব সেন, ভূপতি চৌধুৰী, অববিন্দ বসু, অতীশচন্দর 
সিংহ, ছুলুপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, দিলীপকুমাব মিত্ৰ, মধুস্থদন মজুমদাব, দেবজ্যোতি দাশ, 
অকণকুমাব সেন, কালীকিঙ্কব সেনগুপ্ত, বমেশচন্দ্ৰ ঘোষ, নবসিংহ দাস আগবওষালা। 

সাধাবণ সদস্ত সংখ্যা $ ৮৮৭ জন 


পরিশিষ্ট? 
পুস্তক আদান প্রদান--১৩৭৯ 








ৰ বিষয়ানুযায়ী 
১৩৭৯ লেনদেন পাঠকক্ষ মোট 
দর্শন (১০০) ১০৭ ৮৬ ১৯৩ 
ধর্ম (২০০) ২১৩ ৪৫৭ ৬৭০ 
সমাজবিজ্ঞান (৩০০) ৫৪ ,. ২৪৭ ৩০১ 
শিক্ষা (৩৭০) ৪২. ৩৪ ৭৬ 
ভাষ! (৪০০) ৪৭ ১২০ , ১৬৭ 
বিজ্ঞান (৫০০) ১৯ ৪৯ ৬৮ 
ফলিত বিজ্ঞান (৬০০) ৬ ২৬ ৩২ 
শিল্পকলা (৭০০) ২০ ৩৭ , ৬৫৭ 
সঙ্গীত (৭৮০) ৭১ ৬২, ১৩৩ 
সাহিত্য (৮০০) - ৫৭৪৩ ৩৭৮৫ * ৯৫২৮ 
ভূগোল বৰ্ণন! ও ভ্রমণ (৯১০) ১২ ৮৬ ২১০ 
জীবনী (৯২০) ৩৯৫ ৭০৮ ১১০৩ 
ইতিহাস (৯৩০-৯৯৯) ১৫৮ ৪১৩ ৫৭১ 
সহায়ক গ্রন্থ (০০০) - ৪৫ ৩৯১ । + ৪৩৬ * 
পত্র পত্রিকা ৪৬৫৯ ৪৬৫৯ 
৭০৪৪ ১১১৬০ ১৮২০৪ 
ভাষানুযায়ী 
১৩৭৯ লেনদেন পাঠকক্ষ মোট 
বাংলা ৬৯১৭ ১০২৩৯ ১৭১৫৬ 
ইংবাজী ৮৯ 1 ৮৭৯ ৯৬৮ 
সংস্কৃত ৩৮ 8০ ৭৮ 
হিন্দী _ ২ ২ 
৭০৪৪ ১১১৬০ ১৮২০৪ 
পরিশিষ্ট_“ঘঃ 


মোট পঞ্জীকৃত পুস্তক (১৩৭৯) 
গ্রন্থাগাবে মোট পঞ্জীকৃত গ্রন্থের সংখ্যা = ২১৬৯৬ 
(১৩৭৮ এ পঞ্জীকৃত পুস্তকেব সংখ্যা--৫২০)। 


(১২) 


লাগি 


বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্‌ 


একাশীতিতম প্রতিষ্ঠাদিবস-উৎসব 
মঙ্গলবাব ৮ই শ্রাবণ ১৩৮০ বঙ্গাব্দ, ২৩শে জুলাই ১৯৭৩ খ্ৰীষ্টাব্দ 


সভাপতির অভিভাষণ 
শ্রীস্থুনীতিকূমার চট্টোপাধ্যায় 


সমগ্র মানবজাতি এখন বিশেষ সঙ্কটেব মধ্য দিষ| চলিতেছে । ভাবতবর্ষ এবং বঙ্গদেশ-- 
বঙ্গভাষী জনগণেব বাসভূমি ভাবত বাষ্ট্রেব অন্তর্গত বাজ্য “পশ্চিমবঙ্গ” এবং স্বাধীন বাষ্ট 
“বাংল দেশ»-ও--সেই বিশ্বব্যাপী সঙ্কটের মধ্যে পড়িয়া দিশাহাবা, বিভ্রান্ত, জ্ঞানহীন, 
আত্মবিশ্বাত এবং চরম দুর্দশাব কবলে । মনে হয়, এই অবশ্থাব আশু প্রতিকাব ন! হইলে 
আমব! বিধ্বস্ত ও বিনষ্ট হইযা যাইব | এই ব্যাপক ও সর্বগ্রাসী বিপজ্জালেব মধ্যে জডিত 
হইয়া গিযাছে--আমাদেব জীবনেব প্রত্যেক দিকেব মধ্যে নিহিত প্রতিটি সমস্তা। আধুনিক 
যুগেব জগৎ-জোড়া বিপত্তিব প্রধান কাবণ হইতেছে, মান্থষেব সংখ্যা অতিক্ৰুত ক্ৰমবৰ্ধমান 
স্কীতি। মাতা ধবণী আব বেশী দিন মাহ্থষেব ভাব বহন কবিতে পাবিবেন না-_বহু 
চিন্তাশীল ধীবমতি বিচক্ষণ ব্যক্তি আশঙ্কা কবিতেছেন, আব দুই-চাবি পুকষেব মধ্যেই 
একটা! কিছু অঘটন ঘটিবে। তাহাব নানা লক্ষণ চাবিদিকে দেখা দিতেছে । জীবনে 
দায়িত্বহীন অর্থনৈতিক ও সামাজিক অত্যাচাব ও অবিচাব, এবং অত্যাচাব ও অবিচাবেব 
বিকদ্ধে বিক্ষোত ও পালটা অত্যাচাব ও অবিচার, সমাজে নিষ্ঠুব অন্তদ্ব প্ৰ, এ-সব কাবণ-ও 
আছে। এগুলির বিধ্বংসী শক্তিও বাড়িতেছে। জন-সংখ্য1-বৃদ্ধিব কারণে খাগ্াভাব, 
জীবন-সংগ্রামে অভাবনীয় ‘নিষ্ঠুবত|, আপনাকে বাঁচাইবাব আকাঙ্ঞায় প্রচণ্ড স্বার্থপরতা 
আহ্ৃষঙ্গিক নীতিহীনতা, এখন-ই হাতে-হাতে যাহা পাওয়া যায সেইরূপ স্খ-স্নবিধা 
লাতেব জন্য দুবদৃষ্টি ও ভবিষ্যৎ-চিন্তাব কথা একেবাবে পবিহাব কৰা--ব্যষ্টিগত ব| 
ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত বা জাতিগত উভয়-বিধ জীবনেই--এই-সবে এবং সঙ্গে-সঙ্গে আব ও 
অনেক কিছু মিলিয়া আমাদেব জীবনে একটা নৈতিক বিপৰ্য্যয় আনিয়া দিয়াছে। 
সুসভ্য মমাজেব উপযোগী মূল্য-বোধকে আমাদের মধ্য হইতে দূব কিয়! দিয়াছে, 
শৃঙ্খলা ও নিয়মাচ্বন্তিতা অতীতেব বস্তু হইষা হ্নীড়াইয়াছে--সমাজেব সমস্ত দেহে গলিত 
ক্ষত আশ্রয় কবিয়াছে। ইহাই আমাদেব "একমাত্র চিস্তাব বিষয় হইয়া দ্বাডাইয়াছে, 
ইহাই আত্যন্তব কথা, আব সব কিছুই বাহ। 


এই অভাবনীয় অবস্থাব কাধ্যকাবণাত্মক আলোচন! জাতীয় জীবনে একটি প্রাথমিক 
আবশ্যক বিষয় হইলে-ও, উপস্থিত ক্ষেত্রে কিন্ত ঠিক প্রাসঙ্গিক হইবে ন| ৷ যদিও আমাদের 


r 


বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষদ্‌ এবং পবিষদেব সমক্ষে স্থাপিত ও বক্ষিত আমাদেব আদর্শ ও 
কর্মপ্রচেষ্টা, এখনকাব ভাবতীয এবং বিশেষ কবিয! বঙ্গ-ভাষী জনগণের জীবন-বৃত্তের 
এবং জীবন-চৰ্য্যাষ সমস্ত অঙ্গে মত, এই নৈতিক বিপৰ্য্যয় কর্তৃক গ্রস্ত হুইযাছে, এবং 
মূল্য-বোধ, শৃঙ্খলা ও নিষমাহুবতিতাব পূর্ণ অভাব এ ক্ষেত্রেও দেখ দিয়াছে। পরিষদের 
এই আশী বৎসবেব জীবনে? সাম্প্রতিক কালেব কয়েক বৎসবেব ইতিহাস আমাদেব পক্ষে 
আদৌ গৌববেব পরিচায়ক নহে। স্খেব বিষয়, আমাদেব কেহ-কেহ এ বিষযে অবহিত 
হইয়া, আমাদেব মধ্য হইতে পবিষদেব কাৰ্য্য সম্বন্ধে অমনোষোগ, স্বার্থসিদ্ধিব আগ্রহ, 
ক্ষমতাপ্রিয়তা, শৃঙ্খলাভঙ্গ এবং কোনও-কোনও ক্ষেত্রে নীতিহীনত! প্রভৃতি, অধুনাতন 
কালেব অভিশাপ-স্বরূপ এই-সমস্ত অবগুণ বিদুবিত কবিয় দিয়া, আবাব যাহাতে বঙ্গীয় 
সাহিত্য পবিষদ্‌ জাতিব সেবায় তাহাব পূৰ্বকাব কৃতিত্ব ও সাফল্য এবং মর্যাদা ফিবিয। 
পায়, এই দুঃখেব দিনেও যাহাতে বাঙ্গালীব সাংস্কতিক ও সাহিত্যিক গৌববেব কিছুটা 
পুনঃ-প্রতিষ্ঠা কবিতে পাব! যায়, সেই জন্তু কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। নানা 
বাধা-বিপত্তি সত্বেও, পবিষদেব হিতৈষী বন্ধুদের সহায়তাষ, পবিষদেব কতকগুলি কর্তব্য নিষ্ঠ 
-কর্মচাবীব সহযোগিতায়, এবং দেশাত্মবোধেব আদর্শে অঙ্গপ্রাণিত কতকগুলি ছাত্রেব ও 
ছাত্রীব নিঃস্বার্থ এবং অতন্দ্র শ্রমদানেব ফলে, পরিষদ তাহাব মুমূর্ু অবস্থা হইতে এখন 
একটু সামলাইযা উঠিতে পাবিতেছে। ইহাব ছোট-বড নানা প্রমাণ আপনাদেব সামনে 
আমব উপস্থাপিত কবিতে পাবিব, ইহাই পবিষদেব বর্তমান পবিচালকদেব পক্ষে বিশেষ 
আত্মপ্রসাদেব কথা। 


বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবী শ্ৰেণীৰ কিশোব ও তকণদেব মধ্যে এবং তাহাদেব পবিচালক 
ইদানীস্তন কালেব বহু শিক্ষকেব মধ্যে, যে মানসিক ও সঙ্গে-সঙ্গে নৈতিক অবনতি স্থাষী 
"আমন কবিযা লইতেছে, তাহা জাতির পক্ষে ভয়াবহ। অলস এবং শমবিমুখ হইযা ও 
'চিন্তাশীলতা বৰ্জন কবিয়া সকলেই এখন শিক্ষ| সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ে, নুতন-নুতন বিচাব- 
ধাব| ও কৰ্ম-প্রচেষ্টাব স্থাপনা কবিতে ব্যগ্ৰ । বিশেষ কবিয়া গণতান্ত্ৰিক অধিকাবেব 
দৌহাই দিয়া (যে অধিকাব এখন আব নাই ) এই নিত্য-নব-নব মত প্রচাবিত হইতেছে। 
আমাদেব বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষদ্‌ যে কাজে আত্মনিষোজিত হইয়া যথা-শক্তি এই আশী 
বছব ধবিয়া বঙ্গ-তাষী জনগণেব সেবা কবিষা আসিতেছে, তাহাব স্ুষ্ঠু পবিচালনায এবং 
“মৌলিক আদর্শগুলিব সংবক্ষণে, আমাদেব মধ্যে মানসিক ও নৈতিক অবনতি, আলস্ত ও 
শ্রমবিমুখতা, শৃঙ্খলা-ভঙ্গেব নির্বোধ প্রবৃত্তি ও নৃতনত্বেব অন্ধ আবাহন-_-এই-সবে মিলিয়া, 
নানা প্রকাব অন্তবায় স্থষ্টি কবিতেছে। 


না 


বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষদ্‌ আশী বছব পূৰ্বে যখন স্থাপিত হয়, তখন তাহাব মুখ্য উদ্দেশ্য , 


ও কর্মপ্রচেষ্টা এই ভাবে নির্দিষ্ট হইয! ছিল যে, সব দিক্‌ দিয| বাঙ্গালীব মাতৃভাষ! বাঙ্গলাব 
আলোচন! ও উন্নতি-বিধান, বাঙ্গল| সাহিত্যের সংরক্ষণ ও পরিবর্ধন, এবং বাঙ্গালীব সংস্কৃতির 


(২) 


অন্নশীলন ও পবিপোষণ কবাই হইবে পবিষদেব কর্তব্য। দেশবাসীব. সহাযতায় 
যথা-জ্ঞান যথা-শক্তি বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষদ্‌ এই কাধ্য কবিয়া আসিয়াছে, এবং এ যাবৎ 
পবিষদ্‌ যেটুকু কবিতে পাবিষাছে তাহ! নগণ্য নহে। হ্যতো তাহা সর্বতো! ভাবে 
গৌববময় নহে, কিন্তু পবিষদেব গবেষণার্থক, পুস্তক-প্রকাশাত্মক, নির্দেশাত্বক কৃতিত্ব 
আধুনিক ভাবতীষ ভাষাব ক্ষেত্রে প্রশংসনীয়ই বলিতে হইবে, এবং বহুশঃ অন্থকবণীয়ও 
বলিয়| স্বীকৃত হইযাছে। অতীতেব কথা লইয! কালক্ষেপ কবিবাব আবশ্যকতা নাই। 
বাঙ্গাল! ভাষাব সেবা, ইহাব চর্চা ও উন্নতি-সাধন--এইটিই হইতেছে পবিষদের অন্ততম 
প্রত্যক্ষ ও মুখ্য কর্তব্য বিষয়। নৃতন-নৃতন সাহিত্য-সর্জনা, সাহিত্যে কাবয়িত্রী- প্রতিতাব 
সন্ধান ও তাহাব উন্মেষে সহায়তা দান-_পবিষদেব আথিক শক্তি সঙ্ীৰ্ণ ও সীমায়িত বলিষা, 
এবং সাহিত্যিক প্ৰতিভা ম্বত-উৎসাবিত ঈশ্ববীয় বিভূতি, ইহা কেবল মাস্থষেব উৎসাহ- 
সাপেক্ষ ও পৃষ্ঠপোষকতা-সঞ্জাত নহে এই কাবণেও, প্রত্যক্ষ ভাবে ইহা পবিষদেব 
কর্মক্ষেত্রের বাহিবে--যদিও সাহিত্য-বচনাব ক্ষেত্রে পবিষদেব আগ্ৰহ সদাবিদ্যমান। 


বঙ্গীষ সাহিত্য পবিষদেব সঙ্গে আমাব ছাত্র-জীবনেব অবসানের সময হইতেই সংযুক্ত 
থাকিবাঁব সৌভাগ্য আমাৰ হইয়াছে, এখন হইতে প্রায় পয়ষট্টি বৎসব হুইয়া গেল। 
এই সেবা-কার্ষ্যে প্রত্যক্ষভাবে হবপ্রসাদ শাস্ত্ৰী ও বামেন্্রহুন্দব ত্ৰিবেদী, এবং পবোক্ষ 
ভাবে ববীন্দ্রনাথ, গুক্দাস বন্দ্যোপাধ্যায় হীবেন্ত্রনাথ- দত্ত প্রমুখ মনীবীদেব ভাবশিষ্য ও 
অনুগামী হইতে পাবিয়া আমি ধন্ত হইয়াছি। কলেজে পাঠ কবিবাব সমযে ইংবেজী ও 
অন্ত ইউবোপীয় ভাষায় প্রবন্তিত বিজ্ঞান-সম্মত নবীন আলোচনাবীতি অধ্যয়ন কবিয়া ও 
তাহাব যৌক্তিকতায মুগ্ধ হইয়া, বাঙ্গালাব মনীষীদেব আশীর্বাদ লইয়া, মাতৃতাষাব 
আলোচনাতেও সেই বীতিব প্রয়োগেব আকাজ্ঞা ও প্ৰচেষ্টাই হইয়াছে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা 
এবং অন্থগামী শিষ্যদেব দেশনায় নিযোজিত আমাব সুদীর্ঘ শিক্ষক-জীবনেব মুখ্য প্রেবণা। 
এই কার্যে আমি আশাতীত এবং নিজ যোগ্যতাব তুলনায় অধিক উৎসাহ এবং স্থযোগ 
সুবিধা -পাইয়াছি। কতকগুলি বিষয়ে নূতন আলোকেব সন্ধান পাইয| আমি পুলকিত 
হইযাছি, মনেৰ গভীবে আত্মত্ৃপ্তি লাভ কবিয়াছি, এবং ভক্তকবি তুলসীদাসেব 
কথায, অপূর্ব “স্বাস্তঃ সুখ’’ পাইযাছি। মাতৃভাষাব যৎকিঞ্চিৎ সেবাব অধিকাবী হইয়া, 
জীবনেব সায়াহ-কালে এই ৮৩ বৎসব বযসে এখন চাবি দিকেই দুঃখ কষ্ট স্বাৰ্থাস্কত| 
নীতিবোধেব অভাব আমাকে পীড়া দিতেছে, জীবনেব সার্থকতা যেন আব খুঁজিয়া 
পাইতেছিনাঃ এখন প্রাথমিক যুগে খ্ৰীষ্ট-ভক্তেব কথায় বলিতে চাহি—_nunc 02071661৭ 
servum tuum, Domne, 1n pace—“এইবাব, প্রভূ, শান্তিতে তোমাব দাসকে 
বিদায দাও!” | 

গীতাব কথা আমবা কি ভুলিযা যাইতেছি? “শ্রদ্ধাবান্‌ লভতে জ্ঞানম্‌”--গুকজনেব 
প্রতি, বিষয-বস্তুব প্রতি শ্রদ্ধা থাকিলে তবে জ্ঞানলাভ হয়, এবং “প্রণিপাতেন, পবিপ্ৰশ্নেণ, 


(৩) 


সেবয়া”-সপূর্বাচাধ্যদেব ও পথিক্ৎদের প্রণাম কবিয়া, নানাভাবে চতুৰ্দিক হইতে প্রশ্ন 
কবিয়া, এবং বিদ্যা অর্জনেব জন্য সেবা বা পৰিশ্রম কবিয়া তবে জ্ঞান আহবণ কুবিতে 
হয়| আত্তবিক শ্রদ্ধা হাবাইতেছি, পবিশ্রমে বিমুখ হইয়া পড়িযাছি, নান! প্রকাবেব 
বাজনৈতিক মতবাদে বুলি আওড়াইতে শিখিযাছি-- মনে কবিতেছি, তুডি দিয়! “ফোঁকটে 
সূৰ মারিয়! দিব”__বিবেকানন্দেব উপদেশ ভুলিয| যাইতেছি--“চালাকি দাবা কোনও 
মহৎ কাৰ্য্য হয় না।” কোন্‌ দিক্‌ সামলাইব ? 

‘ও তোব শিবে কৈল সর্পাঘাত-_তুই তাগা বাদ্ধিবি কোথ| ?” 

' এৃদ্বস্ত বচনং গ্রাহথম্‌ আপৎকালে হৃ,পশ্থিতে”--এই নীতিবাক্য স্মবণ কবিয়া, বঙ্গীয় 
সাহিত্য পবিষদেব প্রধান-কাধ্য, বঙ্গ-ভাষাব সেব|--সংবক্ষণ, উন্নয়ন, প্রসাবণ,_ ইহা কী 
-করিয়! কবিভে পাবা যায়, সে বিষয়ে দুই-একটি কথা এই আপৎকালে নিবেদন কবিব। 

- ৰাদলা ভাষাব সেবা কল্পে প্রথম কথা--সত্যকাব শ্রদ্ধাভাব এই ভাষাব সম্বন্ধে না 
আসিলে, কাধ্যকব কোনও কিছু কব! সম্ভবপব হইবে ন1। উপব-উপব কতকগুলি Slogan 
বা “নাধা”,-বা “দলীয় নাদ” দিয়া কোনও লাভ নাই। “বাঙ্গালা-ভাষ! বাজল| দেশের 
জীবনে সকল ক্ষেত্ৰেই প্রতিষ্ঠিত হউক,»__কেবল এই চীৎকাবেই কি প্রাথিত প্রতিষ্ঠা 
হইতে পাবিবে? কি কবিয়! ইহাকে সম্ভবপর কবা| যাইতে পাবে, ইহাব অন্তবায় 
কোথায়, আমাদেব-ই বা শক্তিব অভাব কোথায়--এ-সব কথা কি ধীব ভাবে বিচাব কবিব 
'ন| ? খালি ইংবেজি ভাষাকে বিতাড়িত কবিতে পাবিলেই--যেমন কতক শিক্ষক-বৃত্ত _ 
ব্যক্তিও বলিতেছেন, এবং ছাত্রদেব আস্কাবা দিতেছেন--কি বাদলা-ভাষাব পক্ষে সর্বার্থ- 
সিদ্ধি হইবে? একটু এ বিষয়ে ভাবিয়া! চিত্তিষা দেখিবেন না কি, যে এই যুগে জাতীষ 
মানসিক জীবনে, মাতৃভাষাব এবং মাতৃতাষাব সাহিত্যে ও মাতৃভাষায় বিজ্ঞান-বচনাব 
জন্য Physical Sciences অর্থাৎ “ভৌতিকী বিদ্যা”? এবং Human 991971088 অৰ্থাৎ 
“মানবিকী বিদ্যা”, এই উভয়-বিধ জ্ঞান বা বিদ্যাব প্রবৰ্ধনেব জন্য, যাহাবা এই কাজে 
অব্তীর্ণ হইবেন তীহাদেব পক্ষে এক সঙ্গে ইংবেজি ও সংস্কৃত এই উভয ভাষাতেই প্রাবীণ্য 
অর্জন কতটা, অপবিহাৰ্য্য ? ইংবেজ কবি Richard Lovelace বিচার্ড লভলেস্‌ 
ভাহাব প্রণয়িনীকে উদ্দেশ কবিয়! যে ভাবটি প্রকাশ কবিয়াছিলেন_ 


] could not love thee, dear, so much, 
Loved I not Honour more — 


_ তাহাব আশয় লইয! বিষয়টিব অন্তৰ্নিহিত গুরুত্ব প্রণিধান কবিযা, মাতৃভাষাব প্রতি 
সত্যকাব শ্রদ্ধা দ্বাবা প্রণোদিত হইযা, কেবল অজ্ঞান ও অহেতুক ইংবেজি বিদ্বেষ ও 
সংস্কতেব প্রতি অবজ্ঞাব দ্বাবা চালিত না হইয়া, আমবা মনে প্রাণে বলিতে শিখিৰ, এবং 


তদন্সাবে কাধ্য কবিব-- 
I could not 1076 thee, my Mother Bengali, so much, 
Loved I not English and Sanskrit more. 
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ৰ 


এহে মাতা বঙ্গ-ভাষা, যদি আমি ইংবেজি আব 'সংস্কতকে তোমাব চেষে বেশি ভালো 
ন! বামিতাম, তাহ! হইলে তোমাকে এত ভালো বাসিতে পাবিতাম না|? 7, 


' এই কথাব অন্তর্নিহিত ভাবটি প্রণিধান কবিতে পাবিলে আমবা সহজেই বুঝিব, 
আমাদেব ভাবতীয় তাষাব সংবক্ষণ ও পুষ্টি-সাধনে “অংবেজী হটাও” নীতি এবং “মৃত 
ভাষা সংস্কৃত বৰ্জনে কোনও ক্ষতি নাই” এই চিন্তায কাৰ্য্য কবা, কি ভীষণভাবে হানিকর 
হইবে। | 


উপস্থিত ক্ষেত্রে, পবিষদেব কর্তব্য বিচাব কবিতে-'বসিয়া, আমাদেব উচ্চশিক্ষায় 
বস্কত ও ইংবেজিব অপবিহাৰ্য্য আবমশ্যকতাব বিচাব একটু অপ্রাসঙ্গিক হইলেও, এই 
মনোভাব এবং অন্য নান! প্রকাবেব মনোভাব আসিয়া দেশে যখন শিক্ষাকে কলুষিত 
কবিতেছে, পঙ্গু কবিয়া দিতেছে, তাহাব দিকে একটু দৃষ্টি আকর্ষণ কবাব ওঁচিত্য আছে 
বলিয়া! মনে কবি | 


পবিষদেব কতকগুলি মহাপ্ৰাণ হিতৈষীব অনুগ্রহে কিছু মাসিক সাহায্য নিয়মিত ভাবে 
পাওয়া যাইবে, স্থায়ী আয় হইবে--“আবতি মল্লিক বৃত্তি?’ মাসিক ৫০০ টাকা, এবং 
«“বামকমল সিংহ বৃত্তি” মাসিক ১৫০ টাকা এই দুইটি মিলিযাঁ। পবিষদেব স্কাপনাব সময়েই 
একটি কার্য্যভাব পবিষ্দ্‌ গ্রহণ কবিতে চাহিয়াছিলেন, অর্থাভাবে সুযোগের অভাবে এই 
সুদীর্ঘ আশী বছবেও তাহা! পবিষদ্‌ হাতে লইতে পাবেন নাই। সেটি হইবে বাজলা- 
ভাষার একখানি বিবাট, সম্পূর্ণাঙ্গ অভিধান--প্রাচীন, মধ্যকালীন ও আধুনিক বাঙগলাব 
‘সাহিত্যিক লিখিত এবং আঞ্চলিক কথ্য সব প্রকাবেব ব্ধপেব সম্পূর্ণ শব্দসংগ্রহ স্বাধীন 
পূর্ব-বঙ্গে অর্থাৎ “বাংলা-দেশে”, ভাবতান্তৰ্গত পশ্চিম-বঙ্গে, বঙ্গভূমির প্রত্যন্ত প্রদেশে, 
যত প্রকাব ভাষ| প্রচলিত ছিল বা আছে সেওলিব পুবা শব্দ একখানি মহা কোষগ্রন্থদ্থ 
ধৰিয়া বাখিবার চেষ্টা হইবে। সাহিত্য হইতে এবং মৌখিক ভাষা হইতে বাক্য উদ্ধাব 
কবিয়া, ধাবাবাহিক রূপে প্রয়োগও প্রদশিত হইবে। এই বিষয়ে আমবা এখন চিন্তা 
কবিতেছি, কৰ্মপদ্ধতি নির্ধাবণ কবিতেছি। ইহাতে বঙ্গ-তাষী সমগ্র জনগণের সহযোগিতা, 
আবশ্যক হইবে । যে অর্থ লইয়া আমবা এই বিবাট্‌ কাৰ্য্যে নামিব, তাহা যথেষ্ট 
হইবে মা। দেশবাসীব ও বাজ্য সবকাব এবং কেন্দ্রীয় সরকাবেৰ আধিক সহাযতা-ও 
এই ব্যাপাবে অপেক্ষিত। অন্ততঃ ৪/৫ বৎসবেব কাজ, উপযুক্ত সম্পাদক-মগ্ুলীব 
পবিচালনায়, সুযোগ্য ও একনিষ্ঠ বৃত্তিভূক্‌ কর্মীদেব লইয়! এই কাৰ্য্য করিতে হইবে । 
আমবা এতদিন পবে, ছুবপনেয় বাধা-বিপত্তি অতিক্রম কবিয়া, বাঙ্গলা-ভাষাব নূতন 
বিশ্বকোষ “ভারতকোষ’” গ্রন্থখানিব পঞ্চম ও শেষ খণ্ড মুদ্রিত ও প্রকাশিত কবিয়া একটি 
গুকভাব দাযিত্ব হইতে মুক্ত হইলাম। ““তাঁবতকোষ” সংক্ৰান্ত সমস্ত কাজ পুব| হইতে 
চলিল, এই বাব আমব! বাঙ্গলা-ভাষাব মর্যাদা বক্ষা কবিবাব উপযুক্ত আব একটি কাজে 
হাত দিবাব আশা কবিতেছি। 


(৫) 


বাঙ্গলা-ভাষাব চর্চাব ও প্রযোগেব ক্ষেত্রে কতকগুলি শৃঙ্খলাব ও নিয়মামুবত্তিতাব 
বিবোধী শক্তি কাজ কবিতেছে, সেগুলি সম্বন্ধে বাঙ্গলা-ভাষাব সেবক প্রত্যেক সুধীজনেব 
অবহিত হওয়া! উচিত। ব্যক্তিগত- জীবনে যেমন, জাতীয জীবনেও জ্ঞানানুসন্বিৎসাঁব 
পথে শৃঙ্খল ও নিয়মাহ্ছবর্তিতাকে কতকগুলি স্বকপোল-কল্পিত ধাবণাব বশবর্তী হুইয! 
ত্যাগ কবা ঠিক হইবে না। এই নিয়মান্লবতিতাব বিবোধী প্রচাব ও প্রয়োগে ফলে, 
সাধাবণ বঙ্গ-ভাষীব মনে তাহাব ভাষ! সম্বন্ধে অনাবহৃক ভাবে কতকগুলি সমস্যা দেখ! 
দিতেছে | পবিষদ্‌ যদি বঙ্গ-তাষী জনগণেব শ্রেষ্ঠ মনীষাব কর্মকেন্দ্র হইবাব দাবী কবিতে 
পাবে, তাহা হইলে পবিষদেব পক্ষ হইতে এ সম্বন্ধে সমস্ত বাঙালীব পক্ষে গ্রহণ-যোগ্য 
পথ এবং পালনীষ নিয়ম জানাইযা' দেওয়া কর্তব্য হইবে । পবিষৎ-প্রদশিত পন্থা ও 
নিয়মাবলীব আধাব হইবে, বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে মৌলিক প্রকৃতি ও এঁতিহাসিক 
বিকাশ সম্বন্ধে বিজ্ঞান-সম্মত বস্তুনিষ্ঠ বিচাব ও নিষর্য। এ বিষয়ে লঘু ধাবণা ও অজ্ঞ 
চিন্তাব অবকাশ নাই। 

নিয়মান্থবতিতাৰ অভাব বাঙ্গালী চবিত্রেব একটি বিশেষ দৌর্বল্য। মাতৃভাষা 
ব্যবহাব সম্বন্ধে আমব! নিবস্ধুশ। তাহাব আব একটি কাবণ, ভাষাৰ সব বকমেব বৈশিষ্ট্য, 
বিভিন্ন প্রকাবেব প্রয়োগ আমবা মানিয়া লইযাছি | তৎসন্বেও, বিগত উনিশেব শতকে 
বাঙ্গলাব শ্রেষ্ঠ লেখকগণ, বাঙ্গল! সাহিত্যেব গৌবব-স্বরূপ যে আদর্শ তাহাদের বচনায় 
দিয়! গিয়াছেন, তাহাকে অবলম্বন কবিয! বাঙ্গলা-ভাষাব একটি পবিষ্কাব সর্বমান্ত বীতি 
বা-পদ্ধতি গড়িয়া উঠিয়াছে। এই আদর্শ বা পদ্ধতি বৰ্ণ-বিস্তাসে, ব্যাকবণে, বাক্যবীতিতে 
এবং শব্দ-চয়নে শব্দ-স্যজনে ও শব্দ-প্রযোগে একটি প্রশস্ত বাজমার্গ প্রস্তুত কবিয়া দিয়াছে, 
যাহ! অবলম্বন করিয়া বাঙ্গলা-ভাষাব লিখনে পঠন-পাঠনে এতাবৎ সকলেই একটা দিশ! 
পাইয়াছে, সরল সার্থক চিস্তাব ও ভাবপ্রকাশেব সহজ উপায় পাইযাছে। এই সুবুদ্ধি 
ও সৎচিন্তার পবিপোষক বাঙ্গালাব শ্রেষ্ঠ চিস্তানেতাদেব দান এই বাঙ্গলা পঠন পাঠন ও 
লিখনেব পবিপাটা ব! পদ্ধতি আমবা দায়িত্ববোধহীন ভাবে ধ্বংস কবিয়া, জাতিব মনের * 
প্রকাশে ও পবিবর্ধনে সদা-সহায়িক তাহাব ভাষাব ক্ষেত্রে বিচাবহীন অবাজকতা আনিতে 
চাহিতেছি-_যাহা! সত্য বা হিতকর বলিয়া প্রমাণিত হয় নাই কেবল বাজনৈতিক অথবা 
সামাজিক, দলেব প্রচাবিত এমন কতকগুলি মতবাদেব মোহে । বঙ্গীয় সাহিত্য 
পবিষদেব পক্ষ হইতে এ বিষয়ে একটা বিনীত এবং সুদৃঢ় প্রতিবাদ বাঙ্গালী জাতিব সুবুদ্ধি, 
বিচাবশীল ও যুক্তিবাদী সজ্জনগণেব সমক্ষে উপস্থিত কবা আবশ্যক । 

বাদল! ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে এই কয়টি বিষয়ে কয়েকটি কথা নিবেদন কবিতে চাহি £ 

(১) আধুনিক বাঙ্গলা বানানকে কোনও-কোনও স্থলে পবিবর্তনের চেষ্টা | 

(২) বাঙ্গলায় সাধু-ভাষা বনাম চলিত-ভাষাব বিবোধকে নূতন ভাবে আনিযা, 

সাধু-ভাষ| বর্জনের চেষ্টা | | 


(৬) 


(৩) বাঙ্গল! ব্যাকবণে সংস্কৃত ব্যাকবণেব গান । 

(৪) বাঙ্গল| শব্দেব নিকক্তি বা উৎপত্তি বিচাব। . , - 

(৫) বাঙ্গল! সাহিত্যেৰ শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বা গ্ৰন্থাবলীব মুদ্রণ । 

(৬) আধুনিক বাঙ্গলায় অনুবাদ-সাহিত্য । ' 

উপযুক্ত বিষযগুলি সন্ধে একে-একে আমাব বিনয্ৰ নিবেদন বঙ্গীয় সাহিত্য পৰিষদেব 
এই একাশীতিতম প্ৰতিষ্ঠা-দিবসে আনুষ্ঠানিক ভাবে জানাইয়া বাখিতেছি। 

(১) বাঙ্গলা বানানেব কথা| | | bi 


দুইটি মুখ্য বিষষ প্রথমেই বলিযা বাখিতে চাই-- (১) পৃথিবীতে এমন 'কোনও- 
ভাষা নাই যে ভাষাব লিপি মুখ্যতঃ তাহাব উচ্চাবণ প্রকাশেব জন্তই গঠিত হইয়াছে, 
তাহাব সেই ধ্বনি-নিৰ্দেশক লিপিব বর্ণ-বিস্তাস ভাষাটিব উচ্চাবণকে যথাযথ ভাবে 
প্রকাশ কবিয়া থাকে। উচ্চাবণ ও বানানে একটা শ্্প-বিস্তব পার্থক্য থাকিযা যাইবেই। 
কিন্ত সাধাবণতঃ তাবালেখাব কাজে তাহা এমন- কছু মাবাত্বক ব্যাপাব নহে। সেই 
জন্য, একেবাবে কথ্য ভাষাব উচ্চাবণেব প্ৰতিচ্ছায়া হইবে-- কোনও ভাষাব লিপি ও বানান, 
এই রূপ ছৃবাশ! কবিয়া, বাঙ্গলা বা অন্ত কোনও ভাষাব প্রচলিত বানানকে একেবাবে 
অথবা মুখ্যতঃ উলটাইয়! দিয়! ‘‘ঢালিযা সাজিবাব” চেষ্টাব কোনও সার্থকতা নাই। কবিতে 
গেলে, নানা অনপেক্ষিত জটিল প্রশ্নের সম্মখীন হইতে হয়, যে-সব প্রশ্নেব সমাধান এখনও 
হয় নাই, হওয়া দুরূহ । (২) উচ্চাবণেব ও বানানেব অসামগ্তস্ত, পীভাদায়ক হইলেও 
যাহ! বহু শতকেব অভ্যাসে লোকে মানিয়| লইয়াছে, এইরূপ “অবৈজ্ঞানিক? বানান 
সহিয়া গিযাছে, অপেক্ষাক্কৃত বিজ্ঞন-সম্মত হইলেও লোকে নূতন বানানে অস্বস্তি বোধ 
কবে, প্রচলিত নিষম বর্জন কবিয়া নূতন কিছু আনিযা, নৃতন জিনিস লইয়া, লাখ-লাখ, 
এমন কি কোটি-কোটি মান্গষেব সুবিধা না বুঝিযা, কেবল পবীক্ষা বা গবেষণা কবিবাব 
আকাজ্ফাব কোনও সার্থকতা নাই। ইংবেজিতে 8; (ক্লিঘট্‌ ) এই স্নপবিচিত 
বানান ছাড়িযা কেহও nite বা 0816 (নাইট ) এখনও পছন্দ কবে নাই, 85০৪] ছাড়িয়া 
১870%1 বানানেব প্রচলনেব চেষ্টাও সফল হয নাই। তেমনি বাঙছগলায় “লক্ষ্মী” 
্ল-কৃ-ষ:ম্ঈ) বানানের বদলে “লোকৃখি,” “সহ” (= স-হয়) বানানের বদলে 
«শোজ ঝো” (কলিকাতাব চলিত-তাষাব উচ্চাবণ ধৰিয়া ) অথবা “শইজ.ঝ” ( পুর্ব-বঙ্গের 
কোনও-কোনও অঞ্চলেব উচ্চাবণেব নকল কবিযা ) লোকে এখন গ্রহণযোগ্য মনে কবে 
না। তদ্রপ সাধুভাষাব “কলিকাতা”-ই সমধিক কাধ্যকব, +কলিকাতাব প্ৰাকৃত 
উচ্চাৰণ ধবিয়া “কোল্কাত।” বা “কোল্‌কেত!” বানান বহু খাস কলিকাতা-বাসীব পক্ষে 
পীড়াদায়ক, এবং “কোল্কেতা”, লিখিলে প্রশ্ন উঠিতে পাবে, বঙ্গভাষাব ক্ষেত্রেব মধ্যে 
দুই-তিহাই (তিন ভাগের দুই ভাগ) অঞ্চলে প্রচলিত “কইলৃকাতা” ( বা “ক'লকাতা” )-ই 
বা চলিবেন! কেন? ৰু 


এই ব্যাপাবে আমি, বিশেষ বিনয় ও শ্রদ্ধাব সঙ্গে, জানাইযাছিলাম-_ বালা খাঁটি 
বাঙলা শব্দেব প্রচলিত উচ্চাবণ, বালা কৃৎ-তদ্ধিতেব সুপ-তিউস্ত পদেব উচ্চাবণেব 
ইতিহাস একটু বিচাব কবিয়া দেখিতে আজ্ঞা হয়, কেন এই প্রচলিত বানান দৃঢভাবে 
স্থাপিত হইযা বহিয়াছে। ইহাব যৌক্তিকতা কি--বাঙ্গলা ধ্বনিতত্তেব ও রূপতত্ত্বের 
বিচাবে এই বানানে সার্থকতা! প্রতিপাদিত হয কিনা, তাহা দেখা আবশ্যক ৷ 


একখানি বহুল প্রচাবিত বাঙলা, দৈনিকে, বাঙ্গল| বর্ণমালায় সংযুক্ত বর্ণে অবস্থান 
হানিকব, প্ৰধানতঃ এই বিচাবে, সংযুক্তবর্ণ বজ'ন কবিয়| যে অভিনব বানানেব প্রচাৰ কবা 
হইতেছে--তৎসম্বন্ধে ভাষাব ইতিহাস বিচাৰ কবিয়া, বিশ্বেব আব পাঁচটা সুপ্রতিষ্ঠিত 
ভাষাব নজীব বিচাব কবিষা আমাব বক্তব্য আমি সব দিক হইতেই জানাইযাছিলাম। 
তাহাতে কোনও রূপ অসম্মান, উন্মা বা শ্লেষ প্রকাশ কবি নাই। পুব! ব্যাপাবটিব 
আলোচনা পবে ইংবেজিতেও Philological Society of Japan-এব আন্তর্জাতিক 
বিচাবেব অন্যতম প্রকাশ-ক্ষেত্র পত্রিকাঁতে-ও প্রকাশিত ববি। আমাব কত্তব্যগুলি যে 
ভ্রান্ত, ইহা প্ৰদৰ্শিত হইলে, অকুঠিত চিত্তে তাহা আমি বজন কবিব। আমার 0208) 
and Development of the Bengali 1,91)608,69 গ্রন্থে ১৯২৬ সালে এই-সব কথার 
পূৰ্ণ বিবেচনা আছে, এবং তাহা দেশেব ও বিদেশেব ভাষাতান্তিকগণ কর্তৃক স্বীকৃত 
হইয়াছে। সংযুক্ত বর্ণের ব্যবহাব বাঙ্গলা লিপিব একটি প্রাথমিক কথ|--ইহাতে তাহাব 
নাডীব খবর নিহিত। বাঙ্গলাব কতকগুলি নিজস্ব উচ্চাবণ-বৈশিষ্ট্য আছে--যথ|, আদ্য 
অক্ষবেব উপবে বলাঘাত, দ্বিমাত্রিকতা, অপিনিহিতি, অভিশ্ৰুত। শব্দের অন্তে দুইটি 
ব্যঞ্জন-ধ্বনি বালা উচ্চাবণেব প্রক্কতি-বিকদ্ধ ; বাঙ্গলা উচ্চাৰণ অস্থস্াবে, সব সময়েই 
বিদেশী শব্দের ৪5]]801]9 বা অক্ষবে পব-পব অবস্থিত অন্তিম দুইটি ব্যঞ্জনধ্বনিব মধ্যে 
বিপ্রকর্ষ বা স্বৰতক্তি আসিবেই, অথবা বিকল্পে শব্দেৰ অস্তে এই দুই ব্যঞ্জন-ধ্বনিব আশয়- 
স্থল রূপ একটি স্ববধবনিব আগম হইবে--এই-সব কথা, বাঙ্গল| ভাষাব প্রকৃতিব পক্ষে 
মৌলিক, আধার-ভূত কথা । কোন্‌ বাঙ্গালী “লবড” (-ল-ব-ড) এই বানান দেখিয়া, 
শব্দটিকে ‘ল-রড.”’ রূপে না পড়িযা, ইহাকে “লর্ড? (বা “লর্ড৮) রূপে পড়িবে? 
“পয়েনট, জয়েনট” =ইবেজিব 0০:00, 10008 শব্দ-দ্বযেব বাঙ্গল! প্রতিবর্ণী-কবণেব নূতন 
প্রস্তাবিত রূপ দেখিয়া, একাধিক শিক্ষিত বাঙ্গালীকে “পয়ে-নট্‌, জয়ে-নট» রূপে পাঠ 
করিতে শুনিয়াছি। অথচ এই নবীন বানানে, কেবল নৃতনত্বের মোহ ছাড়া আব কি 
আছে? কেবল সংযুক্ত-বর্ণ-বিদ্বেষ ছাডা আব কিসেব সিদ্ধি এইন্ধপ বানানে? শব্দগুলি 
সংযুক্ত বর্ণ বাদ দিয়া লিখিলে, লিখিতে আবও দীর্ঘতব হইতে বাধ্য এবং সব ক্ষেত্রে 
তে! আমবা'সংযুক্তবর্ণ একেবাবে বাদ দিতেও পাবিতেছি না। ইহাতে লাত কি? 
কেবল “যোছ কামাইয়া মড| হাল্কা-কবণ” হইল নাকি? ভাষাব বোধগম্যতাব কথা 
ধবিলেও, ইহ| কতটা অনুচিত ও অনাবশ্তক হুইল, তাহাব বিচাব কৰিব না? বাঙ্গল| 


(৮) 


“তাবক, পালক, গাযক, বজক, মশক, বালক” প্ৰভৃতিৰ সঙ্গে “আবক*-ও পাই, উচ্চাবণে 
আ-বকৃ (যথা--“যোয়।নেব আবক”), কিন্তু খামখা “আবক” শব্ষেব প্রচলিত উচ্চাবণকে 
জবব-দখলে আনিয়া, 9080 ০ 47০ ( বা Jeann০ 0৫’ &+৮০ ) এই বিদেশী নামটিকে 
বাঙ্গলায় “যোধান অফ আবক” ( সংযুক্ত বর্ণ “কৃ” অথবা হসস্তযুক্ত বানান “ব্‌ কৃ” বজ'ন 
করিয! ) লিখিলে কি বাঙ্গালী পাঠককে খামখ! বিভ্ৰান্ত কবা হইবে ন| । 


এইরূপ বহু বহু উদাহবণ আছে। আমব! কোথায ভাষাৰ ইতিহাঁস-সম্মত ও প্ৰকৃতি 
সম্মত নিয়ম পালন কবিয়া ভাষাব মৰ্য্যাদা বক্ষা কবিব-_না, তাহাব পবিবর্তে একি 
কবিতেছি? এইসব পবিবর্তনেব সমর্থনে তাহাবা যুক্তি দিন; এ বিষয়ে তাষাব ও জাতিব 
মানসিক কল্যাণেব জন্তু বিচাব হউক । " + 

এ সম্বন্ধে অধিক আব কি বলিব? যাহা বলিবাব, ইতিপূৰ্বে পুর্ণভাবে তাহা বল! 
হইয়াছে। “অত্র ব্গতাষি-মনীধিণঃ প্ৰমাণম্‌”--এখানে বঙ্গ-ভাষী মনীষী ব্যক্তিগণই বিচাব 
কবিয়| মত দিন | 


(২) বাঙ্গলাব সাধু-ভাষ| | 

প্রত্যেক সুপ্রতিষ্ঠিত ভাষা, যাহাৰ পুবাতন সাহিত্য ও ইতিহাস আছে, বিভিন্ন 
প্রকাবেব বচনা-শৈলীব মাধ্যমে স্ব-প্রকাশ। আধুনিক ভাবতীয় সমস্ত ভাষাতেই একাধিক 
শৈলী দেখি। পুরাতন চালেব' ভাঁষাঁ, সর্বত্রই পাওয়া যায়, যাহা কেবলমাত্র অথবা 
প্রধানতঃ সাহিত্যে নিবদ্ধ। এই-রূপ ভাষা সর্বত্রই জোবেব সঙ্গে চলিতেছে,' ইহাব সঙ্গে- 
সঙ্গে, এক বা একাধিক কথ্য ব| মৌখিক ভাষা অথব| বোলীব (বা বুলীব) আধাবে গঠিত 
চল্তি বা চলিত ভাষা, বা লঘু শৈলীব ভাষাও পাওয়া যায়। সাধারণতঃ ছুইয়েব মধ্যে 
বিবোধ নাই। উচ্চাবণ সম্বন্ধে এ বিষযে দৃষ্টি দিবাব স্মুবিধ| বা তাগিদ বা গবজ নাই। 
কিন্তু ব্যাকবণেব রূপতত্তে অনেক প্ৰভেদ দেখা যায়। এক সাধাবণ আধুনিক বা নবীন যুগেব 
সাহিত্যিক আববী আছে, যে আববী প্রাচীন কোবান ও উচ্চকোটিব সাহিত্যেব ভাষা 
খেঁধিয়! চলে, একটু লেখাপড়া জানা মানুষ না হইলে যাহাব পুর্ণ বস সাধাবণ আববীনভাবী 
গ্রহণ কবিতে পাবিবে না। এই ভাষ! সংবাঁদ-পত্রে, পত্রিকায়, সাধাবণ-পাঠ্য উপন্থাসে 
ও কবিতায়, এবং দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক নিবন্ধে ব্যবহৃত হয়,--পশ্চিম আফ্ৰিকাব মোবোক্কো 
হইতে পশ্চিম এশিয়াব ইবাক, এবং আবব-দেশ পর্য্যন্ত সর্বত্র। কিন্ত তাহা ছাভা; মগরেব 
বা মোবোকে।, অল্-জজাইব বা অন্জিয়াস? তুনিস, লিবিয়া, মিসব, সিবিয়া, স্থদান; 
ইত্রাএল, লেবানন্” নজদ্‌, য়েমন্‌,'অদন্‌ (এডেন্‌), ইবাক্‌ প্রভৃতিব কথ্য ভাষাও আছে, 
সেগুলিব অল্পশ্বল্প সাহিত্যিক প্রয়োগও হুইয়া থাকে । কিন্ত এই সাহিত্যিক নব্য আববীকে 
আশ্রষ কবিয়া এখনও আবব-জাতিব ভাষাগত এক্য বজায় আছে। ইংবেজীব বিভিন্ন 
প্রকাবেব কথ্য ভাষাব অন্ত নাই, সেগুলিব ব্যাকবণ আছে, সাহিত্যও-আছে। দক্ষিণ- 
ইংলাণ্ডেব ভদ্র শিক্ষিত সমাজেব ভাষাই হইতেছে সর্বজন-স্বীকৃত Standard Enghsb, 


(৯) 


t 


কিন্ত স্কচ, ব! স্কট্‌স্‌ ইংবেজি, আইবিশ ইংবেজি, অস্ট্রেলীয় ইংবেজি, আমেবিকাব নানা 
প্রকাবেব ইংবেজিও আছে। 5॥৭০৮৭ ইংবেজিব সাহিত্যিক রূপে, আমবা নঞৰ্থক 
106 শব্দ পুবা রূপে পাই, কিন্ত ইহাব চলিত সংক্ষেপিত রূপ মচ, কথ্য ভাষায় 
108 কেপ্রায় অপ্রচলিত কবিয়া দিয়াছে। মুখেব কথায় ভাষায ইংবেজি সাহিত্যিক বইষে 
cannot, donot, have not প্রভৃতি স্থলে 9৮76, don’t, haven’ t যথেষ্ট পবিমাণে 
পাই বটে, কিন্ত ইংবেজিব সে-কেলে “সাধু” রূপ cannot, ৫০ 230, have not 
প্রভৃতিকে, “চলিত” রূপ ০৪7১৮, 0০77১ 0897৮ একেবাবে বিতাডিত করিয়! দিয়া, 
প্ৰগতিশীল ইংবেজ-জাতিব ভাষাব ক্ষেত্রে ইহাব “সাধু” রূপ একেবাবে দূবীভূত কবিয়া 
দ্রিবাব ব্যাপক চেষ্টা হয নাই। তেমনি ইংবেজি here 1৭) it has, ] am, he 18, 
সাধু-ভাষাব পূর্ণ রূপ, চলিতেছে; চলিত-ভাষাব here's, 168১ I’m, he’৪—_এখানে 
ইংবেজি-ভাষাব একমাত্র রূপ বলিয়া এগুলিব পক্ষে জোব ওকালতি আবদ্ভ হয় নাই। 
আধুনিক ফবাসী সাহিত্যেব ভাষায় কতকগুলি অধুনা-অপ্রচলিত ক্রিয়া-রূপ দূব করিয়া 
দিযা, মৌখিক ব| “চলিত” ভাষাকেই একাধিপত্য দিবাব চেষ্টাও দেখিন|--ষেমন ফ্লবাসীব 
সামান্য অতীত 79 10৪ = ‘আমি হইলাম বা ছিলাম’ সাহিত্যেব ভাষায় পাই, কিন্ত 
পাবিসেব “চলিত”-ভাষায় ইহ! লুগু--ইহাব স্থলে পাই 381 ৪৪; তদ্ৰপ 39 618 = 
‘আমি কবিলাম’, তৎস্থলে 0১81 1816; je 018--আমি বলিলাম’-_তৎস্থলে 1১81 01. 
পাবিসের ভাষায় অপ্রযুক্ত 19 £u৪, 79 £18, ]6 1৪ কিন্তু দক্ষিণ ফ্ৰান্সে প্রভ'সাল- 
ভাষীদেব দ্বাবা লিখিত ও কথিত ফরাসীতে এখনও চলে--যেমন বাঙ্গলা সাধু-ভাষাব 
রূপ “জানিয়া, বুঝিযা, কবিয়!” প্রভৃতি ববিশাল জেলাব কোনও-কোনও স্থানে পূৰ্ণ 
প্রাচীন রূপে কথ্য ভাষায় এখনও বিদ্যমান--যদিও অন্তত্র (কলিকাতাব চলিত-ভাষাষ) 
“জেনে, বুঝে, ক’বে”, (ঢাকাব ভাষায়) “জাইন্যা বা জীনা, বুইঝা, কইব! বা ক'ব্য” 
প্রভৃতি। 

বাঙ্গলা সাধু-ভাষা ধীবে গডিয়া উঠিযাছে, ইহা এখনকাব “পশ্চিম-বঙ্গস ও প্রাংলা-দেশ” 
নিবাসী দশ কোটিব উপব সমগ্র বঙ্গ-ভাষী জনগণের মাতৃভাষা, বিভিন্ন কথ্য ভাষা, 
বেশ জোবের সঙ্গে বিদ্যমান থাকিলেও, সেগুলিকে এক সাধবণ ভাষাব গণ্ডীব মধ্যে 
সাধু-ভাষার-স্থত্রে গীথিয়া বাখিয়াছে। এই যোগস্থত্রকে ছিন্ন কবিয়া দিলে, ভাষাব বাজ্যে 
এক্য-বোধ নষ্ট হইয়! যাইবে। বহু পূর্বে এই ভাবে ঢাকাব বাল! ও কলিকাতাব 
বাঙ্গলাকে পৃথক্‌ কবিয়া বাঙ্গলা-তাষী জাতিব মৌলিক এঁক্য ধ্বংস কিয়া দিবাব চেষ্টা 
হইয়াছিল--লর্ড কার্জনেব আয়োজিত 88660) 0£ Ben] বাঁ বঙ্গ-ভঙ্গেৰ দ্বাবায়। 


বিগত উনবিংশ শতকেব প্রথম হইতেই স্থজ্যমান সাধু-ভাষা তাহাব আধুনিক কূপ 
গ্রহণ কবিল। বামমোহন বায়, ভবানী বন্য্যোপাধ্যাষ, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্বালঙ্কাব, অক্ষয়কুমাব দত্ত, 
ঈশ্ববচন্ত্র বিদ্বাসাগব, কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগব, অশ্বিনীকুমাব দত্ত, কবি নবীনচদ্র সেন, 
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মীব মশীর্বফ হোসেন, বিপিনচন্দ্র পাল ইহাবাই ছিলেন এই সাধু-ভাষাব স্রষ্টা ও প্রতি- 
ঠাতা, এবং ইহাব মধ্যে এক অপূর্ব শক্তিব আবাহন ইহাবাই কবিলেন। কিন্ত মৌখিক বা 
চলিত ভাষাব, বিশেষতঃ বাজধানী কলিকাতাব শিক্ষিত জনেব ভাষাব প্রতি অবহেল! 
কেহই কবেন নাই। পদ্ব-দাহিত্যে বিশেষ কবিয়| ঈশ্ববচন্্র গুপ্তেব নাম কবা-যায়। * লঘু, 
সাময়িক এবং অক্স-শিক্ষিত জনেব মধ্যে প্রচলিত লোকবঞ্জক কাহিনী-সাহিত্য ও নাটকে এই 
চলিত-ভাষাব একচ্ছত্র সাম্রাজ্য । বিগত শতকেব ছয়েব দশকে, শুদ্ধ সাধু-ভাষাষ মহাভাঁব- 
তেব অন্বাদক কালীপ্রসন্ন সিংহ, কলিকাতাৰ বিশুদ্ধ অবিমিশ্র চলিত-ভাষায় বাঙ্গল। 
সাহিত্যেব একখানি 0195816 বা শ্ৰেষ্ঠ গ্ৰন্থ লিখিলেন--“হুতোম পেঁচাব নকশা |» সাধু-, 
ভাষা ও চলিত-ভাষাব মধ্যে ভাষাব মিলন বা এক্য স্থাপিত কবিতে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্ধালঙ্কাব, 
হবপ্রসাদ শাস্ত্ৰী, ও স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায়ের দান অপবিসীম। স্বামী বিবেকানন্ব-ও 
চলিত-ভাষাব অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক। ববীন্দ্রনাথ ভাষা বিষয়ে ছিলেন সব্যসাচী । পবিণত 
বযসে লেখা তাহাব “জীবন-স্মৃতি” বিশুদ্ধ সাধু-ভাষায়, কিন্ত তাহাৰ যৌবনেৰ বচনা যুবোপ- 
প্রবাসীব পত্র” চলিত-ভাষায়ঃ এবং সাব! জীবন ধবিয়। গদ্যে ও পছ্যে তিনি উভয়বিধ ৰাঙ্গলায় 
_ লিখিয়| গিয়াছেন। বাঙ্গলাব বিখ্যাত লেখক ও সমালোচক প্রমথ চৌধুবী, গুরু-গম্ভীব 
বিষষেও কলিকাতাব চলিত-ভাষা ব্যবহারের একজন প্রমুখ সংস্থাপক হইলেও, সীধু-ভাঁষাকে 


উপেক্ষা কবেন নাই, উচ্চ-কোটিব ভাব-গম্ভীব রচনায় তাছাব ব্যবহাব সমর্থন কবিয়| 
গিয়াছেন। 


এই ছুই প্রকাবেব বাঙ্গল| পবম্পব-বিবোধী ইহা মনে কিয়া, কতকগুলি বঙ্গ-ভাষাঙুবাগী, 
আমাব মতে, আমাদেব প্রাণেব চেয়ে প্রিয় মাতৃভাষা বাঙ্গলাব ক্ষতি কবিবাব কাজে 
নামিয়াছেন। এই ছুই প্রকাবেব বাঙ্গগাকে কি একেবাবে পৃথকৃ্‌ কবা যায়? সাধু-ভাষাব 
রূপ বাদ দিয়া কি বাঙ্গল! লিখিত ও মৌখিক উভয়-বিধ সাহিত্য বচন! সভবপব ? 
সাধু-ভাষাব বিকদ্ধে এই বিদ্রোহ কেন? বিদ্বাসাগব ও বঙ্কিমেব বচন! হইতে সাধু-ভাষায় 
ব্যাকবণ-সম্মত রূপগুলিকে বর্জন কবিয়া, সেগুলিব স্থলে অন্য স্ন্প বসাইষ| দিয়া, বাজল!- 
ভাষাব সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ সাহিত্যিক মনীষাকে এইভাবে অপমান কবিবাব অধিকাৰ কোথা! হইতে 


আদিল? দাধুভাষাব রূপ বিতাড়িত কবিলে, ববীন্দ্রনাথেব এই পংজিগুলিব সৌন্দৰ্য্য, কোথায় 
থাকিবে? 


“ভৰা নদী ক্ষুব-ধাবা খব-পবশা- 
কাটিতে কাটিতে ধান এল’ বৰষ৷ ।” 

“ঘুমেব দেশে ভাঙ্গিল ঘুম, উঠিল কলস্বব। 
গাছেব শাখে জাগিল পাখী, কুস্থমে মধুকব |” 

“সগর্বে জিজ্ঞাসা কবে, “কি লয়ে? বিচাব ?? 
শুনিলে বলিতে পাবি কথা ছুই-চাব, 
ব্যাখ্যায় করিতে পাবি উলট-পালট ।” 
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“ৰলোঁ কোন্‌ পাব ভিড়িবে তোমাব সোনাব তবী ৷” 
“অসীম বোদন জগৎ প্লীবিয়া দুলিছে যেন |” 
“তাব পৰে কভু উঠিয়াছে মেঘ, কখনো ববি!” 
“হাসিতেছ তুমি তুলিয়া নয়ন, কথা না ব'লে ।” 
“কহিবে না কথা, দেখিতে পাবো না নীবব হাসি ৷” 
“নিদ্ৰ। টুটিয়া! সহসা! চকিতে চমকিয়া বসিলাম ৷” 
পশিহবি’ শিহরি' সর্ব শবীব কীপিয়| উঠিল ত্ৰাসে ৷” 
' “পুবোহিত শুধু মন্ত্ৰ পড়িল আশিস করিয়া দৌহে ।’ 
“আমি কহিলাম--‘সব দেখিলাম, তোমাবে দেখিনি শুধু’ ।৮ 
“অপরূপ তানে ব্যথা দিয়| প্রাণে বাঁজিতে লাগিল বাশি। 
বিজন বিপুল ভবনে বমণী হাসিতে লাগিল হাসি।” 
“অনায়াসে যে পেবেছে ছলনা সহিতে ৷” 
সাধু-ভাষা হইতেছে প্রশস্ত বাজমার্গ। ইহাব বাক্যবীতি সবল, যুক্তিযুক্ত, বাজালীব 
চিন্তাধাঁবাব অন্থরূপ। ইহাতে কিছু লিখিলে, একটি পবিচ্ছন্ন মনন ও বিচাবশীলতাব সহায় 
সহজেই পাওয়া যায়। সাধু-ভাষা এবং কলিকাতাব চলিত-ভাষ! ও বিভিন্ন অঞ্চলেব কথ্য-ভাঁষার 
পবস্পবেব সম্পর্ক হইতেছে; বাঙ্গলা লোকোক্তি-মৃত, “চাটাই-বোন|” সম্পর্ক | সাধুভাষা 
ও সাবা বঙ্গদেশেব নানা চলিত-ভাষ|--বিশেষ কবিযা কলিকাত। অঞ্চলেব চলিত-ভাষা, 
এই দুইষেব টানা ও পডিযান মিলিয়া বাঙ্গলাব ভাষাব অপূৰ্ব ধুপ-ছায়! ব! মযুব-কণ্ঠী বঙ্গের 
ক্ষৌম বস্তু প্ৰস্তুত হইয়াছে--যে বস্ত্ৰজাত পবিধেষ ও উত্তবীয দ্বাবা অভিনব শুচি-স্নি্ধ 
কচিব জ্যোতিতে বিশ্ব-সবস্বতী মহীযসী হইযাছেন। একদিকে বিষ্ঠাসাগবেব “সীতাব 
বনবাস”-এব গন্য, বঙ্কিমেব “কপাল-কুণ্ডলা”-ব গন্ধ, ববীন্দ্রনাথেব “চিত্রা” বা “উর্বশী” কবিতা, 
বঙ্গীয সাহিত্য পবিষদেব পক্ষ হইতে প্ৰদত্ত, বামেন্ত্ৰস্ননবেব কৃতি, অপরূপ সৌন্দর্য্য 
সুদীপ্ত ববীন্দ্র-প্রশত্তি, বন্ধিমেব “ইন্দিবা” ও “কমলাকান্তেব দণ্তব”-এব প্ৰাঞ্জল-ভাষা ; 
অন্যদিকে বিবেকানন্দেব “পবিব্ৰাজক”-এব, অবনীন্দ্রনাথেব “বাজ-কাহিনী”-ব, দক্ষিণাবঞ্জন 
মিত্র মজুমদাবেব “ঠাকুবমাব ঝুলি”-ব, উম্াপ্রসাদেব হিমালয-বর্ণনাব অনবদ্য কবিতাধর্মী 
ভাষা; সাধু ও চলিত-তাষ! নিবিশেষে বাঙ্গল| সাহিত্যে, এমন কি বিশ্বসাহিত্যেব 
গৌবব-স্বস্তপ বহু বহু বচন! আছে ১--এগুলিব কোন্টিকে ত্যাগ কবিব? কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ে বহু-বর্ষ-ব্যাপী ম্যাটি কুলেশন ও স্কুল-ফাইনাল, ইপ্টাবমিভিযেট ও বী এ পৰীক্ষা 
বাঙ্গলা-ভাষাব প্রধান পবীক্ষকেব কাজ কবিবাব সমযে, বাজালাদেশেৰ গৌড় ও বাচ, বেন্ত 
ও কামরূপ, বঙ্গ ও গীহট্ট, ভাগীবথীব ছুই তীরেব দেশ, সমতট বা! ব-দ্বীপ, কুমিল। 
( পট্টিকেব1) ও চট্টল, ওদিক সুস্থ বা মেদিনীপুৰ, এবং বাঙ্গালাব প্রত্যন্ত প্রদেশ_ সাবা 
বাঙ্গালাব সমস্ত 'জলাব ছাত্রদেব হাজাব হাজাব উত্তব-পত্রেব খুঁটিনাটি বিচাব কবিয়া 
দেখিষাছি যে, সাধু-ভাষাতে সহজ, সাবলীলভাবে, বিনা আযাসে সকলেই যেন লিখিতেছে-_ 
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এবং যেখানেই আধুনিক হইয়া কলিকাতাব চলিত-তাষায় উত্তব-বচনা কবিবাব চেষ্টা 
কবিতেছে, সেখানেই বিপদে পড়িতেছে,-এমনকি কলিকাতা ও ভাগীবগী-নদীব তীবেব 
দেশেব ছেলেমেয়েবাও। একটা জিনিস দেখিয়া কৌতুক লাগে--অবশ্ঠ তাহাব কাবণও 
মনে হয় খুঁজিয়া পাইতেছি,--যীহাব| এখন বিশেষ-ভাবে কলিকাতা চলিত-তাবায আৰৃষ্ট 
হইয়াছেন এবং সঙ্গে-সঙ্গে সাধু-ভাষাকে বর্জন কবিতে চাহিতেছেন, তাহাদেব অধিকাংশই 
পূর্ব-বঙ্গেব মান্থৃষ। কলিকাতাব ভাষায় লিখিয়া তাহাবা আনন্দ পান, এবং তাহাবা বোধ 
“হয চাহেন, ভাষা-বিষয়ে সর্বত্র বাঙ্গালাদেশ একটি 10700116719 96866 ( “একশৈল বা 
এক-পাথবিষা প্রদেশ”) হুইযা যাউকৃ--একটিমাত্র কথ্য ও তাহাব আধাবে স্থাপিত লিখিত 
ভাষাই সৰ্বজন-গৃহীত হউক। ইহাই যেন তাহাদেব কাম্য। কিন্তু যেখানে 3 বা & ভাগ 
বঙ্গ-ভাষী সহজ-তাবে ঘবে কলিকাতাব বাঙ্গলা বলে না, অন্তান্ত উপভাষ৷ বলে যেগুলিব 
মধ্যে কতকগুলি আবাব উচ্চাবণে, ব্যাকবণে, বাকৃভঙ্গীতে, কঠেব স্ববে কলিকাতাব ভাষা! 
হইতে নানা তাবে স্বতন্ত্র, তাহাদেব পক্ষে এই-ভাবে অন্ত একটি কথ্য ভাষাকে একেবাবে 
নিজেব কবিয়া লওষ| যে সম্ভবপব নহে, ইহ! তাহাবা বুঝেন ন| ! পূৰ্ব বঙ্গে যাহাদেব জন্ম, 
বাল্যশিক্ষা ও আংশিক ভাবে জীবনেব কর্মক্ষেত্র, তীহাদেব মধ্যে কেহ-বেহ চলিত- 
ভাষাব বাঙ্গলা বলেন লেখেন । কিন্ত সব সময়ে এই চলিত-ভাষায় তাহাদেব প্রবেশ, পূর্ণ রূপে 
হইয়! উঠে না, ইহা বলিলে ও লিখিলে-ও, উচ্চাবণে, কথা বলাব ঢঙ্গে, ধাতু-রূপ এবং ' 
অব্যয শব্দাদিব প্রযোগে, বাক্য-বীতিতে, শব্দাবলীতে, কলিকাতাব ভাবায় অজ্ঞাত «মন 
সমস্ত প্রয়োগ কবিষা থাকেন, যাহা কলিকাতাব মান্ষেব কানে বাজে, পীড়া দেখ, কচিৎ 
হান্তেব উদ্রেক-ও কবে। পবলোকগত সজনীকান্ত দাস তাহাব “শনিবাবেৰ চিঠিতে 
আধুনিক বাঙ্গালী লেখকদেব অনেকেব কাট এবং নীতিব কঠোব সমালোচনায কখনও- 
কখনও এইরূপ ভ্রান্ত প্রয়োগ উদ্ধাব কবিষা দিয়৷ ছেন কেন এই বিডম্বন| সহ! ? অথচ সকলের 
সম্পত্তি অর্বজন-বোধ্য সাধু-ভাষা ব্যবহাবে, কোনও ঝঞ্কাট হয ন।। কলিকাতাব 
ভাবায় “পূজা, তুলা, মূল।, বুডা, খুডা” প্রভৃতি সাধু-ভাবাব শবে-যে সব-শব্দ 
চলিত-তাষাব এলাকাব বাহিবে সাব! বাঙ্গালা-দেশে গ্রচলিত -_সেগুলিব রূপ হয় 
পুজো, তুলো, মূলো, বুডো, খুডো। ইংবেজী ভাষাতে পুংলিলে 1)5-1১35-1)17) হুইল, 
তো স্ত্রীলিঙ্গে ৭৪09 31093 ৪৮1০ হইবে না কেন”--এই নীতিতে, “পোকা” অর্থে 
কলিকাতাব চলিত-ভাষাব রূপ“ পুকো” হইবে নিশ্চয়, এই বিচাবেব জনৈক লেখক “পোকা” 
স্থলে “পুকো” লিখিলেন। কৈফিষৎ চাওয়ায় জানা গেল, ভীহাব নিজেব গৃহেব ভাষায় 
তিনি “পুকা” বলেন, “পুকা” সাধু-ভাষাব শব্দ স্থিব কবিষা, তাহাব বিকাবে “পুকো” 
কলিকাতাব বাঙ্গলাব শব্দ বলিয়া অনুমান কবিযা লইলেন। কলিকাতাব চলিত 
ভাষায, বাঙ্গলাব “ম্ববসঙ্গতি”ব নিষম অদুসাবে, “পুজা, তুলা খুডা” প্রভৃতি ‘পূজো, 
তুলো, খুডে|” হইযা যায়। কিন্ত “পোকা, বোকা, খোকা, ঘোডা, বোভা-সাপ” প্ৰভৃতি 
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“পুকোঃ বুকো, খুকো, ঘুভোঃ বুড়ো” হয় না | সহজাত অধিকাবে এই ব্নপগুলি না আসিলে, 
অভিনিবেশেব সঙ্গে শিক্ষা কবিয়াও সেগুলিকে পূর্ণরূপে আযত্ত কবা যায়। কিন্তু আমবা 
তো আব শ্রম কবিতে চাহি না, পবিশ্রম ন! কবিয়াই সবকিছু অর্জন কবিবাব অভ্যাস, 
জীবনের আব সব ব্যাপাবে যেমন, শিক্ষাৰ ব্যাপাবেও আমবা! আমাদেব মজ্জাগত কিয়া 
লইয়াছি। এ বিষয়ে আব বেশী কথা বাড়াইবাধ আবশ্যকত| নাই। আমাৰ বিনীত 
নিবেদন, সাধু-তাঁষা ও চলতি-ভাষ| উভয় মিলিয়া একই ভাষা। এই দুইটির মধ্যে একটা 
গভীব বা ছৃবপনেষ পার্থক্যেব কল্পনা কবিলে, বাদল! ভাষাব ও সাহিত্যেৰ চর্চা এবং 
উন্নতি-সাধন যখন আমাদেব সকলেবই আকাঙজ্ঞিত, তখন বাঙ্গলা-ভাষাৰ শিক্ষাৰ ও পঠন 
পাঠনেব ক্ষেত্রে অতি-আবশ্যক এই সহজ পবিপাটা বা নিয়ম পালনে বাধা আসিয়া যায়। 
সহজকে জটিল বলিয়া, ছাত্রদেব বিভ্ৰান্ত কবিয! দেওয়! কি উচিত হইবে? এ কথা কেহ ন| 
মনে কবেন, যে আমি চলিত ভাষায় লেখাব বিপক্ষে। আবশ্যক হইলে, নিজে আমি 
চলিত-ভাষাষ প্রচুব পবিমাণে লিখিয়া থাকি, আবাব সাধু-ভাষাতেও লিখি। বাঙ্গলা-ভাষাব 
এই জুভি হাকাইবাব শক্তি সকলেবই থাকা উচিত বলিয়া মনে কবি। 

(৩) বাঙলা ব্যাকবণ ও সংস্কৃত ব্যাকবণ। 

আমাব কাছে বাঙ্গল1-ভাষাব বহু শিক্ষক বিভ্রান্তিতে পড়িয়া, প্রায়ই বাঙ্গলা-ভাষাব 
পণ্ডিতগণের অনুমোদিত প্রচলিত ব্যাকবণে সংস্কৃত ব্যাকবণেব বীতি-সঙ্গত “শুদ্ধ” প্রয়োগ 
কেন, বাঙ্গলা ভাষায় মানা হয় না, সে বিষয়ে প্রশ্ন কবিয়া পাঠান । বাঙ্গলাব সন্ধি ও সংস্কতেব 
সদ্ধি-- দুইটি কি পৃথক বস্তু? এ ছুইটিব স্ব-স্ব প্রকৃতি কি? বাঙ্গলা শব্দরূপে বিভক্তি 
কয়টি, এবং প্রথমা দ্বিতীয়! তৃতীয়! প্রভৃতি বিভক্তি-কল্পনা বাঙ্গলাব পক্ষে গ্রহণ-যোগ্য কিন! ? 
বাঙ্গলা ক্রিয়াব 69089 বা কালরূপেব শ্রেণী-বিভাগ ও নামকবণ, বাঙ্গলায় বিশেষণেব তাব- 
তম্য, বাঙ্গলায় লিঙ্গভেদ ১ বাঙ্গলাব নিজস্ব কতকগুলি জিনিস, সংস্কৃত ব্যাকবণে যেগুলিব 
লামগদ্ধও নাই--যেমন অপিনিহিতি, অভিশ্রুতি, স্ববসঙ্গতি, প্রতিধ্বনি শব্দ, সহায়ক- 
ক্রিয়া, ইত্যাদি ইত্যা্দি। এগুলি তাল কবিয়া বুঝিবাব ও শিখাইবাব কথা কেহও চিন্ত] 
কবিয়.দেখে ন|--ফলে জিজ্ঞাস্স শিক্ষক বিপদে পড়েন, ছাল্রদেবও বিপদে ফেলেন । আমার 
ষাট বৎসবেব চিন্তা ও বিচাবেব ফল, আমি যথা-জ্ঞান আমাব লিখিত পুস্তকে পবিবেশন কবিয়া 
আসিয়াছি , এবং বাঙ্গল|-ভাষাব নিজস্ব প্রকৃতি যে একেবাবে সংস্কতের প্রকৃতি নহে, তাহ! 
হবপ্রসাদ শাস্ত্ৰী, ৰামেন্ত্ৰস্ুন্দব ত্ৰিবেদী এবং ববীন্দ্রনাথ ঠাকুব যে সুযুক্তিব সহিত দেখাইয়া 
ছেন, ভাহাদেব পদাঙ্ক অন্নসবণ কবিয়া আমি আমাব পুস্তকে সর্বত্র প্রচাব কবিবাব চেষ্টা 
কবিয়াছি। বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষদেব সভাপতিব গুৰত্বপূৰ্ণ পদেব অধিকাবী হইয়া, 
বাঙ্গাল|-দেশেব শিক্ষক ও পণ্ডিতদেব কাছে আমি সনির্বন্ধ অন্বোধ কবিতেছি, ভাহাবা যেন 
গতান্থগতিকত! এবং চিবপোষিত নান! ধাবণা, যেগুলি যুক্তি-সহ এবং ইতিহাস-সম্মত নহে 
সেগুলি পবিহাব কবিয়া» বাঙ্গলা ব্যাকবণেব চর্চাষ নূতন দৃষ্টি-ভঙ্গীব ও বিচাব-শৈলীব 
প্রবর্তনে ও প্রতিষ্ঠায় সাহায্য কবেন। 
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(৪) বাঙ্গলা-ভাবাব শব্দেব নিকক্তি। 
অষ্টাদশ শতকেব কতকগুলি ইউবোপীয় ( পোতুগীস ) পাত্রিব ভ্ৰান্ত ধাবণ! ছিল যে, 
'স্কত বাঙলা প্রভৃতি ভাষা, লাতীনেবই বিকাব। এই বোধ অনুসাবে, পাদ্রি মানোএল-দা, 
আস্ন্ুম্পর্সীও (১৭৩৪ খ্রীষ্টাব্দে) স্থিব কবি্যাছিলেন--বাঙ্গলা “কত” শব্দ লাতীন 
08%16০-ব বিকাব-জাত | বাঙ্গলা-ভাষা যে সংস্কত হইতে উদ্ভূত হইযাছে, মোটামুটি ইহাই 
হইতেছে এক কথায়, ব।ঙ্গলা-তাঁধাব উৎপত্তিব ইতিহাস । কিন্ত বাঙ্গল সোভা সংস্কত 
ভাষাব পবিবর্তৃনে তাহাব নিজন্নপ পাইযাছে, একথাকে একটু বাডাইয়া বলিতে হয--সংস্কত 
পডাব পবিবর্তনে প্ৰাকৃত ভাষা, এবং সেই প্রাকৃত ভাষাব পুনঃপবিবর্তনে বাচ্লা প্ৰভৃতি 
“ভাষা” অর্থাৎ আধুনিক আৰ্য্য ভাষ| ৷ বালা ব্যাকবণেব চর্চাব এই শব্দ নিকক্তি ও আমে, 
কিন্ত তাহ! বযাকবণ-পর্ষ্যাযেব অন্ত(নহিত নহে, তাহা বাহিবেব বস্তু । অনেক সময়ে বাঙ্গলাব 
বিক্ষকেব। ব্যাপাঁবটা তলাইযা দেখেন না; সেই অন্ত ব্যাকবণেব মধ্যে এইবপ প্রশ্নেব 
অবতাবণ| কবেন--“আনাডী, ভাল, বেহালা” শব্দেব ব্যুৎপত্তি লিখ; “সেতার, আমবা” 
শব্দেব সমাস (একখানি ব্যাকবণ গ্রন্থে লেখা হইযাছে যে “আমবা” হইতেছে একশেষ-ঘন্দ 
যেহেতু “আমি, তুমি, সে, অন্যব!” প্রভৃতিব দন্দ-সমাস কোঠায় দীডাইয়াছে“আমবা”। ) 


এই-সব কাবণে একখানি সর্বাঙ্গ্ন্দব বু[ৎপত্তি-নির্দেশিক সম্পূর্ণ বাল! অভিধানে 
বিশেষ আবশ্যকতা আছে। - বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষদ্‌ এ বিষয়ে কিছুটা কাজ কবিযাছেন। 
যোগেশচন্ত্র বাষ বিদ্যানিধিব বাঙ্গল1-ভাষাব ব্যাকবণ ও বাঙ্গলা শব্দকোষ এ বিষয়ে 
পবিষদেব প্রথম পদক্ষেপ। পৰে প্রয়াগেব ইত্ডিযান-প্রেসেব জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস এবং 
তদনস্তব বিশ্বভাবতীব হবিচবণ বন্দ্যোপাধ্যায়-ও তাহাদের ছুই খানি বড়-বড অভিধানে 
শব্দেব ব্যুৎপত্তি ও প্রয়োগ উভযই নির্দেশের চেষ্টা কবেন। আমাব বাঙ্গলা ভাষাৰ 
উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে বড় বইয়ে ( Origin and Develupment of the 
Bengali Linguage-এ ) আমি যথাশক্তি চেষ্টা কবিযাছি। এ বিষয়ে সম্প্রতি অধ্যাপক 
সুকুমাব সেন একটি বহু মূল্যবান গবেষণাত্মক কাজ সম্পূর্ণ কবিয়া, দুই খণ্ডে প্রকাশ 
কবিযাছেন--চর্যাপদ্েব যুগ হইতে ১৮০০ সাল পর্যন্ত প্রাচীন ও মধাযুগেব বাঙ্গলা শব্দকোষ, 
বোমান অক্ষবে ছাপাইয়া তাহা বাঁহিব করিয়াছেন --বুযুৎপত্তি-নিৰ্দেশ কবিষাছেন ও সর্বত্র 
সাহিত্য-প্রয়োগ উদ্ধাব কবিয়াছেন। উভয দিক্‌ হইতেই এই গ্ৰন্থখানি বাঙ্গলা-ভাষাব চর্চাষ 
অমূল্য. বাঙলা শব্দেব ব্যুৎপত্তি এবং বাঙ্গল| ব্যাকবণেব সত্যকাৰ প্রকৃতি সম্বন্ধে, বিশেষতঃ 
বাঙগলা-শিক্ষক ও লেখকদেব, একটু বেশী কবিয়! অবহিত হওষা সর্বতোভাবে প্রার্থনীয়। 

(৫) বাঙলা পাহিত্যেব শ্রেষ্ট গ্ৰন্থ গ্রন্থাবলী মুদ্রণ 

এইটি পবিষদেব অন্যতম প্রধান কাধ্য-ব্ূপে পবিগণিত হইযা আছে। প্রাচীন বাঙ্গল| 
সাহিত্যেব ০1235109 অথাৎ শ্রেষ্ঠ বসোতী্ণ গ্ৰন্থ অথবা এঁতিহাসিক মানেব, গ্রন্থ পবিষদ্‌ 
সুযোগ পাইলেই মুদ্রিত কবিয়া থাকেন। বাঙ্গলা-ভাষাব ইতিহাসে কতকগুলি সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ গ্রন্থ, 


(১৫) 


যথা প্রাচীন বাঙ্গল| “চর্যাপদ”, আধুনিক আধ্যভাষাব চর্চায় যাহাব মূল্য অপৰিসীম, এবং 
মধ্যযুগেব বাঙ্গলাব সর্বাপেক্ষা মূল্যবান্‌ গ্রন্থ “শ্রীকুষ্ণকীর্তন”-_যথাক্রমে হবপ্রসাদ শাস্ত্রী ও 
বসস্তবঞ্জন বায়েব সম্পাদনায় পবিষদূ-কতৃ'ক প্রকাশিত হইয়াছে । এবিষয়ে ৮০ বৎসর 
ব্যাপী পবিষদেব কাধ্যস্থচী অগোঁববেব নহে। কিছু কাল হইল, পবিষদ্‌ এ বিষয়ে নূতন 
পদক্ষেপ কবিযাছেন-_বাঙ্গলাব প্রধান-প্রধান লেখকদেব সম্পূর্ণ বচনাবলীর প্রকাশন। 
কতকগুলি বাঙ্গল! সংবাদ-পত্রকে এই বিষযে পথিকৃৎ বলা যায়--যেমন “বসুমতী”, 
“ছিতবাদী” ও “বঙ্গবাসী”। পবিষদ্‌ আধুনিক বাঙ্গল| সাহিত্যেব অষ্ট! যুগন্ধৰ লেখকদেব 
গন্থাবলী, যত্বেব সঙ্গে ভালভাবে সম্পাদিত কবিয়! বাহিব কবিয়া দ্রিতেছেন |. ইহাব দ্বাব। 
যদুনাথ সবকাব, যোগেশচন্দ্র প্রমুখ সাহিত্যিক, এঁতিহাসিক ও সংস্কতি-বিদ্গণেব লিখিত 
ভূমিকাদ্বাবা অলঙ্ক,ত হইয়া, বঙ্চিমচন্্র-প্রমুখ লেখকগণেব সমগ্র রচনা বাহিব হইয়| বঙ্গতাষাব 
সাহিত্যেব মর্য্যাদাব সংবক্ষণ কবিতেছে, তদ্রপ সাধাবণ পাঠক-ও সুন্দর-ভাবে স্নুপণ্ডিতেব 
হাতে প্রস্তুত লেখমীলা পাইযা তাহা হইতে সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক আনন্দ ও লাভ 
প্রাপ্ত হইতে পাবিতেছেন। এ বিষয়ে অন্তান্য বহু প্রকাশক আবও অধিক পবিমাণে 
বাঙ্গলাব প্রায় তাবৎ শ্রেষ্ঠ লেখকেব বচনাবলী প্রকাশ কবিয়া, এখন বাঙ্গলা সাহিত্যে 
গৌবব বৃদ্ধি কবিতেছেন। 

ইহা আনন্দে কথা। কিন্ত কতকগুলি বাহিবের প্রকাশক, কেবল নিজ-নিজ 
আধিক লাভেব কথা ভাবিয়া, অন্তায় ও অঙ্ণুচিত ভাবে পবিষদেব সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা 
কবিয়া, এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানেব স্বল্প অর্থাগমেব পথও রুদ্ধ করিযা দ্িতেছেন। তাহাবা, 
পবিষদেব দ্বাবা বিশেষ পবিশ্রমেব সহিত প্রকাশিত কতকগুলি লেখকেব বচনাবলীব 
প্রামাণিক সংস্কবণ, যে-সব রচনাব কোনও কপিবাইট আব নাই, পবিষদৃ-ভবনে আসিয়া 
তাহাব পূর্ণ-ভাবে নকল কবাইয়া লইয়া প্রকাশিত কবিতেছেন,_-এই নকলে পবিষদেব 
সংস্কবণেব ছাপাব ভূল পর্য্যন্ত সংশোধন করিয়! দেখিবাৰ অবশব তাহাবা পান না। এবং 


“আমাৰ বঁধুয়া আন বাড়ী যায় 
আমাবি আঙিনা দিয়? 


পবিষদেব বইয়েব এই নকলী সংস্করণ, পবিষদেব সংস্কবণ অপেক্ষা অগ্পমূল্যে বিক্ৰয় 
কবিয়া পবিষদেব ক্ষতিই কবিতেছেন--এমন কি, পবিষদেব বিজ্ঞাপনী-ফলকে তাহাদেব 
বিজ্ঞাপনও লাগাইয়া দিয়া যাইতেছেন যে তাহাদেব এই প্রকাশন, পবিষদেব প্রকাশন 
অপেক্ষা! অল্প মূল্যে পবিষদেব সদস্তব1 আসিয়| ক্রয় করুন। 

এই রূপ ব্যাপাব যে হয়, দেশবাসী জানিয়া বাধুন। আব কিছু বল! নিশ্রয়োজন। 

(৬) আধুনিক বাঙলা! অন্থবাদ সাহিত্য । 

বিভিন্ন প্রাচীন ও আধুনিক ভাষা হইতে সেই সব ভাষাব শ্রেষ্ঠ বস-বচন! ও জ্ঞান- 
বিজ্ঞান-বিষয়ক বচনার বাঙ্গল! অনুবাদ প্রকাশ কবিয়া বাঙ্গলা সাহিত্যেব প্রপাবণ কবা 


( ১৬) 


পবিষদেব অন্যতম উদ্দেপ্ত। এ কাৰ্য্যে পবিষদ্‌ কিছু-কিছু হাত দিষাঁছেন, কিন্ত-বেশী 
অগ্রসব হইতে পাবেন'নাই। বিনয়কুমাব সবকাবেব গিজোব ইউবোপীয় সংস্কতিব ইতিহাস 
বইখানিব বাঙ্গল! অঙ্থৃবাদ প্রকাশে চেষ্টা হইযাছিল। বঙ্গদেশে স্বতঃপ্ৰবৃত্ত হুইয! কোনও- 
কোনও পণ্ডিত এবং প্রকাশক এইরূপ কতকগুলি মূল্যবান্‌ গ্রন্থ বাঙলা-ভাষাকে অর্পণ 
কবিযাছেন। পঞ্চানন তর্কবত্বেব পবিচালনাধ “বঙ্গবাসী” মুদ্রণালয় হইতে বঙ্গাক্ষবে সমগ্র 
বামাযণেব সংস্কৃত সংস্কবণ (বাঙলা অস্থবাদেব সহিত ), বঙ্গাক্ষবে সমগ্র মহাভাবত, তদ্ৰূপ 
বাঙলা হুবফে আঠাবোখানি পুবাণ বাঙলা অনুবাদ মেত অন্তান্ত বহু সংস্কৃত গ্রন্থেব প্রকাশ, 
বাঙলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিব একটি লক্ষণীয় গৌবব-ভূমি। সম্প্রতি খডদহ বলবাম মন্দিব 
হইতে স্বামী যতীন্দ্ৰ বামানুজ দাস যে শ্রী-সম্প্রদাষেব সংস্কৃত ও তমিল গ্রন্থাবলীব অনুবাদের 
বাঙ্গশা অক্ষবে প্রকাশন-কার্ধ্য আবস্ভ কবিযাছেন, তাহীও বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষদেব ও 
বাঙ্গালী জাতিব পক্ষে গৌবব-বোধেব সহিত সম্পূর্ণ অস্থমোদন-যোগ্য। বিশেষতঃ তগিল 
সাহিত্যেব “আড.বাঁব” বা প্রাচীন বৈষ্ণব ভক্তদেব পদাবলীব সংগ্রহ ( ১১শ খ্রীষ্টাব্দে 
সংকলিত ) “নাল্‌-আষধিব-প্ৰবন্ধম্‌”-এব( অৰ্থাৎ “চাবি-সহশ্র-গাথা”ব ) মূল তমিলপঘ, 
প্রত্যেক তমিল্‌ শব্দেব বাঙ্গলা আক্ষবিক অনুবাদ, বাঙ্গলা অন্থবাদ ও" বাঙ্গল৷ টীকা 
যেভাবে স্বামী যতীন্দ্ৰ বামান্ছজ দাস প্রকাশিত করিয়াছেন তাহা! বিশেষ প্রশংসার । 
সম্প্রতি দিল্লীব “সাহিত্য একাডেমি”-ও ভাঁবতেব নান| আধুনিক ভাষায় বিভিন্ন ভাষা 
হইতে অন্থবাদেব ভাব লইয়াছেন, তাাব স্বিধা বাঙ্গলা-ভাষাও পাইতেছে_প্রায় 
২৫ খানি অনুবাদ বাঙ্গলা-ভাষায় এ যাবৎ বাহিব হইয়াছে । তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
এই-সব অনুবাদ মূল ভাষা হইতে নহে, ইংবেজি অথব! হিন্দী অন্থবাদেব অন্বাদ। 
আমবা চাহি যে, যথাসম্ভব মূল ভাষা বাহাব! ভাল কবিয়া জানেন, তাহাদেব-অন্থুবাদ 
বাঙ্গলায প্রকাশিত হউ -| যেমন গিবিশচন্দ্ৰ সেন-কৃত প্রাচীন মাবাঠী "জ্ঞানেশ্ববী” গ্রন্থের 
অনুবাদ কিংবা তকঝি শিবশঙ্কব পিল্লাব বিখ্যাত মালয়ালী উপন্যাস “চেম্-মীন্”-এব 
অন্কবাদ। অভিধান প্রণযন বাঙ্গলাব শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ ও গরন্থাবলীব মুদ্রণ ও পুনমুদ্রণেব পবে, 


এই কাৰ্য্য গহণ করিতে পাবা যায়_ ইহা প্রাথমিক কর্তব্যেব মধ্যে অন্যতম বিবেচিত 
হইলেও, যোগ্য কর্মীব অভাব-ই এ কাৰ্য্যে অগ্ৰসৰ হুইবাব প্রধান অন্তবায। 


কতকগুলি অত্যাবস্তক ব্যাপাব আপনাদেব কাছে উপস্থিত কবিলাম। আমাদের 
মাতৃভাষা যে সময়ে মাগধী অপল্রংশেব নবতব প্রকাশ রূপে. বাল! ভাষা, গৌঁড়-বঙ্গের 
ভাষা, গৌড়ীষ-ভাষা, বঙ্গাল-তাষা, ব্ূপে প্রকট হইতেছে, তখন হইতেই এই ভাষাৰ 
সম্বন্ধে যে শ্রদ্ধা ও প্রীতি আমাদে পূর্ব-পুকষগণ প্রকাশ কবিয়া গিয়াছেন, সংস্কৃত ভাষায় 
এই স্থজ্যমান বা নবস্থষ্ট বঙ্গ-ভাষাব যে প্ৰশস্তি কবিয়! গিয়াছেন, তাহা একবাব পুনবায় পাঠ 
কবিয়া,। আমাদেব মাতৃভাষাব অশবীবী আত্মাব প্রতি, বামমোহন অক্ষষকুমাব বিদ্যাসাগব 


বঙ্কিম বিবেকানন্দ ও ববীন্দ্রনাথেব অপূৰ্ব-সুন্দব ভাষাব প্রতি প্রণাম জানাইয়া, প্রসঙ্গ শেষ 
কবিতেছি। গৌড-বঙ্গেব শেষ হিন্দু বাজ! লক্ষ্মণ-সেন দেবেব সভাষ বটুদাস-পুত্র শ্রীধব- 


( ১৭ ) 


বঙ্গীয় সাহিত্য পন্নিষৎ 


_ ১৩৭৯ বঙ্গাব্দের আয়-ব্যয বিবরণ 
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' বিবিধ ব্যয় ১,০৮১'৬৮ | বাদ অগ্ৰিম (১৩৮০) ২৬১০০ ২০১৭৭৮০০ 
বিবিধ মুদ্ৰণ ৫৭৩০০ | প্রবেশিকা ২৫২০০ 
পত্রিকা মুদ্রণ ২,৭৯৬'৩৬ | আজীবন সভ্য টাদ| ট ২৫০০০ 
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ফটো কপি প্রস্তুত খবচ ২০০২৫ | পত্ৰিকা বিক্ৰয ৪৪৭৫০ 
পুস্তকালয পুস্তক বাধাই ১,৪১৯৬০ | ফটো কপি প্ৰস্তুত আদায ২৯৪ ০০ 
বিবিধ অধিবেশনেব খবচ ১৭৯৬০ | এককালীন দান ২৬৬.০০ 
গ্রন্থ তালিক| সংকলন ৭৪৫৮৬ | পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দানঃ ১ 
চাদ! আদায় খবচ ৩৬০*০৫ টু 


প্র-ফা, তহবিলে কার্ধালয়েব দান ৭১৫০০ 

মন্দিব সংবক্ষণ ব্যয ২১১৫৫ 

চিত্রশালাব খবচ ৪৬১*৯৯ 

পুস্তক সংবক্ষণ ব্যয় ১৪৭৪ 

পুস্তকাদি প্রেবণ খবচ 8৪*৪০ 

স্মাবক গ্রন্থ মুদ্রণ ৪৫*০০ 

বিশেষ পাবিশ্রমিক ৭২৮০০ 

ব্যাঙ্ক চার্জ ৩'৬০ 

বিজ্ঞাপনেব ব্যয় ২০২ ৫০ 

প্ৰতিষ্ঠা উৎসবেব ব্যয় ৬৫৫৯. 

আসবাব মেবামত ১.২৫ 

নাজাই খাতে অনাদাযী চাদ ৫,২২৬ ০০ 
ক্ষয়ক্ষতিঃ 

গৃহ ১,৮৫৩ ৬৬ 

আসবাব ৪৮৮২ 

পুস্তকালয় ১৭২২৫ 

প্রতিমৃতি ও 

তৈলচিত্র ৫৪৫৮ 

চিত্রশালা ৯৪ ৮৫ 

পুথিশালা ১১১১৩ 

চিত্রশালাব গৃহ ৫৮২২৬ - ২,৯১৭"৫২ 

ভি akg Hae ৯ ~ 

আয়াধিক্যঃ ১৭৬৬১ 


be 





১,০৬,১৭৬'৮৯ 


কর্মচাবী নিয়োগ 

খাতে ৯১৮০৯০০ 
পুস্তক প্রকাশ খাতে ১৯২০০*০০ 
পত্রিকা প্ৰকাশ খাতে ৪০০০+০০ 


পৌনঃ পুনিক অনুদান 

১৩৭৮ ঘাটতি | 

ভাষ্য ১১,০০০ ০০ ২৬,০০৯'০০ 
কেন্দ্ৰীয সরকারের দানঃ 

পত্রিকা মুদ্রণ খাতে ৩৭৫ ০০ 

পুস্তকালয ক্ষতিপুবণ আদায় ৩৩০০ _ 
সুদ ন ১৮০ ০০ 
বিবিধ আয ৮২ ৭০ 
পুস্তক প্রেবণ খবচ আদায় ২৫০ 
কাৰ্য পবিচালনাব আয়ঃ 
ঝাড়গ্রাম ‘৫২০৫৭ 
লালগোল৷! ৫১৬০ ৫৭২'১এ 


বর্ষশেষে মজুত গ্রন্থ (৩০.১২.৭৪) ৪০,৬৫৬ ৩৪ , 


সানা 
১১০৬,১৭৬*৮৯ 


১১১১১১১১১১১ 


বঙ্গীয় সাহিত্য 
১৩৭৯ বঙ্গাব্দের বর্ষশেষে ৩০শে চৈত্র 








সাধারণ 
দায় ও দেল! 
- মূলধনঃ 

গত উদ্বৰ্তপত্ৰ হইতে এ ‘+, ৩১৩৯১৫২৩৬৩ - 
- যোগ আযাধিক্য আয়-ব্যয় মূলে টি ১৭৬৬১ | ৩১৩৯১৭০০২৪" 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দানঃ 
গত উদ্র্তপত্র হইতে , , 

গচ্ছিত-তহুবিলেব কর্জ পবিশোধ খাতে ২৫১০০০*০০ 
দান (পুস্তক) 

বর্তমান বর্ষে প্রাপ্ত ৪১২৪০:২০ 
গচ্ছিত তহবিলগুলির নিকট, 

সাধারণ তহবিলের দেনাঃ” pet - | 

ঝাড়গ্রাম তুহবিলেব নিকট ৰু , ২৪,৫৫০%.৯৮ 

লালগোলা তহৰিলেব মিকট | L ৯,৯৪১'৫২ 

বিবিধ তহবিলৈৰ নিকট Ll ১৯,৫৯৩'৮১ ৫৪,০৮৬'৩১ 
বিবিধ আমানত (দেন৷) ৪,৪৯০*৩৪ 

অগ্রিম চাদ! _ ন ২৬১০০ 

কর্মচাবী জামিন ১৫০+০০ 


ds BES 


শরীশবদদিন্দু বন্থ শ্রীমদনমোহন কুমাব শ্রীস্থনীতিকুমাব চট্টোপাধ্যায় | 
হিসাববক্ষক সম্পাদক সভাপতি 





হিসাব-পরীক্ষকদ্বয়ের মন্তব্যঃ রী 
বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষদেব ১৩৭৯ বঙ্গাব্দেব ৩০শে চৈত্র তাবিখেব 
উদ্র্তপত্র ও তত্সংশ্লিষ্ট আয-ব্যযেব হিসাবাদি আমবা যথাযথ ভাবে |" 
পৰীক্ষা কবিয়াছি। আমাদেব মতে উক্ত উদ্বর্তপত্র ও আয়-ব্যয়েব হিসাব 
নিভু লভাৰে প্ৰস্তুত কবা হইয়াছে। পবিষৎ কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য অন্থযাষী 
পবিষদেব সমুদয় আর্থিক অবস্থা উদর্তপত্রে সঠিকভাবে প্ৰদৰ্শিত হইয়াছে I 


শ্রীমলয়কুমাব দেব শ্রীবলাইচাদ কুওু |, i 
বি এস.সি., জি.ডি.এ. বি.এস.সি, এফ.সি.এ. 


চাটার আ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট চাটাৰ্ড আযাকাউণ্ট্যাণ্ট - ৪,২৭১৯২৮০৯ 








রি 


পরিষং . 


তাঁবিখের উদ্র্তপত্র ' 








তহবিল 
সম্পত্তি ও পাওন| 
জমিঃ | ৷ ৫৩,১৮৭”৫০ 
গৃহঃ (পবিষৎ ভবন ও বমেশ ভবন) 
গত উদ্বৰ্তপত্ৰ হইতে ৷ ১১৮৪৫১৩৬৫৯২ | ৮ 
বাদ ক্ষষক্ষতি (১%)১ - ১,৮৫৩ ৬৬ ১১৮৩১৫১২২৩৬ / 


চিত্রশাল। গৃহঃ গত উদ্বৰ্তপত্ৰ হইতে 
বাদ ক্ষয়ক্ষতি (১%) 


আসবাবঃ গত উদ্বর্ত পত্র হইতে 
বাদ ক্ষষক্ষতি (১%) 
যোগ বর্তমান বর্ষে ক্ৰীত 
পুস্তকালয়ঃ গত উদ্বত পত্র হইতে 
বাদ ক্ষয়ক্ষতি (১%) , ২ 
যোগ বর্তমান বর্ষে প্ৰাপ্ত 
যোগ _,, » খিবিদ 
পুথিশীলাঃ গত উদ্বৰ্ত পত্র হইতে 
বাদ ক্ষয়ক্ষতি (১%) 
প্রতিমূর্তি ও তৈলচিত্রঃ:গত উদ্র্তপত্র হইতে 
বাদ ক্ষয়ক্ষতি (১%) 77 
চিত্রশালাঃ গত উদ্বৰ্ত পত্র হইতে 
বাদ ক্ষয়ক্ষতি (১%) 
প্রফুল্লচন্্র সংগ্রহঃ গত উদ্বর্ত পত্র হইতে 
রবীন্দ্রনাথ সংগ্রহঃ গত উদ্র্ত পত্র হইতে 
বিবিধ পাওনাঃ. - পু 
কলিঃ ইলেকটি,ক সাপ্লাই 
বাকি চাদা 
বিবিধ অগ্ৰিম (পাওনা) * টু 
অগ্ৰিম বেতন (বিশেষ) 


গ্রন্থাগাব উপকবণ , 
কোম্পানিব কাগজ 
মজুত গ্রন্থ (৩০.১২.৭৯) 
ব্যাঙ্কে মজুত 5 
নগদ এ. 
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র ২১২৮২*০০ 
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যোগ বামকমল সিংহ স্বৃতি তহবিলে দান ২৫,০৩০+০০ | , 
১১৭৭১৩৪৪*৯৯ 
বাদ আয়-ব্যষ মূলে ৭৯৫ ২৭ ১১৭৬১৫৪৯*৭২ 
হাওলাত ঃ 
ঝাভগ্রাম হইতে লালগোলায় ৩৪৫৩৩ 
লালগোলা হইতে বিবিধে ৩৯৩৬২, ৭৩৮৯৫ 
বিবিধ আমানত (দেনা) ঃ | 
ঝাডগ্রাম তহবিল ১২২৮৬ 
প্রভিডেন্ট ফাণ্ড তহবিল ঃ 
গত উদ্র্ত পত্র হইতে . ৮,৮৪৫'৭৫ 
যোগ কৰ্মচাবী চীাদ৷ | ৭১৫০০ 
» কার্যালয়ের দান ' - ৭১৫০০ | , 
1? মদ A ১১৫ ৩৬৪৫ 
১» ধাব আদায় " ১,৩৬৭+০০ 
» সাধাবণ হইতে জম! * ১০১১৮৩৭৯৭ 
২৩,৩৬৩ ১৭ 
বাদ সাধাবণে জমা ২১৬১৮৫০ 
7 ২০,৭৪৪"৬৭ 
25 ধাব প্রদান 5 ১,৩০৩৫০ 
পুস্তকালয় আমানত 2 - 7; 283889093 
- গত উদ্বর্ত পত্র হইতে ৪,৯৩১*২১ 
' ফোগ সুদ , ১৮৯%০০ 
* বর্তমান বৰ্যেব আমানত ২,১৩০'৫০ 
2 সাধাবণে জমা - ২৭১ ০০ 
বাদ সুদ EG ১৮৯০০ 
3 + ৭১৩৩২*৭৯ 
১ সাধাবণে জমা ১৯৪৬৬২*০০ 
টন ৫,৬৭০'৭ ১ 
» ১৯ আমানত ফেবত ৭৩৯ ৫০ 
মন্দির সংরক্ষণ তহবিল ঃ ৪,৯৩১+২১ 
গত উদ্বৰ্ত পত্র হইতে , , + ২৯৭৮৪ 
পুস্তকালয় পুস্তক খরিদ তহবিল £ | 
গত উদ্র্ত পত্র হইতে ১৩১৩৯ 


সত 


৬১৬৩২১১৪১২৪ 


সস 


পরিষং 


তাৰিখেৰ উদ্বর্তপত্র 
তহবিল ৰ; 





সাধাবণ তহবিলেব জেব-_ 


কোম্পানীর কাগজ ঃ 
লালগোল৷ 
বিবিধ 


বিবিধ পাওনা £ | 
সাধাবণেব নিকট ঝাডগ্রামেব 

3 5 লালগোলাব 
লালগোলাব ,, ঝাডগ্রামেব 

বিবিধেব », লালগোলাব 
সাধাবণেব », বিবিধেব 


মজুত কাগজ : ( ৩০ ১২.৭৯ ) 
লালগোল৷ 


মজুত গ্রন্থ 8 (৩০. ১২ ৭৯) 
ঝাড়গ্রাম 
লালগোল! 


ব্যাঙ্কে মজুত £ (৩০ ১২৭৯) 
ঝাড়গ্রাম 
লালগোলা 
বিবিধ 


প্রভিডেন্ট ফাণ্ড তহবিল £ 
কোম্পানীর কাগজ 
ব্যাঙ্ক 


পুস্তকালয় আমানত তহবিল ঃ 
কোম্পানীব কাগজ 
ব্যাঙ্ক 


মন্দির সংরক্ষণ তহবিল: 
ব্যাঙ্ক 


পুস্তকালয় পুস্তক খরিদ তহবিল: 


ব্যাঙ্ক Ld 


সম্পত্তি ও পাওনা 
৪১২৭,৯২৮*০৯ 


১৩,০০০ ০০ 
৩২,০০০০০ d 8৫,00০'০০0 
২৪,৫৫০ ৯৮ 
৯,৯৪১৫২ 
৩৪৫৩৩ 
৩৯৩ ৬২ 
৩,৬৯৭ ২৫ ৪২৮৭০ 
১৮ ৪৫ 
৪৬,৯২২ ৬৮ 
৭,১৯৪ ৭৯ ৫8,১১৭'৪৭ 
৭১০২৫*৪৭ |- 
৫১৫৭৩ ৩৫ | - 
৭১৪০০ ০০ 
১২,০৪১'১৭ ১৯,৪৪১ ১৭ 
8,২০০‘০০ 
৭৩১২১ ৪১৯৩১২১ 
২৯৭৮৫ 
১৩১ ৩৯ 


৬১৩২১১৪১২৪, 


বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষং 


১৩৭৯ বঙ্গাব্দের আয-ব্যয বিববণ 
বিবিধ গচ্ছিত তহবিল 


ব্যয় 





প্রারম্ভিক মজুত (১. ১, ১৩৭৯) 
মজুত গ্ৰন্থ £ 
ঝাডগ্রাম ৫০,৩৯৩'১৮ 


লালগোল| ৭,৫৩৮'৮২ ৫৭১৯৩২'০০ 


মজুত কাগজ :ঃ 
লালগোলা £ গত উদ্বৰ্ত 
পত্ৰ হইতে ১৮ ৪৫ 
গ্রন্থুমুদ্রণ ও প্রকাশ 2 
ঝাডগ্রাম ১১৪৮৩ ৪৭ 
বিবিধ ব্যয় ( ব্যাঙ্ক চার্জ) £ 
লালগোল! ৩৬'৫০ 
বিবিধ ১১৭৮৫ ১৫৪%৩৫ 


ঙ 


ইনকাম ট্যাক্স (বিবিধ তহবিল) ৬৪০০ 


স্থৃতিরক্ষার ব্যয় £ 
বিবিধ তহবিল ১৪৩৩ 
কার্ষপরিচালনার ব্যয়: 
ঝাডগ্রাম ৫২০'৫৭ 
লালগোলা &১"৬০ 
| ৫৭২১৭ 
৬০*২৩৮৭৭ 





আয় 

গ্রন্থবিক্রয় ঃ 

ঝাডগ্রাম ৩১৪৭০৫০ 

লালগোলা ৩৪৪০৩ ৩,৮১৪ ৫৩ 
সুদঃ 

লালগোঁলা ৩৯০ ০০ 

বিবিধ ১,১০৩'০৫ ১,৪৯৩'০৫ 
বর্ধশেষে মজুত ( ৩০.১২.৭৯ ) 

মজুত গ্ৰন্থঃ 

ৰবাডগ্ৰাম’ ৪৬,৯২২'৬৮ 

লালগোলা ৭,১৯৪'৭৯ ৫৪১১১৭-৪৭ 

মজুত কাগজ £ 

লালগোলা ঃ গত 

উদ্বর্ত পত্র হইতে ১৮৪৫ 

৫৯১৪৪৩*৫০ 

ব্যয়াধিক্য bs ৭৯৫ ২৭ 


৬০,২৩৮ ৭৭ 


বঙ্গীয় সাহিত্য পর্বিষং 


১৩৭৯ বঙ্গাব্দেব আয-ব্যয বিবৰণ 








আয় ভারতকোষ 'র্যয়। 
পুস্তক প্রেবণ খবচ আদাষ ৪৯০ | অতিবিক্ত সময কার্ষে 

বিবিধ আয ১৮০০ | পাৰিশ্ৰমিক ৩১৫৮৪ 
বই:বিক্ৰয ' টু ৪১৯০৬*০০ | কাগজ খবিদ ১০,৭৭৪ ০০ 
লেখক-্গ্রাহক চাদ৷৷ _, ৫২০%০০ [| পদ্বমুদ্ৰণ (প্রেস) ৭,8৮৬*০০ 
জযন্তী গ্রাহক ৭: ' ৭০*০০ | গ্রুফ " ২৯৭০০. 
অগ্রিম বেতন আদাষ - ২১৫ ০০ | গাডিভাডা ১১৩২২ 
পেটি ক্যাশ জম ৩১*৯০ | টেলিফোন খবচ ৭৯৬ ৪০ 
সুদ-ব্যাঙ্কেব ৰ ৬৭৩৩ |' ডাক খবচ ' - ১৪৮৯০ 
ঢ় ৰঃ ৫১৮৭৭৭৩ | দপ্তব সবঞ্জাম ২৪৪৪৭ 
গত বর্ষেব উদ্বত্তঃ প্রবন্ধলেখক পাবিশ্রমিক ১,৩৫২ ৩২ 
নগদ ২২৬০৬ | প্রবন্ধ নকল পাবিশ্রমিক ৩২৯৫০ 
ব্যাঙ্ক ৩৫১৪০৯*৯৪ | পুস্তক প্রেবণ খবচ "_ 38৭৬৪, 
লিঃ ৯ এ বিবিধ ব্যয 7. ১৮৩১৪ 
বেতন ও ভাতা ১০১১৯৯৮৭ 
ঠেলা ভাডা ,- ১২৫৮৮ 
, ০. | প্রবন্ধ অনুবাদ - "১৯৫২ 
ৰ সাধাবণেব নিকট পাওনা ১,২৯৮'৬৩ 
পুজা পার্বণী ৪১১ ০০ 
বিবিধ মুদ্ৰণ ৪৭:০০ 
| গ্ৰন্থমুম্বণ (বাধাই) ৯১৮০০ ৪৫ 
ব্যাঙ্ক চার্জ ৩০০ 
দ্‌ ৩৫,৯৯৩ ২৫ 

বর্ষ শেষে মজুতঃ 
নগদ ১০৭ 
ব্যাঙ্ক ৫১৫১৯ ৪৬ 

= ৰ 


সত কম রানাকে 


সি ৭৩. 8১,৫ ১৩'৭৩ 


আপস 


বঙ্গীয় সাহিত্য 











রী ১৩৮০ বঙ্গাব্দের আনুমানিক 
আনুমানিক আয় 
আয় তহবিল প্রকৃত আয আনুমানিক আয 
৷ ১৩৭৭ ১৩৭৮ ১৩৭৯ ১৩৮০ 
[টিটি 
চাদ! ৭১২৪৬*০০ ড৬৭১২*০০ ৭১১৬৩*৩০ ৮১০০০*০০ 
প্রবেশিকা ১৭৭*৩০ ১৮৫০০ ২৫২০০ ৩০০০০ 
এককালীন দান ২২০০০ ৮৬৮০০ ২৬৫০০ ২০০*০০ 
আজীবন সদস্য চাঁদা ১১০৫০ ০০ ৩৫ ০১০০ ২৫০০০ ৭ু০০%০০ 
গ্ৰন্থবিক্ৰয় "8,৬৪৩'৬৭ - ৫১৫১৮২৩ ১৯৭৮৬৮ ১০১০০০ ০০ 
পত্রিকা বিক্রষ '_" ৬৪৫%৫০ ১,৩৫৩*১০ ৪8৭৫০ ১১০০০ ০০ 
সদ ১৮৯০০ ১৮৯ ০০ ১৮০'০০ ১৮০ ০9 
বিবিধ আয় ২২০ ৯৪ ৮৯৬৫ ৮২৭০ ১০০ ০০ 


কার্ষপবিচালনাব আধ :ঃ 
( ঝাডগ্ৰাম ও লালগোলাব ৰ 
গ্রন্থ বিক্রয়েব উপ্‌ব ১৫%) ৬৪২৮৫ ৫৩৭৪৫ ৫৭৩০০ ৭৫০*০০ 


পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দান: 
কর্মচাবী নিয়োগ খাতে টু ৫১৭৫২%০০ ১২,৩৩০%০০ ৯,৮০৯%০ ১৩,০০০ ০০ 


পুস্তক প্ৰকাশ খাতে - | ১১২০০*০০ ১,২০০'০০ ১,২০০ ০০ ১১২০০*০০ 
পত্রিকা প্রকাশ খাতে ২১০০০*০০ ৪,০০০ ০০ ২১০০০ ০০ 
পৌনঃপুনিক অনুদান ১৯,০০০'০০ ১৯১০০০+০০ 
গচ্ছিত তহুবিলেব দেনাশোধ > ২৫১০০০*০০ ২৫,০০০ ০০ 
কেন্দ্রীয় সরকারের দান £ | 
পত্ৰিকা প্রকাশ খাতে ৩৭৫%০০ ৩৭৫০০ 
৭৩১৮০৫*০ ০ 
ঘাটতি 8৮১২৪৫*০০ 


মোট টক্কি| ১;২২;০৫০%০০ 


পরিষং 
আয়-ব্যয়-বিবরণ ( বাজেট ) 


ওঁ 


॥ 














আনুমানিক ব্যয় 

ব্যয় তহবিল প্রকৃত ব্যয আনুমানিক ব্যয় 

১৩৭৭ ১৩৭৮ ১৩৭৯ ১৩৮০ 
বেতন ও ভাতা ২১,৪৭৮'১২ ২৩,২৫৮'৮৩ ২৪,১৮৪‘৭৪ ৩০১০০০*০০ 
ডাক খবচ ৩৯৪'৪৫ ৬৭০'৪৫ ৯৯৭*০০ ১১২০০০০ 
বিজ্ঞাপনেব ব্যয় . ৫? ১৭৫৪০ ২৭৭'২০ ২০২'৫০ ৫০০০০ 
বৈদ্যুতিক খবচ , * 2 ১,২৭৯'১৯ - ৭৯৩*২১ ৰু ১১৭ ১০৮৪ ২৯০০৩*০০ 
গাডি ও কুলি ডি ও ৩১৬৭৪ ৩১০৮৩, = ২২৭১ ৬৫০৪০ 
দপ্তব সবঞ্জাম + ৩৩৬৭০ - ৩৫৬১৭ ৭৫৯৯৩  ১১০০০০০ 
গ্রন্থমুদ্রণ ও প্রকাশ ২১৫৮৮২৮ রর ২১৭১২১৩  ২৫২০০০+০০ 
পুস্তকালয় পুস্তক বাধাই * &৪২'১৬_ ১১৬৬৬-৮৪  ১১১৪২৯৫০ ৩১০০০%০০ 
গ্ৰন্থতালিকা সংকলন ২৪৭৪ ১০৩৮০ ৭৪৫৮৬ ১১০০০০০ 
চাদা আদায় খবচ ৪৪২*৫৮ ১৭১ ৬২ ৩৬০*০৫ ৪০০০০ 
প্র. ফা. কার্ধালয়েব দান ৭০৯৮০ ৭১৫০০ * ৭১৫০০ ৮০০*০০ 
মন্দিব সংবক্ষণ ব্যয, ১৩৫৬৩ ১৩৫৩ ২১১৫৫  ১০১০০০০০ 
প্রতিষ্ঠ দিবসে ব্যয় | ৬৫০৫৯ ১০০০০ 
চিত্রশালাব খবচ 6০০০০ ৫০১১৯ ৪৬১৯৯ ১১০০ ০০০ 
আসবাব মেবামত - ৭০৫ - ১২৫ ৫০০+৩০ 
পুস্তকালয় পুস্তক খবিদ ; ২২৯'৩০ 8৪৫৭-০০ ১১০০০+০০ 
বিবিধ মুদ্রণ ১১৩৬৩*৭৫ ৪৪১০০. ৫৭৩০০ - ১১০০০০০ 
বিবিধ ব্যম | ৭০৫ ১৯ ৬৭৯*০৫ ১,০৮১'৬৮ ১,২০০ ০০ 
বিবিধ অধিবেশনের খবচ ৪০১ ৮২ ৬৮১৫৬ ১৭৯৬০ ৫০০.০০ 
আসবাব খবিদ | &১০০০*০০ 
পত্রিকা! মুদ্রণ = ৭৫০৬৫ ২১৭৯৬"৩৬ ৪১০০০০০ 
পুস্তক সংরক্ষণ ব্যয ১৪৭৪ ২০০০০ 
স্মাবক গ্রদ্থমুদ্রণ ৪৬০০ ৬১০০০ 5০ 
“বিশেষ পাবিশ্রমিক ৭২৮০০ ১,০00 9০ 
গচ্ছিত তহুবিলেব দেনাশোধ ২৫১০০০*০০  ২৫১০০০*০০ 
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বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ 
২৪৩/১, আচাৰ্য্য প্রফুল্লচন্দ্ৰ রোড 
-কলিকাতা-৬ 
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17701217197) and the Indian Synthesis : by Prof. 5, K., Chatterjee. Rs. 


বৃন্দাবনের ছয় গৌস্বামী £ ডাঃ নরেশচন্দ্র জানা 
Collected Poems & Early Poems : 

by Manmohan Ghosh, Edited by Lotika Ghosh 
ছন্দতত্ব ও ছন্দোবিবত ন £ শ্রীতাবাপদ ভট্টাচাৰ্য 
Early Indian Political & Administrative System f: 

Edited by Dr. D. C. Sircar 
গোবিন্দ বিজয় £ (শ্ৰীমভিবাম দাস বিবচিত)ঃ 

" ডঃ মহাপাত্ৰ কৰ্তৃক সম্পাদিত 

77061 & Thermal! Power Development : 

Edited by Kanan Gopal Bagchi 
কৃবিবিজ্ঞান ১ম খণ্ড £ বাষবাহাদ্ব বাজেশ্বব দাসগুপ্ত 
মহাভারত (কবি সঞ্জয বিবচিত) £ 

ডঃ মুনীন্দ্রকুমাব ঘোষ কর্তৃক সম্পাদিত 
জনমানসের দৃষ্টিতে দ্ৰীমভগবদ্গীত| £ জিজ্ঞাস্থ 

হরিচবণ ঘোষ < 
ছান্দসিকী 5 দিলীপকুমার রাষ 


Pathology of the Unborn (Kshéntamony & Nagendralal 


Memorial Lec. ): by Dr. H. K. Chatterjee 
Political History of Ancient India : 

by Dr. Hemchandra Roychaudhuri ক” 
Religious Life in Ancient India : 

Edited by D. C. Sircar 


শ্রীরাধাতত্ব ও শ্রীচৈতন্ত-সংস্কৃতি (কমল! বন্তৃতামালা) ; 


জনাৰ্দন চক্রবর্তী 
ভারতীয় বনৌষধি (১ম-৪র্থ খণ্ড); 
ডঃ অসীম! চট্টোপাধ্যায কর্তৃক সম্পা্দিত..প্রতিখণ্ড 


Social Position of Woman through the Ages : 
by Prof. M. Z. Siddiqui | 
Songs of Love & Death: by Manmohan Ghosh 
World Food Crisis (Kamala Lecture) : 
by Prof. Nilratan Dhar h 


শ্রীঅরবিন্দের সাবিত্রী £ সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 
বিস্তারিত বিষয সম্বন্ধে অনুসন্ধান করুন : 
কলিকাতা বিশ্ববিস্যালয় প্রকাশন বিভাগ 
৪৮নং হাজরা রোড, কলিকাতা-১৯ 


Rs. 


8.00 
15.00 


+ 25.00 
= 172,00 


12.00 


ী শুভ সংবাদ 


» আজ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ৮২তম প্রতিষ্ঠাদিবসে পরিষদের : মত্ত, 
হিতৈষী ও সুহৃদ্‌গণের নিকট একটি পরম শুভ সংবাদ জ্ঞাপন করিবার অপরিসীম 
সৌভাগ্য আমাদের হইয়াছে। 
মুশিদাবাদ জেলার সাগরদীধি গ্রামের নিকটবর্তী একটি স্থান হইতে তিনটি 
হৰ্ভ-বিষ্ণুমুপ্তি ( খ্ৰীষ্টীয় ১১শ শতকের ) পরিষদের চিত্রশালায় (1198০ঘ0এ ) 
৬৫ বর্ষ পূৰ্ব্বে সংগৃহীত হইযাছিল। পরিষৎ সদস্য কান্দীর কিশোরীমোহন - 
সিংহ এই তিনটি দুর্লভ বিষ্ণুমৃতি সংগ্রহ করিযা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের 
সম্পাদক রামেন্দ্রনুন্ব ত্ৰিবেদীৰ নিকট প্রদান করেন। ২৬শে অগ্রহায়ণ ১৩১৬ 
রবিবার, ১২ই ডিসেম্বর ১৯০৯, কবিবর দ্বিজেন্দ্ৰলাল 'রাযের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত 
অধিবেশনে মুতিগুলি 'সহকারী সম্পাদক বাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রদর্শন করেন। 
এই মুতি তিনটির অপূর্ব সৌন্দর্য্য William 7১০60903661) উইলিয়ম্‌ 
বদেনস্টাইন, এ. 4332 Havel ঈ.”বি হাভেল, Percy, Brown পানি ব্ৰাউন, 
আনন্দ কে. কুমারস্বামী প্রমুখ বিশ্ববিশ্ৰুত শিল্প-রসিকদের সবিস্ময় প্রশংসা অর্জন 
করে'। ২১শে ফেব্রুমারি ১৯১১ রদেনস্টাইন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে দা 
এই-বিষ্ণুমুতি তিনটি দেখিয়া লিখিযাছিলেন ঃ 


I have just seen 8 bronzes in this small museum জা it 
would be impossible to match, I think, anywhere in the world. 
I cannot conceive anything more noble and beautiful to exist 
than these 8 figures, and I think the day will come when full 
justice will be doné to the genius of the people- which has 
produced them and so many other admirable things. ' 

5 টু . William Rothenstein 
Fobruary, 21, 1911 = President, 
Society of India, Great Britain and ডিঙা; 
এই মূতি তিনটি ১৯৪৭-৪৮ সালে লণ্ডনে Royal Academy of Art 
রষেলু একাডেমি অফ, আট কর্তৃক আয়োজিত আন্তৰ্জাতিক শিল্প- প্রদর্শনীতে 
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সৌজন্যে পরদশিড় হইয়া বিশ্ব শি্পরদিকগণের দৃষ্টি 


আকর্ষণ করে। 0 এ 


~ bh 


রর 


দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে এই তিনটি বিষ্ণুযুতির মধ্যে একটি ১৭ই ফাল্গুন ১৩৬৩ ( ১লা 
মাৰ্চ,১৯৫৭ ) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ মন্দির হইতে অপহৃত হয় । ২৫শে ফাল্ভুন 
১৩৬৩ ( ৯ই মার্চ ১৯৫৭ ) কার্ধ্যনির্বাহক-সমিতির সভাষ তৎকালীন সম্পাদক 
নির্মলকুমাব বন্থু এই বিষ্ণুমুতি নিখোজ হওয়াব সংবাদ জ্ঞাপন করিয়! এ-বিষয়ে 
যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে প্রকাশ, কবেন। ২৫শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৪ 
(৮ই'জুন ১৯৫৭ ) তারিখেব কার্ধ্যনির্বাহক-সমিতির সভায় তৎকালীন সহকারী 
সম্পাদক পূৰ্ণচন্দ্ৰ মুখোপাধ্যায় জানান যে, গত ১লা মার্চ তারিখে পরিষদ্‌ 
হইতে যে মূল্যবান মুতিটি অপহৃত হইযাছে এবং যাহা এখন পুলিসের অনুসন্ধানের 
বিষয় হইয়া আছে তাহা কলিকাতারই কোন ধনী, ব্যক্তি ৫০০ পাঁচ শত টাকা 
মূল্যে ক্রয কবিযাছেন বলিযা তিনি সংবাদ পাইযাছেন। এ টাকা ফেরত পাইলে 
উক্ত ব্যক্তি মুতিটি ফেরৎ দিতে পারেন বলিয়া আশ্বাস পাওযা গিয়াছে এবং 
পরিষদের স্বার্থেব দিকে দৃষ্টি রাখিযা মুতিটি, পুনঃসংগ্রহ করা প্রয়োজন বলিয়া 
তিনি চেষ্টা করিতে বলেন। ২১শে আষাঢ় ১৩৬৪ ( ৬ই জুলাই ১৯৫৭ ) কার্ধ্য- 
নির্বাহক-সমিতির সভা “সহকারী সম্পাদক পূৰ্ণচন্দ্ৰ মুখোপাধ্যায় জানাইলেন, যে, 
পরিষৎ হইতে অপহৃত বিষ্ণুমূতিটির সন্ধান নেহাৎ ঘটনাচক্রে পরিদেরই একজন 
সভ্য গ্রীঅজিত ঘোষ মহাশয়েব নিকট হইতে পাওয়া যায়। কলিকাতার কোন 
বিশিষ্ট সংগ্রহকাবী উহা পাঁচ শত টাকা মুল্যে ক্ৰুয করিযাছেন বলিয়া জান! যায়। 
এ সংগ্রহকারী পাঁচশত টাকা বিনা রসিদে ফেবত পাইলে ও তাহার নাম প্রকাশ 
না পাইলে মুতিটি পরিষদকে প্রত্যর্পণ করিতে বাজী হন ৷ উপায়াস্তর না থাকায় 
এবং মুতি ফেবত না পাইবার আশঙ্কায় বাধ্য হইযা পাঁচশত টাকা দিয়া এ মুতি 
ফেরত লওয়া হইয়াছে” সভাপতি ও সম্পাদক দুইজনেই কলিকাতার বাহিরে 
থাকাধ শ্রীঅজিত ঘোষ, সজনীকান্ত দাস, সুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মুতিটি পবিষদেব 
তহবিল হইতে ৫০০ টাকা ব্যয়ে উদ্ধার করিয়া আনেন এবং পরে সভা এই খরচ 
মঞ্জুর করেন ৷ 

পুলিসের সহাযতা.না লইযা এবং পুলিসকে না জানাইয়া পরিষৎ নিজ ম্প্ি 
ক্রয় করেন। এ-বিষযে অনুসন্ধান করিয়া সম্প্রতি জানা গিযাছে যে আলিপুরের 
রাজা সন্তোষ রোডের এক ধনাট্য ব্যক্তির গৃহে মুতিটি ছিল এবং সেখান হইতে 
মুতিটি আনা হইয়াছিল । 
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তাহার পর ১৯৬৫ সালের ১৪ই জান্ুআরি মধ্যরাত্রে পরিষদেব মিউজিয়মের 
তালা ভাঙ্গিযা অপর দুইটি বিষ্ণুমূতি চুরি হয়। কলিকাতা পুলিসে ও গোষেন্দা- 
বিভাগে সংবাদ দেওয়া হয়, কিন্তু কোনও মুতিরই সন্ধান পাওযা যায না। এ 
ব্যাপার লইয়া আর কেহ অগ্রসর হন না। এই সংক্রান্ত পুলিস রিপোর্টেব 
ফাইলটি পরিষৎ কার্য্যালয় হইতে পরে অদৃশ্য হয় । | 
পরিষদের বিভিন্ন মুল্যবান্‌ সম্পদ্‌, প্রাচীন মুদ্রা, প্রত্ববস্তু ইত্যাদি চুরি গিয়াছে, 
স্থানান্তরিত হইতেছে, এবং অবৈধভাবে ব্যবহৃত হইতেছে বলিয়া ১৯শে মে 
১৯৭২ সালে পরিষদের সাধারণ-সদস্ত-রূপে শ্রীমদনমোহন কুমার তৎকালীন 
পরিষৎ সভাপতি নির্মলকুমার বস্তু ও সম্পাদক শ্রীসোমেন্দ্রন্্র নন্দীব নিকট 
ৃষ্টান্ত-সহকারে কতকগুলি অভিযোগ কবেন। অভিযোগগুলিব তদন্তের জন্য 
১১ই জুন ১৯৭২ ( ২৮শে, জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৮ ) “পরিষৎ-সম্প্্‌-সংরক্ষণ-ও-পরিচালন- 
তদন্ত কমিটি” নিযুক্ত হয়। ছুঃখের' বিষয়, তদন্ত কমিটির কাৰ্য্য সামান্য অগ্রসর 
হইযা বন্ধ হয়। উক্ত তদস্ত কমিটি তাহাদের সংগৃহীত তথ্য, কাগজপত্র ও কার্ধ্য- 
বিবরণ পুনঃপুন অনুরোধ সত্ত্বেও কার্ধ্যনির্বাহক-সমিতি ও হ্যাসরক্ষক-সমিতির 
নিকট দাখিল করেন নাই। কার্ধযনির্বাহক-সমিতি ৫ই মাঘ ১৩৮০ ( ১৯শে 
জানুআরি ১৯৭৪) উক্ত তদন্ত কমিটি বাতিল কবেন। 
অতঃপর সভাপতি শ্রীস্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের, অনুমতি লইয়া পরিষদের 
অপহৃত সম্পদ্‌ পুনরুদ্ধারের জন্য ১৯৭৪ সালের জান্বআরি হইতে বত‘মান 
₹ সম্পাদক অনুসন্ধান শুক করেন। ১৯৭৪ সালের জান্আবি-ফেব্রুআরি 
মাসে বতমান পরিষৎ সম্পাদক, পরিষৎ সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক শ্রীস্থনীতি- 
কুমার চট্টোপাধ্যায়ের সম্মতি লইয়া, এ অপহৃত বিষুমুতিগুলির আলোকচিত্র 
মনোমোহন গান্ধুলীর “Handbook to the Sculptures in the Museum of 
the Bangiya Sahitya Parishad” গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট ছবি হইতে তুলিয়া বিশ্বের , 
বিভিন্ন প্রখ্যাত মিউজিযমে পাঠাইয়া অনুবূপ বিষ্ণুমুতি সেখানে আছে কিনা এবং 
থাকিলে তাহার পরিচয় বিবরণাদি জানাইবার জন্য অনুরোধ করিযা পত্র লেখেন। 
সৌভাগ্যক্রমে আমেরিকার Museum of Fine Arts, Bostonaর কিউরেটর 
শ্রীযুক্ত য়ান্‌ ফণ্টেন Jan onein ২৭শে মার্চ ১৯৭৪ তারিখের পত্রে পরিষৎ 
সম্পাদককে জানান যে দুইটি মুতির একটির অনুরূপ ( ঈষৎ বিকৃত ) মুতি বোস্টন 


ৰল 


মিউজিয়মে ১৯৭০ সালে প্রাচীন/শিল্পসামগ্রী-বিক্রেতার নিকট হইতে ক্রীত হইযাছে 
এবং ১৯৩৩ সালে দিল্লী হইতে প্রকাশিত বাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যাযের ‘Eastern 
Indian School of Mediaeval: Sculpture’-শনহ্থে মুদ্রিত এঁ মুতির চিত্র 
দেখিয়া তাহারা উহা ক্রয় কবিযাছেন এবং এ গ্রন্থে বা মুদ্ৰিত চিত্রে এ মুতি যে 
বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদেব মুত্তি তাহা কোথাও উল্লেখ নাই । এ মুতিব স্বত্বত্বামিত্তের 
প্রমাণ দাখিলের জন্য পরিষৎ সম্পাদককে আহ্বান জানাইলে পরিষদের গত ৬৫ 
বৎসবের পুবাতন নথিপত্র ও ২৫ বৎসর পূর্বেকাব সংবাদপত্রাদিব বিবরণ ও 
আলোকচিত্রাদি হইতে পবিষদেব স্বত্বস্বামিত্বেব প্রমাণেব নিদর্শন সম্কলন কৰিয়া 
পবিষৎ সম্পাদক পাঠান ৷ পবিষদেব স্বত্বস্বামিত্ব প্ৰতিষ্ঠিত হইলে পরিষদের সম্পত্তি 
পৰিষদে প্রত্যর্পণের জন্য সম্পাদকেব অনুবোধে বোস্টন মিউজিষম কর্তৃপক্ষ 
অসাধারণ সৌজন্য ও সহৃদযতাব সহিত, স্বীকৃত হন এবং সম্পাদকের প্রস্তাব 
অনুযায়ী ওযাশিংটনে_ ভারতী বাষ্ট্রদূতের হাতে উহা সমর্পণ করিতে সম্মতি 
জ্ঞাপন করেন ৷ ত 
বোস্টন মিউজিয়মের আইন-উপদেষ্টা মেসার্স কোএট, হল এণ্ড স্ট্যার্ট 
Cohate, Hall & Stewart বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষদেব এবং বোস্টন মিউজিয়ামের 
মধ্যে একটি চুক্তিপত্র সম্পাদনের জন্য খসড়া প্রস্তুত করেন। কলিকাতা হাইকোর্টের 
ও সুপ্রীম কোর্টের এডভোকেট আঁব্বদেশভূষণ ভূঞা পরিষদের পক্ষে উহা অনু- 
মোদন কবেন। গত ২২শে মে ১৯৭৪ এ চুক্তিপত্রের প্রথম পক্ষ বঙ্গীয় সাহিত্য 


পরিষদে পক্ষে সম্পাদক শ্রীমদনমোহন কুমাৰ এবং দ্বিতীয পক্ষ বোস্টন মিউজিয়ম = 


অফ ফাইন আর্টসের পক্ষে ডিবেক্টব শ্রীযুক্ত মেরিল্‌ সী রূপেল্‌ Merrill 0. 
1991] এ চুক্তিপত্র স্বাক্ষর ও শীলমোহর করেন। " 


অতঃপর পবিষৎ “সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক শ্ৰীস্ুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 
ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে ১৩ই জুন ১৯৭৪ তারিখের পত্রে এ 
বিষষে প্রযোজনীয় সহায়তার জন্য এবং ভারত সরকাবের ব্যযে মুক্তি ভাবতে 
আনার জন্য অনুরোধ কবেন এবং প্রধানমন্ত্রী দ্রুত ব্যবস্থা অবলম্বন করেন ও 
তাহার ২৪শে জুন ১৯৭৪ তাৰিখেৰ পত্রে শ্রীসুনীতিকুমাব চট্টোপাধ্যাযকে জানান 
যে ভারতীয় পররাষ্ট্রন্ত্রকে ও ওয়াশিংটনে ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের দফতরে তিনি এ 


b 
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বিষয়ে নির্দেশ প্রেরণ করিতেছেন এবং বোস্টন মিউজিয়মের কিউরেটরকেও প্রধান- 
মন্ত্রী ধন্যবাদজ্ঞাপক পত্র পাঠাইতেছেন । | 

"১২ই জুলাই ১৯৭৪ মহামান্য রাজ্যপাল রাজভবনে অনুগ্রহপূর্বক পরিষৎ = 
সম্পাদক শ্রীমদনমোহন কুমারের সহিত আলোচনা-কালে এই সংক্ৰান্ত সমস্ত 
কাগজ ও দলিলপত্র দেখিয়া কয়েকটি গুৰত্বপূৰ্ণ ! সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন ও প্রয়োজনীয় 
নির্দেশ দেন ৷ 

১৯শে জুলাই ১৯৭৪ বোস্টন মিউজিযমের কিউরেটর পরিষদের এ বিষ্ণুমুতি 
ওয়াশিংটনে ভারতের রাষ্ট্রদূত শ্রীযুক্ত টি. এন. কাওলেব গা. ম. [&্লেয়এএর হাতে 
সমর্পণ করিয়াছেন এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পক্ষে ভারতের রাষ্ট্রদূত উহা 
গ্রহণ করিয়াছেন। বঙ্গীয সাহিত্য পরিষদেব পৃষ্ঠপোষক বাজ্যপাল শ্রীআন্টনি 
'লাব্সলট দিযাসেব প্রস্তাব অনুসারে এ মুতি ওযাশিংটনে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত, 
ভারতের প্রধানমন্ত্রী ভরীমতী ইন্দিরা গান্ধীর “ নিকট পাঠাইবেন। যথোপযুক্ত 
নির্যপত্তা ব্যবস্থাসহ এ বিষ্ণুমূতি প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আমাদের 
মাননীয় রাজ্যপাল ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পৃষ্ঠপোষক জীযুক্ত আন্টনি 
লাব্সলট, দিষাসের নিকট প্রেরণ করিবেন। পরিষদ মন্দিবে, আযোজিত একটি 
ক্ষুদ্ৰ অনুষ্ঠানে মহামান্য রাজ্যপাল উহা পরিষদ্‌ মন্দিরে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত কৰিবেন । 

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের নবীন বৰ্ষারস্তে ইহা আমাদের শুভ কর্মপথে প্রেরণা 
দিবে। bi 

, নানা কারণে এ সম্পর্কিত সকল সংবাদ সভাপতি মহাশয়ের নির্দেশে এতদিন 
গোপন রাখা হইযাছিল। ৮২তম প্রতিষ্ঠা দিবস উৎসবেব প্রাক্কালে মুত প্রত্যপিত 
হওয়ায় এই আনন্দ-সংবাদ সভাপতি মহাশয়ের নির্দেশে পরিষৎ সদস্যগণের ও 
জনসাধারণের নিকট প্রকাশ করা হইল । | 

এই ব্যাপারে সর্ববিধ সহাষতা দান করার জন্য প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা 

গান্ধী, রাজ্যপাল শ্রীআ্টনি ‘লান্সলট, দিযাস্‌, ভারতীয় রাষ্ট্রদূত শ্রী টি. এন. 

কাওল, বেস্টিন মিউজিয়মের কিউরেটর শ্রীযুক্ত যান্‌ ফণ্টেন Jan Fontein ও 
ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত মেরিল সী বপেল, Cohate Hall & Stewart প্রতিষ্ঠানের 
বিশিষ্ট আইনজ্ঞ শ্রীযুক্ত ওয়েল্ড এস. হেনশ্থ৷ Weld" বি, Henshaw, জাতীয় 
অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, আচার্য্য শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার, 


/ 
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শ্রীরজিতকুমার ঘোষ এবং পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালের এসিস্টণ্টি সেক্রেটারি 
কল্যাণীয় ভ্ৰীমান্‌ অজিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে মুতি পুনরুদ্ধারের বিভিন্ন পর্য্যায়ে 
প্রযোজনীয় পরামর্শ, নির্দেশ ও সদুপদেশের জন্য সর্বান্তঃকরণে কৃতজ্ঞতা জানাই । 
তাহাদের সহায়তা ব্যতীত এই কাৰ্য্য সম্পন্ন কর! সম্ভব হইত ন! ৷ 

- অপহৃত দুইটি বিষ্ণুমুতি এক লক্ষ ডলারে আমেরিকায বিক্ৰয় কর! হইয়াছে 
এইরূপ সংবাদ পাইয়া পরিষৎ সম্পাদক কাৰ্যনিৰ্বাহক-সমিতি ও ন্যাসরক্ষক-সমিতিকে 
জানাইযাছিলেন ৷ এখন জানা গিযাছে যে বোস্টন মিউজিয়মের কতৃপক্ষ ৫০ হাজার 
ডলারে ( পৌনে চার লক্ষ টাকায ) পরিষদে প্রত্যপিত এই বিষ্ণুমুতিটি ক্রয় 
করিয়াছিলেন ৷ ভারতের জনৈক বিখ্যাত শিল্পসামগ্রী-বিক্রেতার নিকট হইতে 
বোস্টন মিউজিযম উহা ক্রয় করিযাছিলেন এবং উক্ত বিক্ৰেতা পরিষৎ সম্পাদকের 
সহিত ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ করিয়| মুর্তি কিভাবে তাহার হস্তগত হয় তাহা ব্যাখ্যা 
করিবেন, বোস্টন মিউজিয়ম কতৃপক্ষ গত ২২শে মে ১৯৭৪ তারিখে পবিষৎ 
সম্পাদককে লিখিযাছেন। উক্ত বিক্রেতা অদ্যাবধি পরিষৎ সম্পাদকের সহিত 
সাক্ষাৎ করেন নাই । আমরা অধীর আগ্রহে তাহার প্রতীক্ষা করিতেছি । 

অপহ্ত দ্বিতীয মুতিটি'র পুনরাগমনে পরিষদ্‌ মন্দির শ্রীমণ্ডিত হইবে, পরিষদের 

বিরাশীতম বর্ষের প্রারম্ভে ইহাই আমাদের সমবেত প্রার্থনা ও কামনা ॥ 


পরিশেষে, পরিষদের সস্তগণকে আমরা আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, 
২২শে জুলাই ১৯৭৪ মাননীয় রাজ্যপাল রাজভবনে পরিষৎ সভাপতি ও 
পরিষৎ সম্পাদকের সহিত আলোচনাকালে পরিষদের চিত্রশালা, পুথিশালা, 
গ্রন্থশাল৷ প্রভৃতির উন্নয়ন সম্বন্ধে কৌতূহল ও আগ্রহ প্রকাশ করিযাছেন। বঙ্গীয় 
সাহিত্য-পরিষদের প্রতি তাহার এই প্রীতি ও আনুকূল্য পরিষদের নর 
বিশেষ সহায়ক হইবে ॥ 
- বঙ্গীয সাহিত্য পরিষদের 
৮ই শ্রাবণ ১৩৮১ ॥ কাৰ্য্যনিৰ্বাহক-সমিতির পক্ষে 


২৫শে জুলাই ১৯৭৪ ॥ - শ্রীমদনমোহন কুমার ১ 


সম্পাদক ॥ 


রমাপ্রসাদ চন্দ 
শ্রীরমেশচক্দ্র মজুমদার রঃ 

ঢাকা জিলাৰ একটি গঞুগ্রামে ১৮৭৩ সনেব ১৫ অগষ্ট তারিখে বমাপ্রসাদ চন্দ 
জন্মগ্রহণ কবেন। ছাত্রজীবন হইতেই নানা বিষযে জ্ঞান লাভ কবাব জন্য পাঠ্যপুস্তক 
ছাডাও তিনি বহু গ্রন্থ পাঠ কবিতেন এবং ইহাব ফলে মৌলিক বচনাব দিকে তাহাব 
আগ্রহ জন্মে। বনঙ্চিমচন্দ্রেব বাংলার ইতিহাস সম্বন্ধে প্রবন্গুলি পাঠ কবিয়া তিনি 
বন্ধিমচন্দ্রেব সঙ্গে সাক্ষাৎ কবেন এবং বাংলাব একখানি প্রকৃত ইতিহাস বচনা'ব সংকল্প 
তাহাব নিকট নিবেদন কবেন। বঙ্কিমচন্দ্ৰ তাহাকে উৎসাহ দিলেন কিন্তু কিছু 
লিখিবাব পূর্বে এ বিষযে শ্রম সহকাবে তথ্যাদি সংগ্রহ কৰিতে উপদেশ দিলেন। ইহার 
পব বমাপ্রসাদ একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিষা প্রতিপন্ন কবিতে চেষ্টা কবেন যে বিভিন্ন 
জাতি বা বর্ণের সংমিশ্রণই হিন্দু জাতিৰ অধঃপতনেব প্রধান কাবণ। প্রবন্ধটি লইযা 
তিনি কালীপ্রসন্ন ঘোষেব সঙ্গে সাক্ষাৎ কবেন। কালীপ্রসন্ন ঘোষও তাহাকে উৎসাহ 
দিয়া বলিলেন যে এটা' এখন ছাপাইও না__আবও অনেক তথ্য সংগ্রহ কৰিতে চেষ্টা 
কব। এই ছুই মনস্বীর নির্দেশ ও উপদেশ যে বমাপ্রসাদেব জীবনে বিশেষ প্রভাব 
বিস্তার কবিষাছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কাবণ পববর্তাঁ কালে তিনি যে সমুদয় 
গ্ৰন্থ প্রবন্ধ বচন! কবিযাছেন তাহাতে অসাধাৰণ শ্রম ও অধ্যবসায সহকাবে জ্ঞাতব্য 
বিষয়েব তথ্য সংগ্রহেব প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওযা যাষ | 

বমাপ্রসাদেব পিতাব আখিক অবস্থা "খুব স্বচ্ছল ছিল ন| | র্নেবো বতসৰ বযসেই 
তিনি পিতৃহীন হন | সুতবাং ১৮৯৬ সনে বি. এ" পৰীক্ষা পাশ কবিবাব পবই তাহাকে 
চাকুবী, খৌজ কবিতে হয় _ এবং কতক দিন পর্য্যন্ত প্রাইভেট টুইশনি কবিয়া সংসাব 
চালাইতে হয়। - কিন্তু ছাত্র অবস্থা হইতেই নানা বিষয়ে জ্ঞানলাভেব, স্পৃহা ও 
রস্থাদি পাঠেব যে অদম্য আগ্রহ ছিল তাহা কোন দিনই হ্রাস পাষ নাই। সুতবাং 
বেকার অবস্থায় টুইশনি করার অবসরে তিনি নিয়মিতভাবে Imperial Library-তে 
(বর্তমান কালেব 7০০৪1 Library) গিযা পড়াশুনা কবিতেন। তখনকাৰ দিনে 
তাহাব বযসেব যুবক বা ছাত্রেব৷ এই লাইব্রেবীতে বড একটা যাইত না। 'সুতবাং 
প্রেসিড্জৌ "কলেজের একজন ইংবেজ অধ্যাপক একটি যুবককে লাইব্রেবীতে. নিষমিত 
ভাবে পড়াশুনা করিতে দেখিয়া ভীহাব, দিকে আকৃষ্ট হন-এবং এই অধ্যাপকের 
চেষ্টায় বমাপ্রসাদ. কলিকাতা হিন্দু স্কুলেব শিক্ষক নিযুক্ত হন। ১৯০৫ কি ১৯০৬ সনে 
তিনি বাঁজসাহী কলেজিযেট স্কুলে বদলি হন। 

বমাপ্রসাদ তেবো বৎসর বাজ্সাহীতে ছিলেন। জীবনে পাণ্ডিত্য, গবেষণা, 


২, ভুৱা 


১০ | সাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিকা বৰ্ষ ৮৪ 
এঁতিহাসিক গ্রন্থ ও প্রবন্ধ ও অন্যান্য যে সযুদ্য গবেষণার জন্য বমাপ্রসাদ অসাধারণ 
খ্যাতি লাভ কবেন বাজসাহীতেই তাহাব সূত্রপাত হয । 

এই সময় রাজসাহীতে প্রবীণ ওঁতিহাসিক অক্ষযকুমার মৈত্রেয ও দীঘাপাতিযাব 
বিদ্যোৎসাহী কুমাৰ শবৎকুমাব বাষ বমাপ্রসাদ চন্দেব নৃতত্ব বিষষক গবেষণায বিশেষ 
আকৃষ্ট হন। ১৯১০ সনে এই তিনজন বাংলা সাহিত্য সম্মেলনেব অধিবেশন উপলক্ষে 
ভাগলপুব যান এবং এ অঞ্চলের বহু প্রাচীন ওঁতিহাসিক ধ্বংসাবশেষগুলি 
পরিদর্শন কৰিয়া মুগ্ধ হন--এবং উত্তব বঙ্গেব প্রত্বপম্পদের দিকে তাহাদেব দৃষ্টি 
আকৃষ্ট" হয়। তাহাবা উত্তৰ বঙ্গ ঘুবিযা ৩২টি ভাস্কৰ্ঘেব নিদর্শন সংগ্রহ করেন। 
ইহাব মধ্যে পালযুগেব একটি পাৰ্বতীৰ মুদ্তি শিল্পে একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন: বলিয়া : 
গণ্য হইবার যোগ্য। ইহাতে উৎসাহিত হুইয| শবৎকুমাবেব আথিক সাহায্যে পবেব 
বছর প্রায় দুই শতটি প্রাচীন স্থান ঘুবিষা বহু প্রাচীন ভাষ্কৰ্যেব নিদর্শন সংগ্রহ কবেন। 
এইরূপ অনুসন্ধানেব ফলে আবও প্রাচীন মুতি প্রভৃতি সংগৃহীত হইলে কুষাব শবৎকুমাবেৰ ' 
অর্থ সাহায্যে ১৯১৬ সালে ববেন্্র অনুসন্ধান সমিতি ও চিত্রশালা প্রতিষ্ঠিত হঁয। 
শবৎকুমাব, অক্ষয়কুমাৰ ও বমাপ্রসাঁদ যথাক্রমে ইহাব সভাপতি, পরিচীলক ও সম্পদক 
নিযুক্ত হন। এই ববেন্দ্ৰ অনুসন্ধান সমিতি এই শ্রেণীব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমগ্র ভাবতে 
একটি শ্ৰেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান বলিষা বিবেচিত. হইবাব যোগ্য এই সমিতিই সর্বপ্রথম 
পাহীডপুবেব ধ্বংসাবশেষ খনন কার্ধে প্রবৃত্ত হন। পববর্তীকালে ভাবতসবকাঁৰ এই 
স্থান খনন কবিষা প্রাচীন ভাবতেব বৃহতম বৌদ্ধবিহাব ও মন্দিবেব ধ্বংসাবশেষ 
আবিষ্কার কবেন। এখানে যে সমুদয প্রাচীন মুত ও ভাস্কৰ্ধেৰ নিদর্শন পাওয়া গিষাছে- 
তাহা প্রাচীন বাংলাব ইতিহাসেব অমূল্য সম্পদ । 

কিন্তু বমাপ্রসাদ চন্দ শিক্ষকতা ও ববেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতিব সম্পাদকের কার্ধেব 
সঙ্গে এতিহাদিক ও নৃতত্ব সন্বন্বীষ গবেষণাষ গভীব ভাবে আত্মনিযোগ কবিয়াছিলেন। 
এ বিষয়ে তিনি বহু সংখ্যক প্রবন্ধ ও পুস্তিকা বচন! কবেন। কিন্তু ইহাব 'মধ্যে 
তাহার ইংবেজী গ্রন্থ Indo-Aryan Races এবং বাংলা গ্রন্থ গৌডবাজমালা তাহাৰ 
অক্ষয় কীতি। 7 

প্রথম গ্রন্থখানি বমাপ্রসাদেব বহুদিন গবেষণাৰ ফল। ১৯০১ সালেব সেক্দাস 
বিপোর্টে এই বিভাগের কমিশনার Sir Herbert Riley মন্তব্য কবেন যে ভাবতীষদের 
মধ্যে আর্ধবক্ত খুবই কম এবং বিশেষতঃ বাঙ্গালীদেব মধ্যে, ইহা নাই বলিলেও চলে। 
'রমাপ্রসাদ বহু গ্রন্থ অধ্যযন ও নানাবিধ নৃতত্ব-বিধি অনুযাষী পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কবিয়া 
বিজলী সাঁহেবের মতেব অসাবতা প্রমাণ কবিষা অনেক প্রবন্ধ বচনা কবেন। অবশেষে 
এই সমুদয় আলোচন! ১৯১৬ সনে গ্রন্থাকাবে প্রকাশিত কবেন। Indo-Aryan 
Res নামক এই গ্রন্থখানি পণ্ডিত ৮ বিলাতেব সুপ্ৰসিদ্ধ 


জট 3 বেমাপ্রসাদ্‌-চন্য , - ১১, 


রয়াল এশিষাটিক সোসাইটির জার্নালে (৯১৭ ১৬৭:৭৫ পৃষ্ঠা); পণ্ডিতপ্রবৰ & B. Keith 
এই গ্রন্থের, উচ্চ প্রশংসা কবেন। তিনি বলেন যে ইণ্ডো-আবিয়ান জাতিব, উৎপত্তি 
সম্বন্ধে - যে সুযুদয.. বচনাবদী, আছে, ৮: তাহাৰ মধ্যে একটি এক্ট ৷ স্থান, 
পাইবাৰ যোগ্য। 

এই গ্রন্থ বচনা প্রসঙ্গে বমাপ্রসাদেব পাণ্ডিত্য ও অধ্যবসাযেৰ বৈশিষ্ট্য দে একটি 
কথা বলা আবশ্যক ৷, নৃতত্ব-বিষ্ঠা, বর্তমান যুগে কেবল পুথিগত বিদ্যা নহে। প্রচলিত 
বৈজ্ঞান্কনি,প্রথায, যন্ত্রপাতিব সাহায্যে মানুষেব মাথাব্‌ দৈৰ্ঘ্য-প্ৰস্থেব অনুপাত, চুলেব রং 
এবং শরীবের, বিভিন্ন অঙ্গেব গঠনেব বৈষম্য পৰীক্ষা করিযা প্রতি মনন জাতি কষেকটি, 
নিউ আদ শ্রেণীর মধ্যে কোন্‌ শ্রেণীৰ অন্তর্ভুক্‌ তাহা, নিরূপণ কৰিতে হয়। রিজ'লী 
সাহেৰে: ”লিখিবাছিলেন যে.এইরূপ মাপু, জ্রোক,ও পৰীক্ষা নিবক্ষা করিযাই তিনি তাহার 
পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হন। “ বষাপ্রসাদ চন্দের এইকপ পৃৰীক্ষা সম্বন্ধে কোন: জ্ঞান বা 
জুভিজ্ঞতা| ছিল না, ইহার জন্য প্ৰয়োজনী্‌য যন্তপাতিও ছিল না - অপূৰ্ব অধ্যবসায ও শ্রম 
সহকারে তিনি এই পৰীক্ষাৰ প্রণালী অধিগত কবেন এবং ভাবত সবকার তাহার পাণ্ডিত্য- 
পূণ বিচার বিতর্কে মুগ্ধ হইয়া ভাহাকে ওঁ সব ঘন াব দেন। রমাপ্রসাদ এই যন্তগুলিব 
সাহায্যে কাশ্মীরি ব্ৰাহ্ম হইতে আবন্ত কবিযা সাঁওতাল নব-নারীর দেহের মাপুজোক 
করেন। ইহার ফুলে ভাবত অবকাব "১৯১০ সনে এই সে অন্ধনেব সুবিধার জন্য 
রাস, চ্দকে ৃ-তন্ব বিভা রিশেষ কর্মচাবী (5০০০! 079০) নিযুক্ত করেন। 
এই অনুসন্ধানের ফলেই তিনি 188০-45 Races গ্রস্থখানি লিবিয়া বিজ্লী সাহেবের 
মত খণ্ডন-কৰেন্‌। বৰ্তমান (কালে অনেকেই মোটামুটিভাবে বমাপ্রসাদ চন্দ্রের মতায়ত 
সমর্থন কৰেন । 2 ৭, 

, বমাপ্রদাদ চন্দেব প্রথম [ নৃতত্ব বিষয়ক গবেষণ| প্রাধান্য লাভ কৰিলেও 
ক্রমে, ক্রমে তিনি: ভাবত্বর্ঘেৰ পুৰাতত্ব ও বিশেষভাবে -বাংলাব প্রাচীন ইতিহাস 
উদ্ধাবে চেষ্টা আত্মনিয়োগ কবেন। ববেন্্র অনুসন্ধান সমিতিব সম্পাদক রূপে তিনি 
প্রাচীন শিলালিপি, তাত্রশাসন, মুন্তি ও প্রাচীন ধ্বংসম্ভূপেব বিববণ বিশেষ মনোযোগ 
সহকারে পাঠ-কবেন। ইহার ফলে তিনি 'গৌডবাঁজমালা+ নামক গ্রন্থে প্রাচীন বঙ্গদেশের 
ইতিহাস বচনা কৰেন । খ্ৰীষ্টীয় উনিশ শতকেৰ প্রথমভাগে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের 
প্রধান ‘পণ্ডিত বাজীবলোচন মুখোপাধ্যাষ ইংবেজ বাজকর্মচাবীদেব শিক্ষাৰ জন্য বাজাবলী 
নামক যে গ্রন্থ বচন৷ কৰেন তাহা পভিলেই বোঝা যাইবে যে কতকগুলি অলীক কাহিনীই 
তখন বালীৰ প্ৰাচীন যুগেৰ ইতিহাসেৰ স্থান অধিকাব করিত । 

উনিশ শতকেৰ শেষাৰ্ধে প্রত্বতত্ব বিভাগ মাটি খুঁডিযা ও অন্যান্য উপাযে যে সমুদয 
প্রাচীন। লিপি, মুদ্রা, মৃতি ও অন্যান্য এঁতিহাদ্িক উপক্ৰণ আবিষ্কাৰ কবেন তাহাব 
লাহে, ও ভাব্তেৰ বি সে অত বি 


/ 


১২ সাহিত্য-পবিষৎ-পত্ৰিকা , বৰ্ষ ৮০ 
প্রণালীতে লিখিত ওঁতিহাসিক বচনাব সূত্রপাত হয়। বর্তমান যুগে অনেকেই হযত 
শুনিলে বিস্মিত হইবেন যে একশত বৎসব পূর্বেও মৌৰ্য সম্রাট অশোক সম্বন্ধে আমাদের 
স্পষ্ট কোন ধাবণা ছিল না এবং দিগ্বিজবী সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত অথবা বাজেন্দ্ৰ চোল প্রভৃতির 
নামও অজ্ঞাত ছিল। বাংলা দেশের লোক যে হিন্দুযুগে বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ কবিয়াছিল 
উনিশ শতকের কোন এঁতিহাসিক গ্রন্থে তাহাৰ বিববণ খুজিয়া পাওয়া যাইবে না। অথচ 
প্রত্বতাত্বিক অনুসন্ধানেব ফলে বাংলাব প্রাচীন গৌবব সম্বন্ধে অনেক এঁতিহাসিক 
উপকৰণ তখন আবিষ্কৃত হইযাছে। এই সমুদ্য উপকবণেব সাহায্যে রমাপ্রসাদ চন্দ 
ধগৌভবাজমালা? গ্রন্থ বচন! কবেন। “এই গ্ৰন্থ ১৩১৯ বঙগানে প্রকাশিত, হয।. মুসলমান 
অধিকাবেৰ পূৰ্ব পর্যন্ত সমগ্ৰ বঙ্গদেশেব এঁতিহাপিক বিবৰণ এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে! 
ইহাব পূর্বে বাংলাব ইতিহাস 'সম্বন্ধে যে ছু একখানি গ্রন্থ প্রচলিত ছিল তাহা পূর্বোক্ত | 
বাজাবলী গ্রন্থেব ন্যাষ পুৰাতন কাহিনী ও কিংবদন্তীৰ সমন্টি মাত্ৰ ৷ আধুনিক বিজ্ঞান- 
সন্মত প্রণালীতে লিখিত বাংলাব' প্রধম ইতিহাস “গৌঁডবাজমালা”। প্রাচীন বাংলার 
ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক নুতন তর্থা এই গ্রন্থে প্রথম লিপিবদ্ধ হয এবং অনেক প্রচলিত 
ধাঁবণা যে ভুল তাহাও এই গ্রন্থে প্রমাণিত হয ৷ গৌভৰবাজ শশাঙ্কেব প্রকৃত ইতিহাস 
এই গ্রন্থেই প্রথম আলোচিত হয়।' বাংলাব এই প্রথম সাৰ্বভৌম সম্রাট যে দক্ষিণে 
উডিষ্ঠা হইতে পশ্চিমে কান্যকুন্জ পর্যন্ত জয কবিযাছিলেন তাহাব প্রকৃত “বিবৰণ আমবা 
এই গ্রন্থেই প্রথম জানিতে পাবি। বাণভট্ট হর্ষচবিতে সম্ৰাট শশাঙ্ক সম্বন্ধে যে কুৎসা 
কলঙ্ক ওঁ অপবাদ বটনা, বমাপ্রসাদ এই গ্রন্থে নানা যুক্তি ও প্রমাণের ' সাহায্যে 
তাহা খণ্ডন কবিযাছেন। পালবংশীয় বাঙ্গালী সম্রাটগণের কীতি কাহিনী বিশদভাবে 
বৰ্ণনা কবিষা তিনি বাঙ্গালীৰ অতীত গৌবব-স্মৃতি লোক সন্মুখে উপস্থাপিত কবিয়াছেন। 
পাল সম্ৰাটগণেব বাসস্থান যে বিহাবে নহে, বাংলা দেশে বমাপ্রসাদ তাহা প্রতিপন্ন 
'কৰ্নে। বাংলা দেশে প্রচলিত কাহিনী অন্ুসাবে বাজ! আদিশৃব কর্তৃক কনৌজ হইতে 
আনীত পাঁচ জন ব্ৰাহ্মণ ও কাষস্থ হইতেই বাংলাব বর্তমান ব্রাহ্মণ ও কাষস্থদেব উৎপত্তি 
হইয়াছে। এই কাহিনীব উপবই বাংলাৰ হিন্দুদেব বর্তমান সামাজিক ইতিহাস বচিত 
হইযাছে। কিন্তু বহুপ্রচলিত হইলেও এই কাহিনীব যে কোন এঁতিহাসিক ভিত্তি নাই 
রমাপ্রসাদ তাহা প্রতিপন্ন কবেন। বাংলাব সেন বাজগণের বাজত্বকাল সম্বন্ধে প্ৰথমে 
কীলহর্ণ সাহেব ও পরে তাহাব অনুসবণ কবিয়া বাখালদাঁস বন্দ্যোপাধ্যায় প্ৰমুখ বহু 
ওঁতিহাসিক যে মত পোষণ কবিতেন বমাপ্রসাদই সর্বপ্রথম তাহাব অসাবতা প্রতিপাদন 
কবেন। পূর্বোক্ত সকল বিষষেই রমাপ্রসাদেব সিদ্ধান্তই বর্তমান এঁতিহাসিকগণ গ্রহণ 
কবিযাছেন। 

রযাপ্রসাদ চন্দের প্রত্বতত্ব সম্বন্ধে গবেষণা, সেই সময়কাৰ সরকাবী পরত্বতত্ বিভাগের 
অধ্যক্ষ ( Director General of £0179901098199] cL সার জন্‌ মাৰ্শালের 


২, 


সংখ্যা--৩ “রমাপ্রসাদ চন্দ ১৩ 


দৃষ্টি আকৰ্ষণ কবে।- ১৯১৭ সনে জুলাই মাসে রমাপ্রসাদ সবকারী বৃত্তি পাইয়া খনন 
কাৰ্য সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা লাভেৰ জন্য তক্ষশিলা»মথুবা! ও সাবনাথ প্রভৃতি প্রাচীন 
নগরীর ধ্বংসাবশেষ খনন কার্ধে যোগদান কবেন।- তিনি বাঁজসাহী ছাড়িয়া আসিলেও 
ববেন্্র অনুসন্ধান সমিতিব সহিত সম্বন্ধ কোন দিনই ক্ষুণ্ণ হয নাই। নৃতন শিক্ষা ও 
অভিজ্ঞতার ফলে রমাপ্রসাদ বহু মুল্যবান জ্ঞাতব্য তথ্য সম্বলিত ভাবতের প্রাচীন ইতিহাস 
ও শিল্পকলা সম্বন্ধে অনেকগুলি প্রবন্ধ ও পুস্তিকা বচন! কবেন। ইহার কয়েকটি 
Memoirs of the Archaeological Survey of India—এই গ্রন্থমালায় প্রকাশিত 
হয়। বস্তুতঃ এই শিক্ষানবীশির কালে রচিত “সাচীন্ভূপেব লিপিব কালনিৰ্ণয়’ ( Date 
of the Votive Inscriptions on the Stupas at Sanchi) পুস্তিকাখানি এই 
সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থযালার প্রথম গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হয়। . এই গ্রন্থমালাব অন্তর্গত নিয়লিখিত 
পুস্তিকাগুলিও তাহার পাণ্ডিত্যেব পবিচাষক। 

(>) Archaeology and Vaishnava Traditions (২) The 1 
of Arb in Fastern India (৩) The Indus Valley 10,615 Vedic Period 


(৪). Survival of the Pre-historic Civilization of the Indus Valley 
(¢) Explorations of Orissa. 


এগুলি ছাডাঁও তিনি বহু প্রবন্ধ বচনা কবিয়াছেন। ইহাৰ মধ্যে বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য মাত্র কষেকটির উল্লেখ কবিতেছি ঃ 
১] Mathura School of Sculpture. 
ৰ ৃ The Svetamvara and 19189005875, Images of the TJainas. 
7 Art in Orissa. 5 ৷ 
৪| Notes on the Ancient Monuments of Mayurbhanj. 


মযৃবভঞ্জেব রাজসবকাবেব আমন্ত্রণে বমাপ্রসাদ এ বাজ্যেব নানা স্থানে যে প্রত্নতাত্ত্বিক 
অনুসন্ধান ও খনন কার্ষেব পৰিচালনা কবিয়াছিলেন শেষোক্ত গ্রন্থে তাহাব বিবৰণ 
আছে। 9545 
তিনি একটি মিউজিষম প্রতিষ্ঠা কবেন। 

১৯১৯ সনে সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বমাপ্রসাদ চন্দকে রি EN 
( Post-Graduate Studies of the Calcutta University ) প্রাচীন্‌ ভাবতীয় 
ইতিহাসেব শিক্ষক “নিযুক্ত কবেন। পবে নৃ-তত্ব বিভাগ ( Department of 
Anthr০poIoEY ) খোলা হইলে রমাপ্রসাদ ইহাব অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন |” ১৯২১ সনে 
গুণগ্ৰাহী সার জন মার্শাল বমাপ্রসাদ চন্দকে কলিকাতাব যাদ্রঘবেব Superintendent 
of the Archaeological Section নিযুক্ত কবেন। এই পদে থাকা কালীন তিনি 
যাছুঘরের মৃত্তিগুলিব নৃতন বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কালক্রম ও শিল্পপদ্ধতি অনুসারে শ্ৰেণী 
বিভক্ত করিয়া সাজাইবাব ব্যবস্থায় বিশেষ দক্ষতাব পবিচয় দিয়াছিলেন। 


ৰল = 
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০৯ 


১৪ সাহিত্য-পবিযং-পত্রিকা ৬ বর্ম, ৮০ 


--সিন্ধুনদেব উপত্যকায় মহেঞ্জোদাবো ও হরপ্নায প্রাপ্ত ভারতেৰ সর্বপ্রাচীন মুদ্ৰা, 
মুতি, ও অন্যান্য দ্রব্যের প্রদর্গনী যখন দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হ্য তন সার জন মার্শাল 
রমাপ্রসাদ চন্দকে এগুলি সাজাইবাব ভাব দেন। এই উপলক্ষে, ধ্যানবত্‌, একটি যুতি 


বমাপ্রসাদেব দৃষ্টি আকৰ্ষণ কবে এব্‌ং ইহা যে হিন্দুশাস্ত্রে বৃণিত অর্ধ: উন্মীনিত নাসিকাৰ, 


অগ্রভাগ্ন-বদ্ধ নযন্যুগল-যোগীবই প্রতিকৃতি তিনি ইহা, প্রতিপন্ন করি! প্রাচীন 
যোগশান্তেব সহিত ইহাব সম্বন্ধ স্থাপনেৰ চেষ্টা কবেন। ০০৮ 
'লিখিযাছেন এবং অনেকে ভাহাৰ সিদ্ধান্ত সমর্থন কবিষাছেন্‌। a এরা 

-এজীবনেব- প্রথমভাগে। নৃতত্ব সম্বন্ধে বম্াপ্রসাদেব- মনে যে আগ্ৰহ জন্মিযাছিল, কোন্‌, 
দিনই, "তাহা হ্রাস পায় নাই। - ১৯৩৪ সুনে Internasional, তি 
000080988"4র প্রথম অধিবেশনে ভাবতেব প্ৰতিন্ধিকপে, নিমন্ত্ৰিত হ্যা বয়াএসাদ 


বিলাত যান । এই সুযোগে লণ্ডনেৰ জগচ্বিখ্যাত- ব্রিটিশ মিউজিয়ামেৰ্‌ কর্তৃপক্ষগণ, 


তাহাকে উক্ত মিউজিযমেব ভাৰতীয় বিভাগেব'সংগৃহীত প্রদর্শনী ুব্যাদরি যথাযথভাবে 
সাজাইয়া বাখিতে সাহায্য ও পবামর্শেব জন্য আমন্ত্ৰণ কবেন ॥: বমাপ্রসাদ এই কাৰ্য 
সুসম্পন্ন কবেন এবং এখানকাৰ মধ্য-যুগেব মুঁতিগুলি সম্বন্ধে একখানি পুস্তিকা 
রচন] কবেন। ১৯৩৬ সনে ইহা “Medieval Indian Soulpture in the British 
Mun” নামে লণ্ডনে প্রকাশিত হ্য। _উক্ত মিউজিযমেব 'এই 'বিভাগের অধ্যক্ষ 
Mr. R. L. Hobson এই পুত্তিকাৰ ভূমিকা ইহাৰ ভুষণী প্ৰশংসা কৰেন ৷” জান 
১৯৩৪ জনে বমাপ্রসাদ ভাবতীয বিজ্ঞান কংগ্রেসে বন্বে অধিবেশনে নৃতত্ব বিভাঁগের 
সভাপতি পদে নির্বাচিত হন সভাপতিব অভিভাষণে তিনি জীবনব্যাগী নৃতত্ব ও প্রাচীন 
ভাবতেব সভ্যতা, সংস্কৃতি, ও ইতিহাসেব. অধ্যযন ও গবেষণাব ফলশ্রাতি স্বরূপ কয়েকটি 
নূতন মৌলিক সিদ্ধান্তের অবতাবণ| কৰেন ৷: প্রচলিত মত এই যে বৈদিক  হিন্মুধৰ্মের 
প্রতিক্ৰিয়া হইতেই বৌদ্ধ ও. জৈন ধর্মেব অভায. হ্য। কিন্তু বযাপ্রসাদ বহু যুক্তিতর্ক 
সহকাবে প্রতিপন্ন কবিতে চেষ্টা কবেন যে বস্তুতঃ এই দুইটি ধৰ্মমৃত আৰ্য ,যুগ্লের পূৰ্বেই 
প্রচলিত ছিল সুতবাং বৈদিক ধৰ্ম অপেক্ষা প্রাচীনতব । তিনি আবও বলেন হিন্দুধৰ্মেব 
অন্তৰ্গত যৌগিক পদ্ধতি,ও,তপস্যাঃ শৈব ধৰ্মমত প্ৰভৃতিও প্রাক আৰ্য যুগেব, সুতবাং প্রাক- 
বৈদিক ধর্মমত । ,সুতবাং তাহাৰ মতে ভাবতবর্ধে আৰ্যদেব আগমনেব এবং বেদ. বচনাঁর 
পূৰ্বেই সিন্ধুনদীব উপত্যকায খ্ৰীষ্ট জন্মেৰ তিন সহজ বৰ্ষ পূৰ্বে ভাবতীষ সংস্কৃতি ও সভ্যতাব 
অভ্যুদষ ‘হয়। ' পবে' আর্ধগণ ভাৰতে আসিযা ইহাব যে প্রবিবর্তন ও পবিবর্ধন করেন 
তাহাই বৈদিক হিন্দুধর্ম নামে পবিচিত | বমাপ্রসাদ চন্দেব এই মতবাদে প্রকৃত মুল্যায্র 
এখনও,হয নাই । তবে পববর্তা কালে নানা বেদ-বিবোধী এবং, এমন কি পৌবাণিক 


ধর্মে যে বৈদিক সাহিত্য হইতে, স্বাতন্ত্য দেখা যায় সে৷ সম্বন্ধে বমা প্রসাদ চন্দেব গৃবেষণ| 


নি 


সে নূতন আলোকপাত কবিষাছে তাহাতে সন্দেহ-নাই | ০6 268 
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সংখ্যা বমাপ্রসাদি চন্দ = ১৫ 
বমাপ্রসাদ চন্দেব'পাণ্ডিতয সম্বন্ধে অনেকেই কিছু কিছু"জানেন--এবং ভৰিষ্তদ্ংীযেবা 
তাহার রচনা হইতে এ বিষযে-অনেক জানিতে পাবিবেন। কিন্তু মানুষ বমাপ্রসাদের স্মৃতি 
প্রা লোপ হইতে চলিযাছে। সুতবাং সেই সম্বন্ধে দুচাবটি কথা বলিব! "আমি তাঁহাব 
_ অপেক্ষা বযসে 'পনেবো বছবেব 'ছোট -হইলেও -ভাহাব' সহিত ঘনিষ্ঠ পবিচয়েব সুযোগ 
পাইয়াছিলাম। তিনি যখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দান কবেন আমিও তখন 
ইতিহাস বিভাগেব শিক্ষক। সেই সমষে বমাপ্রসাদ চন্দ, বাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্ষষ 
কুমার মৈত্রেয প্রভৃতি এতিহাসিকগণেব সঙ্গে হবপ্রসাদ শান্তী, নগেন্দ্ৰনাথ বসুঃ দীনেশচন্ত্ 
সেন প্রভৃতি প্রাচীনপন্থী পর্ডিতগণেব মধ্যে এতিহাসিক বিচাব পদ্ধতি ও কতকগুলি 
&ঁতিহাসিক সিদ্ধান্ত লইযা গুকতব মতভেদ ছিল। আমি, যতীন্দ্রমোহন রাষ, সুবেন্দ্রনাথ 
কুমাব, প্রভৃতি কষেকজন প্রথমোক্ত দলেব ভক্ত ছিলাম--দ্বিতীয দল আমাদিগকে পৰিহাস 
কিবিযা বলিতেন থে ইহাঁবা পাথুবে প্রমাণ ছাডা আব কিছুই বিশ্বাস কবে না। ' অর্থাৎ 
প্রাচীন মুদ্রা, শিলালিপি, তাঅশাসনেৰ প্রমাঁণই আমবা প্রাচীন কাহিনী, বংশাঁবলী, কুলজী, - 
ঘটকেব পুঁথি প্রভৃতিব প্রমাণ অপেক্ষা অধিকতব মূল্যবান মনে কবিতাম। পূর্বে আদিশৃব- 
কাহিনী সম্বন্ধে যাহা বলিযাছি তাহাই এই দুই দলেব মধ্যে সংঘৰ্ষেৰ একটি প্রধান কাবণ 
হইয়া দীডাইযাছিল। * এই সমুদ্রষ বাদ প্রতিবাদ'উপলক্ষে আমাঁদেব দলেব , মধ্যে বযসের 
'ব্যবধান থাকিলেও একটি আত্তবিক হ্প্ভত।?ও অন্তবঙ্গতাব বন্ধন হইযাছিল। ইহাব একটি 
'বাহিক নিদর্শন ছিল, প্রতিমাসে একবাব কি দুইবাৰ পবম্পবেব গৃহে একত্রে নৈশ ভোজনের 
ব্যবস্থা ।"' নাটোবেব মহাবাজী জগদিভ্্রনাথ- বায় ইতিহাসে বিশেষ অনুবাগী ছিলেন,। 
‘তিনি ছিলেন আমাদেব একজন" বিশেষ পৃষ্ঠপোষক |, তাহাৰ বাডীতে ‘নৈশ ভোজন 
ছাডাও অনেক সন্ধ্যাযই আমবা সমবেত হইতাম। এই" সব" উপলক্ষেই আমি বমাপ্রসাদ 
চন্দ অপেক্ষা বযসে অনেক ছোট হইলেও তাঁহাব অকৃত্রিম স্নেহ ও শ্রীতিলাভে ধন্য 
হইয়াছিলাম। আমাৰ সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠ বন্ধুব ন্যায়ই ব্যবহাব কবিতেন। তিনি. অত্যন্ত 
সাদা সিধা ধবণেব লোক ছিলেন, পোষাক পবিচ্ছদেব দিকেও বিশেষ দৃষ্টি ছিল না মাথায় 
তেল দিযা স্থান কবাটা তীহাব খুব অপছন্দ ছিল। সে-যুগে স্বনামধন্য আশুতোষ 
যুখোপাধ্যাষের গৃহে প্রাতঃ কালে তাহাব সহিত সাক্ষাৎ কবিতে গেলে অনেক সময দেখা 
যাইত, বেলা নযটাব সময দর্শনপ্রার্থীদেব সঙ্গে কথা বলিতেছেন ও-দিকে ভৃত্য তাহাব 
মস্তকে তেল মাথাইতেছে। ইহাতে বমাপ্রসাদেব ভীষণ অস্বস্তি বোধ হইত এবং প্রকাশ্যে 
একাধিকবাব তিনি ইহাব তীব্র নিন্দা কবিষাছেন। সচবাচর সাংস্বাবিক জ্ঞান বলিতে 
আমবা যাহা বুঝি আত্মভোলা-প্রকৃতি বমাপ্রসাদেব তাহাব কিছু অভাব। পডাশুনা 
গবেষণাই ছিল তাহাব ধ্যান-জ্ঞান-_অন্য সব বিষয়ে ছিলেন তিনি সম্পূর্ণ উদাসীন | একবাব 
আমাব_ বাভীতে অন্যান্য এতিহাসিক বন্ধুদেব সঙ্গে তাকেও নিমন্ত্রণ কবিয়াছিলাম কিন্তু- 
কলিকাতা হইতে আমার বাসস্থান ভবানীপুৰ যাওষাৰ পথ সম্ন্ধে তিনি এতই অজ্ঞ ছিলেন 
রা 


১৬ সাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিতা বর্ষ ৮০ 


যে কাগজে পেন্সিল দিয়া মানচিত্র সাহায্যে তাহাকে পথের নির্দেশ দিতে হইল-কোথায় 
ট্রামে উঠিতে হইবে কোথাঁষ নামিতে হইবে এসব তিনি নিজহস্তে লিখিয়া রারিলেন এবং 
মানচিত্র ও নির্দেশ অনুসাবে আমাৰ বাডীতে পৌছিয়াছিলেন। 

রমাপ্রসাদের সরলতা, সাংসাবিক অনভিজ্ঞতা ও নীতিব উচ্চ আদৰ্শ--এই সমুদয়ের 
সুযোগ লইয়া কোন কোন সময তাহাকে পবিহাস করার ব্যবস্থা হইত। কলিকাতায় 
নাঁটোবেব মহাবাজা জগদিন্দ্রনাথ বায়েব বাডীতে মাঝে মাঝে আমাদের দলের বৈঠক 
'বসিত তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। এক বাত্রিতে গানের জলসায় একটি ছেলেকে মেয়েদের 
কাপড পবাইয! নাচের-ব্যবস্থা কর! হইয়াছিল-_কাবণ রমাপ্রসাদের -নীতিজ্ঞান এ বিষয়ে 
' খুব প্রথর ছিল এবং তিনি নর্ভকীব নৃত্য মোটেই পছন্দ কবিতেন না । এই জন্যই 
মহারাঁজাব নির্দেশ মত এই নর্তকীব বেশ পবিহিত বালকটি বিশেষভাবে বামপ্রসাদেব 
নিকটে গ্যাই নাচিতে আবস্ত কবে__বমাপ্রসাদ্ যতই পশ্চাদদিকে সবিয়া যান নর্তকীও 
তাহার অনুসবণ কবে | অবশেষে দবজাব কাছে পৌছিয়া যখন বমাপ্রসাদ কক্ষত্যাগ কবিতে 
উদ্যত হইযাছেন তখন মহাবাঁজীব ইঙ্গিতে আমি গিষা তাহাকে ধবিষা সব কথা খুলিয়া বলি- 
লাঁম। নর্তকীও বেশ বদলাইয়া আসিল বমাপ্রসাদ চন্দ আসন গ্রহণ কবিলেন| সভায় একটি 
হাসিব রোল পড়িল । ছুঃখেব বিষয় কোন কোন সময়ে এই প্রকাব বসিকতা মাত্রা ছাভাইয়া 
যাইত। কিন্তু বমাপ্রসাদ চন্দকে বখনও বিচলিত ব| বিবক্ত হইতে দেখি নাই। পূর্বোজ্ 
নর্তকীর ঘটনাটিতে বমাপ্রসাদেব বিবক্তি ও পশ্চাদপসবণে তাহা. ব্যক্তিগত চবিত্রেব যে 
নীতির মহান আদর্শ ফুটিয়া উঠিষাছিল আজ প্রায় ৫৫ বছর পবেও তাহ! আমার মনে উজ্জ্বল 
হইয়া আছে। বমাপ্রসাদ্েব কোন শত্ৰু ছিল বলিষ| আমাব জানা নাই। এই অমায়িক, 
সবল-্ঘভাব, নিবলস, প্রতিভাষ সমুজ্জ্বল সুহৃদেব স্মৃতিব প্রতি তাহাব জন্মেব শতবাধিকীতে 
আমার আন্তৰিক প্রীতি ও শ্রদ্ধা নিবেদন কবি। 
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রাজেন্দ্রলাল মিত্র এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্য 
সুকুমার সেন 


ইংবেজীতে 02152851138 বললে যা বোঁঝায আমাদেৰ দেশে তেমন পণ্ডিতেব নাম 
কবতে হলে সর্বাগ্রে বাজেন্দ্রলাল মিত্র স্মবণীয়'। কিন্তু তিনি:শুধুই প্রাচ্যবিদ্ভাবিশাবদ 
ছিলেন না, অন্যদিকেও তাব প্রচুব গুণপনা ছিল। সে সব গুণপনা সমসামধিক শিক্ষিত 
ব্যক্তি অনেকেই অবগত ছিলেন কিন্তু পববর্তাকালে তিনি শুধু অগাধ পাণ্ডিত্যেব ও - 
বাগ্সিতাঁব খ্যাতিই পেষেছিলেন। পাণ্ডিত্যেব খবিদদাব নন এমন শিক্ষিত বাঙালীব 
কাছে বাজেন্দ্রলালের সত্যকাব পবিচয অনাবৃত কবেছেন ববীন্দ্রনাথ তার “জীবনস্থৃতি'তে | 
তার পব থেকে আমবাঁও ধীবে ধীবে অর্থাৎ ববীন্দ্র-সাহিত্যেব গভীবতব অনুশীলনেব পব 
থেকে-রাজেন্দ্রলালেব চবিত্র ও কৃতিত্ব সম্বন্ধে অবহিত হযে উঠেছি । 

মনে বাঁখতে হবে, সাধাবণ অর্থেব উপবেও বাজেন্দ্রলাল অসাধাবণ ছিলেন। তিনি 
মেডিক্যাল কলেজেব ছাত্র ছিলেন, কিন্তু সে অধ্যযন শেষ না কবে তিনি সংস্কৃত ও প্রত্ব- 
তত্ত্বে আলোচনা মন দিষেছিলেন। বলতে গেলে ববীন্দ্রনাথেব মতোই বাজেন্দ্রলাল 
ঘরে-পভা ছেলে ও নিজে-শেখা পণ্ডিত। ববীন্দ্রনাথেব মতোই বাজেন্দ্রলাল বাংলা ও 
ইংবেজীতে অসাধাবণ দক্ষ ছিলেন । 

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন কিনা মনে নেই, বাঁজেন্দ্রলাল সতাসতাই সব্যসাচী ছিলেন। 
তাব প্রমাণ অনেক বিষষেই আছে, আমাব বিচাবেব পক্ষে তাব সব্যসাচিত্ব সর্বাধিক 
অভিব্যক্ত বাংলাবিদ্যায় ও ভাবতবিদ্যায। আমাব আলোচ্য বাঁংলাবিদ্ভাষ বাজেন্দ্রলালেব 
অগ্রগামী ভূমিকা । 

রবীন্দ্রনাথেব মতো রাজেন্দ্রলালও ধঘৈষ্ণব বাডিব ছেলে। বাজেন্দ্রলালেব পবিবার 
গোঁড়া বৈষ্ণব ছিলেন বলতে -পাঁবি। তবে তাৰা কাযস্থ। কাযস্থ পবিবাবেৰ পক্ষে : 
গৌঁডামিব ঝাঁঝ যতটা মৃদু হওয়া সম্ভব, তাৰ চেযেও মৃতু ছিল বোধ কবি। তাবা আসলে, 
বলতে পাবি, সাহিত্যিক বৈষ্ণব-পবিবাৰ ছিলেন। তাৰ পিতা জন্মেজয মিত্র বৈষ্ণব 
পদাবলী লিখেছিলেন। তাব পিতামহ মহাবাজা গীতান্বব মিত্র ব্রজভাষায কৃষ্ণলীলা গান 
রচনা কবেছিলেন | “সাহিত্যিক” বৈষ্ণব ছিলেন বলেই তাদেব পক্ষে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও 
ভাবনাব প্রতি অনুৎসাহ ছিল ন]। 
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১৮ সাহিত্য-পবিষৎ"প্রিকা বৰ্ষ ৮৪ 

সমসামষিক শিক্ষিত ব্যক্তিদেব মধ্যে বাংলা সাহিত্যের অতীত বস্তু যতটা গভীরভাবে 
তার জানা ছিল তেমন আব কারো নয। ভাবতচন্দ্র সবাই জানতেন, কাশীরাম-কৃত্তিবাঁস 
অনেকেই, মুকুন্দরাম কেউ কেউ, কীর্তন গান ছুই এক জন, কিন্তু চণ্ডীদাস-বিদ্ধাপতিব 
পদাবলী এবং কৃষ্ণদাস কবিবাঁজেব ‘চৈতন্যচৰিতাম্বৃত’ রাজেন্দ্রলাল মিত্র ছাঁডা কাঁরো যে 
পডা ছিল এমন অনুমান করবাঁব পক্ষে কোন প্রমাণ পাইনি । সুতবাং বাজেন্দ্ৰলাল মিত্ৰই 
যে বাঙালীকে তাব দাহিত্যেব ইতিহাসের প্রাচীন এবং হারানো খেই ধরিয়ে দেবেন 
তাতে আশ্চর্য কী? 

পাশ্চাত্য দেশে প্রাচ্যবিদ্ভার গোডা পত্তন হয টি EEE ধরে। পাশ্চাত্য 
পর্জিতেবা সংস্কৃত ভাষাৰ পৰিচয় পেষে ভাঁষাবিজ্ঞানেব্‌ সূত্ৰপাত কবেন। সেই ভাষা" 
বিজ্ঞানের দৃষ্টি তাদের প্রাচ্যবিগ্ভাব ভিত ও ইমাবত গডতে সহাষতা কবেছিল। আমাদের 
প্রথম প্রাচ্যবিষ্ভাবিশাবদেব মনোযোগও তাই প্রথম থেকেই ভীষাবিজ্ঞানেব উপব পড়েছিল | 
বাংলা ভাষাষ ভাষাবিজ্ঞানেব কথা প্রথম শুনিষেছিলেন বাজেন্দ্রলালই। প্রথম কয়েক 
বর্ধেব “বহস্থয সন্দর্ভে” (সংবৎ ১৯২০[খ্ৰীষ্টাব্দ ১৮৬৩) এ বিষযে তিনি ছুটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন 
এবং তাৰ পৰে ছু'একটি গ্রন্থেব সমালোচনাও এ বিষয়ে প্রণিধানযোগ্য । এ কথা 
আমাঁদেব অনেকেরই জানা নেই. ( মাপ কববেন, হযতো এখানে উপস্থিত কাবে| জানা 
নেই। আমবা বাজেন্দ্রলাল মিত্র নামটি জানি, তাব “বিবিধার্থ সংগ্ৰহে’্য নামও ববীন্দ্র- 
নাথেব দাক্ষিণ্যে আমাদেব অপবিচিত নয, ভাব “বহস্য-সন্দর্ভ' পত্রিকাৰ নামও কারো 
কারো জান! থাকতে পাবে । তবে আমাদেব উৎসাহ এ পর্যন্ত, পাতা খুলে দেখা ঘটে 
ওঠে না» কষ্ট করে পডা তো দূবেব কথা । বলা বাহুল্য, আমি অভিযোগ কবছি না, 
অভিকচিব ধাত বর্ণনা কবলুম।) তাই একটু,বিস্তৃতভাবে উদ্ধৃতি দিচ্ছি 

প্রথম প্রবন্ধ “ভাষাবিজ্ঞান” (চতুর্থ সংখ্যা)। প্রবন্ধটি অসমাপ্ত, দ্বিতীয় কিন্তি দেখিনি । 
_. এই প্রবন্ধে রাজেন্দ্ৰলাল পৃথিবীব মোট ভাষাসংখ্যা উল্লেখ কবেছেন ৪০০০।| তিনি 
বলেছেন, “জর্মনী দেশ ভাষাবিজ্ঞানকে জন্মদান কবিযাছে। ফ্রান্স তাহার শবীব দিন 
দিন পরিবর্তিত কবিতেছে। হুম্বোল্ট্‌, গ্রিম্, বপও বুনসেন, মোক্ষমূলৰ প্রভৃতি 
মহোদযেবা অনন্যকৰ্মে ব্যাসক্ত হইযা ভাষাবিজ্ঞানে মনোনিবেশ কবিয়াছেন। ভাষা- 
বিজ্ঞানেব এক্ষণে দিন দিন শ্রীরৃদ্ধি হইতেছে। জৰ্মনী দেশেৰ প্রত্যেক বিশ্ববি্ভালয়েই 
ভাষাবিজ্ঞান শিক্ষিত হইতেছে ।” 

“বহ্স্য সন্দর্ভে'ব অষ্টম সংখ্যায “আর্ধ্-ভাষা” প্রবন্ধটিব আবস্ত অংশ উদ্ধৃত কবছি। 

“পৃথিবীৰ সমুদয় ভাষা চাবি প্রধান ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। (১) আর্ধা-ভাষা। 
(২) দৈমিক-ভাষা। (৩) তুবিক-ভাষা। (৪) চীন-ভাষা। আর্ধ্-ভাষ! আমাদেব 
বিবেচ্য বিষয় | 

“যেখানে অক্ষ ও যাক্ষার্ত নদী উদ্ভূত হইযাছে, মধ্য আসিয়াব্‌ সেই উন্নত ভূভাগে এক 

- ৬ 


সংখ্যা--৩ বাজেন্দ্ৰলাল মিত্ৰ এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্য ১৯ 


জাতি বাস করিত। তখন বেদেব উৎপত্তি ‘হয নাই। তখন ইউরোপও অন্ধ- 
তমসাৰ্বত ছিল। এই জাতিব লোকেবা আপনাদিগকে আৰ্য্য বলিযা পবিচয দিত 
এবং কৃষিকৰ্ম দ্বাবা জীবিকানিৰ্বাহ কবিত। ইহাব| হল-চালন কবিতে পারিত ; বীজ 
বপন করিতে জাঁনিত , বথ্যা প্রস্তুত কবিতে পাবিত ; গৃহ-নিৰ্মাণ ও অর্ণবযান নির্মাণ 
করিতে শিখিষাঁছিল , এবং বস্ত্ৰ বন কবিষা আপনাদেব অঙ্গ আবৃত বাখিত। এক 
হইতে শত সংখ্যা পর্যন্ত তাহাবা গণিযাছিল। গো» অশ্ব, মেষ, কুকুব প্রভৃতি গ্রাম্য 
জন্তু সকলকে তাহার! পোঁষিত কবিযাঁছিল। লৌহ প্রভৃতি ধাতু সকলেব গুণাগুণ 
তাহাঁবা অবগত ছিল। ইহাবা| লৌহাস্ত্রেব ব্যবহাৰ কবিত। ইহাবা ভদ্রাভদ্রেব ও 
ন্যাযান্যাযেৰ বিবেচনা কবিত, পুত্রকন্যাব বিবাহ দিত, আত্মীয় স্বজনেব যথাবিধি মৰ্য্যাদা 
কবিত এবং স্বদেশাধিপতির অনুগত ছিল । ইহাঁব! ঈশ্ববেব সত্তা স্বীকার কবিযা, তাহার 
আঁবাধনা কবিত। যাহাবা এই কর্ম কবিতে পাবিত তাহাবা যে সভ্যতা-সোঁপানে অনেক 
দূর আবোহণ করিযাছিল, সে বিষষে আব কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু এই জাতি একেবারে 
নাঁমশেষ হইযাছে | এই জাঁতিব সত্তা বিষষেও এক্ষণে অনেকে সন্দেহ কবেন | 

ভাঁষা-বিৎ পণ্ডিতেবা ভাষা সমীকবণ দ্বাবা স্থিব কবিষাছেন যে, ইঁহাবাই সংস্কৃতভাষী 
ভাবতবর্ষীয, গ্ৰীক, বোঁমীয” পারসীক, ইংবেজ, জর্মন্‌, ফবাসীস প্রভৃতি সনাতন ও 
ইদানীস্তন জাতিদেব পূর্বপুরুষ । সংস্কৃত, গ্রীক, লাটিন, ইংবেজী প্রভৃতি ভাষা সমুদাঁয সে 
বিষযে সাক্ষ্য প্রদান কবিতেছে। তাহাবা বলেন যে আর্ধ্েবা জন্মভূমি পৰিত্যাগ কবিষা 
ভিন্ন ভিন্ন দেশে অবস্থানদ্বার! এই সকল ভিন্ন ভিন্ন জাতি উৎপন্ন কবিষাছে।-*** তাহাবা 
আবও বলেন যে আধ্যেবা জন্মভূমি পবিত্যাগ কৰিলে পব, একদল উত্তব দিগে ও উত্তব- 
পশ্চিম দিগে প্রস্থান কবিল, এবং আব এক দল দক্ষিণ দিগে আদিল। তাহাঁদেব 
মতে আর্ধ্েবা বিভিন্ন হইবাব পব, সংস্কৃত ভাষীদেব পূর্বপুরুষ ও পাবসীকদেব পূর্বপুরুষ 
অনেক দিন একত্র বাস কবিত। ভাঁষা-বিৎ পণ্তিতদেব এই সকল কথা শুনিলে আমাদেৰ 
গাত্র বোমাঞ্চিত হইযা উঠে। আমবা পারসীক, ফবাসীস, প্রভৃতি জাতিদিগকে এখন 
গ্লেচ্ছ বলিষা মনে কবি। ইহাঁদেব সহিত আমাদেব কোন সংশ্রব নাই মনে কবিয়| 
ইহাদের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন কবি। আমরা ইহাঁদেব গুণাগুণ শ্রবণ কবিলে ঈর্ধ্যাপবতন্ত্ 
হই। তখন একবাঁবও মনে কবি নাই যে আমবা একবংশ হইতে উৎপন্ন; অতএব 
ইহারা সকলেই আমাদেব আত্মীয় ; সুতবাং আত্মীষেব ন্যায ইহাদেব সহিত ব্যবহাব 
কবা উচিত ৷” 

অতঃপৰ রাজেন্দ্রলাল ভাষাবিৎ পণ্ডিতেব! সত্য কথা বলেছেন ৰ কি আমাদের প্রবঞ্চনা 
কবেছেন ত! পবীক্ষা কবে দেখবাব জন্য সংস্কৃত, গ্রীক, লাটিন প্রভৃতি ভাষাব মিল দেখিয়ে 
অনেকগুলি উদাহৰণ দিষেছেন। তাবপব বলেছেন, “এই সমুদয় ভাষাষ বিটি 
শব্দ, সর্বনামঃ উপসর্গ এবং অন্যান্য অনেক শব্দ একাকাব | 


ত 
ৰ 


+ 


২০ সাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিতা বর্ধ ৮০ 


“এই সমুদয় বিষয় বিবেচনা কবিষা দেখিলে ভাষা-বিৎ পণ্ডিতদে কথা নিতান্ত 
অযুক্তিমূলক বলিয়া বোধ হয না।” 

বাংল! ভাষাব নাভীজ্ঞান বাঁজেন্দ্রলালেব যে কতটা ছিল তা বুঝতে পাবি ভুবনমোহন 
বাষচৌধুবীব ‘ছন্মঃকুসুম’ গ্ৰন্থেৰ সমালোচনা থেকে। আবন্তেই তিনি আলোচনা 
কবেছেন সাহিত্যে গন্য আগে সৃষ্টি হযেছিল না পদ্য আাগে। তাবপব কবেছেন পছ্যেব 
বিশ্লেষণ। “এই পঞ্চেব প্রধান অঙ্গ তিন ঃ মাত্রা, বৃত্ত ও যতি। গুরু-লঘুব ভেদকে 
মাত্রা কহে, এবং নিরূপিত লঘুগুরু শব্দ একত্র মিলাইযা দুই তিন চাবি বা ততোধিক 
চবণ বিন্যস্ত কবাব নাম বৃত্ত, তথা এ' পদমধ্যে যে বিশ্রামস্থান থাকে তাহাকে ‘যতি’ 
কহে। এই তিন পছ্েব শবীব, প্রাণ ও আত্মা ; এতত্তিন্ন কদাপি পদ্য হইতে পারে না] 
অনেকে মনে কবেন বাঙ্গালীতে মাত্রা নাই > কেবল বৃত্ত এবং যতি আছে, এবং তদ্ৃষ্টান্ত- 
স্বরূপ পযাব দর্শাইযা থাকেন, কাবণ তাহাতে চতুর্দশ অক্ষবে পদ, এবং অষ্টম অক্ষবে 
ঘতিব নিম আছে, কুত্রাপি মাত্রাব নিষম নিকপিত হয নাই। কিন্তু বিবেচনা কৰিয়া 
দেখিলে অনাধাসে প্রতীত হয যে পযাবেব নিমিত্ত অক্ষব-সংখা! ও যতি যেরূপ প্রযোজনীয, 
মাত্রাও সেইরূপ আবশ্যক ; তদভাবে কদাপি পযাব নিষ্পন্ন হইতে পাবে না! কেবল 
বাঙ্গালীতে গুরুলঘু উচ্চাবণেব তাদ্বশ সাবধানতা না থাকায় গুরুস্থানে লঘু ও লঘুস্থানে 
গুরু কবিযা পভাতে ‘অনেক অনেক মাত্রাবিহীন পদেব মাত্রাব অতীব অনুভব কবা যায 
না। পৰস্ত তাহাতে সে আপত্তি অক্ষৰ গণনাব সম্বন্ধেও কহা যাইতে পাবে; যেহেতু 
প্রত্যক্ষ হইতেছে যে অনেক প্রাচীন পযাবে চতুর্ণশেব অতিবিক্ত পঞ্চদশ বা ষোডশ অক্ষর 
আছে, তাহা কেবল দ্ৰুত উচ্চাৰণ দ্বাৰ! চতুর্দশ সংখ্যা মান্য কবা যায। এই অতিবিক্ত 
বৰ্ণদৃষ্টে যেমন পষাবেব বর্ণসংখ্যাব অস্থিবতা আছে বলা যায নাঃ সেই মত লঘুগুরুব 
অপলাপ কবিযা পয়াবেব মাত্রা সিদ্ধ কব! যায বলিষা পয়াবেব মাত্রা নাই বল! উপযুক্ত 
নহে। ইহা স্বীকর্তব্য যে আমাদিগেব কবিবা কেহ অদ্যাপি পবিশ্রম কবিষা পযাবেব 
মাত্রাব প্রকৃত লক্ষণ নিরপিত কবেন নাই কিন্তু তাহাতে পযাবে মাত্রার আবশ্যকতা নাই 
বলা যাইতে পাবে না, যেহেতু প্রত্যক্ষ ০ যে পযাব মাত্রা্রষট কবিলে তাহ! আর 
পদ্য বলিষা জ্ঞান হয না।” 

বহস্য সন্দর্ভে বাজেন্্লাল কযেকটি শব্দের ব্যুৎপত্তি আলোচনা কবেছিলেন নোটের 
বা টিগ্ননীব আকাবে। যেমন, কঞ্চে শব্দেব ব্যুৎপত্তি, চীনী শব্দে ব্যুৎপত্তি, তেলসা 
তামাক, দেব ছটাক পৌষ! শব্দেব ব্যুৎপত্তি 

বাজেন্দ্রলাল বাংলাষ কষেকটি পাঠ্যপুস্তক রচনা. করেছিলেন। সেগুলির বিষষে 
গুরুত্ব আছে তবে বচনায বিশেষ চাতুর্ধ নেই। বাজেন্দ্রলালেব সাহিত্য-প্রতিভার 
পরিচষ পেতে হলে বিবিধার্থ সংগ্রহ ও বহস্য সন্দর্ভ পত্রিকা ছুটিতে প্রকাশিত সমসাময়িক 
গ্ৰন্থেব সমালোচনাগুলিই বিশেষ ভাবে বিবেচা। 


b 
be 


সংখ্যা-৩ * বাজেন্দ্রলাল মিত্র এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্য ২১ 


১৭৭৯ শকাব্দেব (১২৭৪ সাল) বৈশাখ সংখ্যা বিবিধার্থ সংগ্রহে বাজেন্দ্রলালের 
একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল “বঙ্গভাষাব উৎপত্তি’ নামে । এই প্রবন্ধে প্ৰসঙ্গক্ৰমে 
তিনি প্রাচীন বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে যে ছু চাব কথা বলেছিলেন তা তাৰ আগে 
আব কেউই বলেন নি! “চৈতন্যদেবেব' আবির্ভাবেব শতাধিক বৎসব পূৰ্ব্বে কবি 
বিদ্বাপতি অনেক বাঙ্গালি পদ বচনা কবিযাঁছিলেন, তাহাঁব কষেকটি পদ অদ্যাপি 
বর্তমান আছে; ওঁ পদই বঙ্গভাষাব সৰ্বপ্ৰাজন আদৰ্শ বলিতে হইবে।” তাব পব 
ফুটনোটে লিখেছেন, “সহৃদয় পাঠকদিগের গোচৰাৰ্থে বিদ্ধাপতিকৃত একটি পদ ‘প্রাচীন 
পদাবলী’' নামক গ্রন্থ হইতে এস্থলে চিহ্নিত কবা গেল। বিদ্াপতি বাজ| শিবসিংহ 
লক্ষ্মীনাবাযণেব কালে বর্তমান ছিলেন।” তাৰ পব বাজেন্দ্রলাল, “সখি কি পুছসি 
অনুভব মোষ” পদটি উদ্ধৃত কবেছেন। 

বাংলায সমসামধিক গ্রন্থসমালোচনা বাজেন্দ্রলালই শুক কবেছিলেন। তাঁব গ্রন্থ 
সমালোচনা প্রবন্ধগুলিতে তাঁব অকৃত্রিম সাহিতাবোধেব পবিচয প্রকাশিত। মাইকেলেব 
কাব্যনাটকেব বাজেন্দ্রলা'লকৃত সমালোচনা দত্তকবিকে শিক্ষিত বাঙালী সমাজে পবিচিত 
কবেছিল। চতুর্ঘশপদী কবিতাবলী বইটি প্রকাশিত হবাব বেশ কিছু আগে এব 
থেকে ছুটি কৰিতা বিবিধার্ঘ সংগ্রহে প্রকাশিত হযেছিল | 

ছুর্গেশনন্দিনী'্ৰ সমালোচনা প্রসঙ্গে বেহস্য সন্দর্ত, খণ্ড ২১) বাজেন্দ্ৰলাল লিখেছিলেন, 
“যাহাবা নুতন সবস যনোমুগ্ধকব গল্পেব অন্বাগীঃ ধাহাবা! বীর্ধ্যবৎ বাক্যেব আদবকাবী ; 
ধাহাবা বিনানুপ্রাসে বচনাব চাতুৰ্ষ্য হইতে পাবে এমত জ্ঞান কবেন , খীহাবা মহৎগুণে 
পবিতৃপ্ত হন, তাহাবা দুর্গেশনন্দিনীতে আপন আপন অভীষ্ট সিদ্ধ কবিতে পাবেন; 
কাবণ ইহা তাঁহাদেব সকল অভীষ্টেব অম্যক্‌ প্ৰকাৰে পোষক, সন্দেহ নাই ।” 

'আল|লেব ঘবেব ছুলাল-'এব সমালোচনায় (বিবিধার্থ সংগ্রহ জ্যৈষ্ঠ ১২৭৪) 
রাজেন্দ্রলাল বইটিব যেভাবে মূল্য নিৰ্ধাৰণ কবেছেন সেভাবে সমসামযিকবা, কেন 
পরবর্তীরাও বিবেচনা কবতে পাবেন নি_বিশেষ কবে বইটিব বচনাবীতি সম্পর্কে । 
বিষষেব সম্বন্ধে বাজেন্দ্রলাল য| বলেছেন, তা আবও অনেকে বলেছেন, সন্দেহ নেই। 
“বর্ণনা শক্তির এক প্রধান প্রশংসা এই যে তাহাব পাঠে বণিত বস্তুর প্রতিমা চিত্রপটের 
ন্যায় মনোমধ্যে বিকশিত হ্য। টেকাদ ঠাকুবের এ শক্তিব অভাব নাই; প্রত্যুত 
তাহাতে তিনি বিশেষ সম্পন্ন” আলালের ঘবেব হুলালেব ‘ভাষার সম্বন্ধে প্রায় সব - 
সমালোচকই বিরূপ দৃষ্টি দিযেছেন, কেবল দোষই দেখেছেন, গুণের সম্ভাবনা কেউ 
তলিয়ে দেখেননি! সে কাজ কবেছেন রাজেন্দ্রলাল। ১৬৬৬১ 
বইটির ভাষা সম্বন্ধে সক্ষ্মবিচার প্রকটিত। 

“গ্রন্থকাবেব লিপিপ্রণালী বিষষে কেহ কেহ আপত্তি কবিযা থাকেন, “এবং বোধ 
হয় গ্ৰন্থকাৰ নিজোক্তিরপে যাহা লিখিযাছেন তাহা কিঞ্চিৎ পবিমাঙ্জিত করিলে 


রি 
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প্রশংসনীয় হইত; পবস্ত তাঁহাব কল্পিত নাযকেব| যে যাহ! কহিযাছে তাহ! অবিকল - 


ও সর্বতোভাবে সুন্দব হইযাছে। কি ইতব লোকেব অশ্লীল শ্লেষোক্তি, কি পণ্ডিতের 
অসাবধান সমযেৰ সামান্য কথা, কিছুবই কোন অংশে অন্যথা হয নাই । কলিকাতার 
সংক্ষিপ্ত ক্রিযা ও ইংৰাজী পাবসী মিশ্রিত প্রচলিত কথা পলীগ্রামে অনাযাসে বোধগম্য 
হইবে না; পবস্ত এ গ্রন্থ কলিকাতাব ভাষায কলিকাতাস্থদিগেব শ্লেষে লেখা হইযাছে; 
সুতবাং পল্লীগ্রামে ইহা বোধগম্য না হইলে ক্ষতি নাই৷” 

কলিকাতাঁব চলতি ভাষাৰ বিশেষত্বেব উল্লেখ এই প্রথম শোনা গেল। 

সমসামযিক শিক্ষিত ও পণ্ডিত দেশীষ ব্যক্তিদেব থেকে বাঁজেন্দ্রলাল মিত্রেব একটা একক 
অসাঁমান্যতা ছিল। তিনি ভাবতীয সংস্কৃতি ও বাংলাব সংস্কৃতি যতটা ব্যাপক ও গভীৰ 
ভাবে অধ্যযন কবেছিলেন এমন আৰব দ্বিতীষ কোন ব্যক্তি কবেন নি। আফিওলজি থেকে 
ভাষাবিজ্ঞান, সংস্কৃত সাহিত্য থেকে বৌদ্বশান্ত্ প্রাচীন ইতিহাস থেকে নব্য ন্যায-- 
সব বিষষেই তব জাগ্রত কৌতূহল ছিল। আধুনিকতম বাংলা লেখকের রচনার মূল্য 
নিরূপণে তিনি যেমন বিদঞ্ধতা দেখিযেছিলেন তেমনি বিচক্ষণত! দেখিযেছিলেন প্রাচীন 
বাংলা বচনাব মূল্য বিচাবে। আগেই বলেছি, ভাবা ছিলেন বৈষ্ণব-বংশ, বলরাম- 
উপাসক ৫), বৈষ্চব পদাবলী তাব জানা ছিল, চৈতন্য চবিতামৃত তাৰ পডা ছিল। 
কিন্তু পুবানো বাংলাব শ্রেষ্ট কাব্য বলে তিনি মুকুন্দবামেব চণ্ডীমঙ্গলকেই নির্দেশ 
কবেছিলেন। তাব পবে বযেশচন্দ্র দত্তই মুকুন্দবামেব কাব্যকে যথাযোগ্য মৰ্যাদা 
দিযেছিলেন ৷ 

বাজেন্দ্ৰলাল সাহিত্যসৃষ্টি কবেন নি, কিন্তু সাহিত্যে তাব প্রবণতা ছিল, তাব 
সাহিত্যবোধ ছিল। সাহিত্য-বোদ্ধাবাই সাহিত্য-সৃষ্টিকে বাঁচিযে বাখে। সে কাজ 
বাজেন্দ্রলাল কবেছিলেন অবান্তবভাবে-_বিবিধাৰ্থ সংগ্রহ ও বহস্থাসন্দর্ভ পত্রিকা ছুটিব 
পৃষ্ঠায। সাহিত্য-অধ্টাৰ ও সাহিত্যবোদ্ধাব একটা সাধাবণ গুণ হল সহ্ৃদযতা|। ‘সে 
গুণ বাজেন্্রলালেব ছিল | পে বিষয়ে স্বযং ববীন্দ্রণাথ সাক্ষ্য দিযে গেছেন | 


৷ 
1 


প্ৰস্নতত্ববিদ্‌ রমাপ্রসাদ চন্দ 
শ্রীদীনেশচক্্র সরকার KE 


প্রাচীন ভারতের ইতিহাস বচনাব ক্ষেত্রে বমাপ্রসাদ চন্দ একটি স্মরণীয় নাম। 
জনৈক সাধারণ স্কুল শিক্ষক হইতে তিনি অনন্যসাধাবণ প্রতিভা ও অধ্যবসাযেব বলে 
প্রথম শ্রেণীর প্রত্নতভ্ববিদ্‌ ও এঁতিহাসিক-গরেষকের সন্মান লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। 
আমাদের দেশে এই ধরণেব কৃতিত্বের দৃষ্টান্ত বিবল। 

কলিকাতাব ডাঁফ কলেজ হইতে ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে রমাপ্রসাদ বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হন। প্রথমে কষেকটি বেসবকাবী স্কুলে শিক্ষকতা কবিবাঁর পর তিনি কলিকাতাব হিন্দু 
স্কুলে শিক্ষক নিযুক্ত হন এবং সম্ভবতঃ ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে সেখান হইতে রাজশাহী 
কলেজিষেট স্কুলে বদলি হন। এই বাজশাহীতেই তাহাব প্রতিভা বিকসিত হইবাব 
সুযোগ পায। 

ইতিমধ্যে নৃতত্ব ও পুবাতত্বে তাহার অনুবাগ স্ফুবিত হইয়াছিল। ১৯০০ হইতে 
১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে মধ্যে তিনি কলিকাতাব 19 Dan নামক পত্রিকা নিয়লিখিত ' 
প্রবন্ধ গুলি লিখিযাছিলেন £ ১. Some Forgotten Chapters of Early Indian 
History, ২. The Middle Ages of India 2 A History of the People, 
S. Early History of Mewar in the Light of the Latest Researches 
in Archeology, 8. Rana Kumbha : A Study from Original 
Sources এবং ¢. Aryan Migration into Bengal. এইকপে প্রাচীন ও 
মধ্যযুগীয় ইতিহাসেব আলোচন! কবিতে কবিতে ক্রমে বমাপ্রসাদ নৃতত্বে অনুবাগী হন। 

১৯০৪ হইতে ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে মধ্যে বোম্বাই-এব 51886 and We পত্রিকায় 
বমাপ্রসাদেব নিয়লিখিত প্রবন্ধাবলী প্রকাশিত হয £ ১. 87119: and Later Indo- 
Aryan Migrations, ২. Race end 0%969১ ৩, India and Babylonia; 
8. The Study of Indian Social History,¢. The Origin of the 
Bengali People, ৬, The Hindus and the Non-Hindus, ৭, Brahmavedini, 
৮৮ Widow Remarriage in Bengal. ১৩১৫ বঙ্গাব্দে (১৯০৯ হীঃ) রাজশাহীতে 
অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য সন্মেলনেব অধিবেশনে তিনি বাঙালী জাতিব উৎপত্তি-বিষয়ে 
একটি নিবন্ধ পাঠ কবিযাছিলেন। উহাব ফলে দীঘাপতিয়াব বিদ্বোৎ্সাহী কুমাৰ 
শবৎকুমাব রাষ মহাশয বমাপ্রসাদকে এ বিষষে ব্যাপকভাবে গবেষণা কবিতে উৎসাহ 
দেন! পৰ বসব সম্মেলনের ভাগলপুব অধিবেশনে তিনি জাতিতত্বেব আলোচনামূলক 
একটি প্রবন্ধ পাঠ কবেন। এই প্রবন্ধসমূহে আলোচিত কোন কোন বিষয় পবে তাহাব 
Indo-Aryan 1১9,99৪ সংজ্ঞক গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। 
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শবৎকুমার এবং অক্ষয়কুমাব মৈত্ৰেয় মহাশযেব সহিত মিলিত হইযা রমাপ্রসাদ = 


রাজশাহী জেলার নানা স্থান হইতে পুবাবস্তর সংগ্রহকার্ষে আত্মনিযোগ করেন। অচিরে 
কতকগুলি প্রাচীন মুর্তি সংগৃহীত হওষায তাহাদেব উৎসাহ বধিত হয় এবং এইরূপে 
১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে রাজশাহীৰ অধুনা প্রসিদ্ধ ববেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি ও চিত্রশীলার সূত্ৰপাত 
হয়| শবৎকুমাব সমিতিব প্রেসিডেন্ট, অক্ষ্যকুমাব ভাইবেক্টাব এবং বমাপ্রসাদ 
জেনারেল সেক্ৰেটাৰি হইলেন ৷ পুবাবস্তব সংগ্রহ চলিতে লাগিল। কতকগুলি পুস্তকও 
ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইল। ১৩১৯ বঙ্গাব্দে (১৯১২ খ্ৰীঃ ) বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি 
হইতে রমাপ্রসাদের “গৌডবাজমালা? এবং অক্ষষকুমাবেব ‘গৌডলেখমাল|’ প্রকাশিত হ্য। 

রমাপ্রসাদেব ‘গৌডবাজমালা’ প্রকাশিত হইলে, বাঙালী এঁতিহাসিক সমাজে 
" আলোডন উপস্থিত হইল। কারণ শুদ্ধমাত্র শিলালেখ ও তাত্রশাসনের প্রমাণের উপর 
নিৰ্ভৰ কবিযা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রাচীন বাংলাৰ ইতিহাস বচনাব শৈলী তিনিই সর্ব- 
প্রথম অনুসবণ কবিষাছিলেন। ‘গৌডবাজমালা? ৭৭ পৃষ্ঠাৰ একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক। 
ইহাতে পরিচ্ছেদ বিভাগ, জুচীপত্র বা নির্ঘণ্ট নাই। সেদিক হইতে দেখিতে গেলে 
ইহাতে বচনাপাবিপাট্যেব কিছু অভাব আছে, তাহা স্বীকার কবিতে হইবে। আবার 
্রন্থখানি প্রকাশের পব এই দীর্ঘ ৬২ বৎসবে বহু সংখ্যক নূতন শিলালেখ ও তাঅশাসন 
এবং পালবংশের বাঁজত্বকালে অনুলিখিত কতিপয পুথি আবিষ্কৃত হওযায বমাপ্রসাদের 
মতামত কোন কোন ক্ষেত্রে ভ্রান্ত প্রমাণিত হইযাছে। উদ্দাহবপস্বরূপ বলা যায, তিনি 
পালবংগীয় ধর্মপালের বাজ্যাবন্ত ৮১৫ খ্রীস্টাব্দেব ঘটনা বলিষ| স্থির কবিযাছিলেন। 
কিন্ত এখন জানা গিষাছে যে, ধৰ্মপাল প্রায ৪০৪৫ বসব পূর্বে সিংহাসন লাভ করেন 
এবং ৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের কিয়ৎকাল পূর্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হুন। রাষ্ট্রকুটবাজ তৃতীয় 
গোবিনেব নেসবিকা শাসন হইতে জানা যায» ৭২৭ শকাব্দ অর্থাৎ ৮০৫ শ্ীষ্টাব্বেব অনেক 
পূৰ্বেই তিনি ধর্মপালকে পবাজিত কবেন। ইহাব ৩৪ বৎসব পূর্বে গোবিন্দেব উত্তব-ভাবত 
অভিযানকালে ধৰ্মপাল ও চক্রাযুধ তাহাব শবণ লন এবং তাহাবও পূর্বে ধর্মপাল কনৌজ- 
পতি ইন্দ্রামুধ ও গুর্জব-প্রতীহার বংশের সহিত দীর্ঘ সংঘর্ষে লিপ্ত হন | ধৰ্মপাল যে ৮১৫ 
্ীষ্টাবের বহুকাল পূর্বে সিংহাসন লাভ কবিয়াছিলেন, বলগুদব লেখেব তারিখ হইতে 
গণিত মদনপালেব বাজ্যারস্ত ( অর্থাৎ ১১৪৩ খ্রীষ্টাব্দ ) হইতে পূর্ববর্তী পালবাজগণের 
পবিজ্ঞাত ও আনুমানিক বাজ্যকালেব হিসাব হইতেও তাহা! বুঝা যায। যাহা হউক, 
ইহা সত্তেও বাঙালী এঁতিহাসিক সমাজে ‘গৌডবাজমালা’ব মর্ধাদা আজ পর্যন্ত বিশেষ হ্লাস 
পাষ নাই। ইহাব কাবণ এই যে, গ্রন্থখানিতে প্রাচীন ইতিহাস বচনাব বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক 
বীতি অনুসৃত হইযাঁছিল। 

ঞ একই সময়ে নগেন্দ্রনাথ বসু নামক আব একদ্রন সুবিখ্যাত বাঙালী পুরাতত্ববিদ্‌ 


প্রাচীন বাংলাৰ ইতিহাস বচনা কবিতেছিলেন। তাহাব “বঙ্গে জাতীয় ইতিহাস’ ' 


নি 


fr 


সংখ্যা--৩ প্রত্বতত্ববিদ্‌ বমাপ্রসাদ চন্দ ২ 
সংজ্ঞক বিবাট গ্রন্থের ‘বাজন্যকাণ্ডি’ শীর্ষক অংশ ১৩২১ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। ইহাতে 
পবিচ্ছেদ-বিভাগ, বিস্তৃত সূচীপত্র ও বর্ণানুক্রমিক নামসূচী আছে। শিলালেখ+ তাত্রশাসন 
প্রভৃতিব ব্যবহাবেও ইহাতে অবহেলা দেখা যায না। ৩৯০ পৃষ্ঠাব্যাপী “বাজন্যকাণ্ড? 
বমাপ্রসাদেব ‘গৌডবাজমাল|’ অপেক্ষা পাঁচ গুণ বৃহৎ | কিন্তু কতকগুলি গুণ থাকা সত্বেও 
প্রাচীন বাংলাব ইতিহাস বচনাষ নগেন্দ্রনাথেব “বাঁজন্যকাণ্ত আজ একবপ বিস্মৃত ও অব- 
হেলিত। ইহাৰ প্রধান কাৰণ এই যে, নগেন্দ্রনাথ অপেক্ষাকৃত আধুনিক কুলপঞ্জিকা 
সংজ্ঞক গ্রন্থাবলীকে প্রাচীন শিলালেখ ও তাজ্জশাসনেব সমমধ্যাদাব এঁতিহাপিক উপাদান 
হিসাবে গ্রহণ কবিষাছেন। বমাপ্রসাদই সর্বপ্রথম বলিযাছিলেন যে, বাংলা কুলপঞ্জিকাগুলি 
প্রাচীন ইতিহাসেব উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হুইবাঁব সম্পূর্ণ অযোগ্য । পববর্তী এঁতিহাসিক- 
গণ এই মত গ্রহণ কবিযাছেন এবং ইহা প্রত্বতত্ববেতা ও এঁতিহাসিক-গবেষক হিসাবে 
বমাপ্রসাদেব অন্যতম প্রধনি কৃতিত্ব | 
“গৌডবাজমালা"ব প্ৰকাশে বমাপ্রসাদ যে খ্যাতিলাভ কবেন, ইহা অনেকটা বাঙালী 
এঁতিহাসিক সমাজে সীমাবদ্ধ ছিল। চাবি বসব পৰ ১৯১৬ শ্রীষ্টাবে ববেন্দ্র অনুসন্ধান 
সমিতি কতৃক তাহাব ‘Indo-Aryan Races? সংজ্ঞক নৃতত্ববিষষক ইংবেজী গ্রন্থ 
প্রকাশিত হয। গ্রন্থথানি ইংবেজী ভাষাভিজ্ঞ পণ্ডিতসমাজে সমাদবেব সহিত গৃহীত হইল 
এবং সঙ্গে সঙ্গে বমাপ্রসাদেব পাণ্ডিত্যেব খ্যাতি সুদৃবব্যাপী এবং দুচভিত্তিব উপব প্রতিষ্ঠিত 
হইল। ইহাব ফলে গ্রস্থকাবেব ভবিষ্যৎ উন্নতিব পথ সুগম হয। গ্রন্থথানিব সমালোচনাঁষ 
বিশ্বববেণ্য ভাবতবিগ্যাবিদ্‌ কীথ সাহেব লণ্ডন হইতে প্রকাশিত Journal of the Royal 
Asiatic Society OF Great Britain and Ireland (1917) পত্রিকা বলেন £ 
This forms ৪, valuable addition to the literature dealing with the 
origin of the Indo-Aryan peoples. ‘‘*Hi1s opinions gain greatly both 
in value and clearness from their ordered exposition ; and what- 
ever conclusions he arrived at as regards his main theses, all 
interested 20 the question must recognise the catholic character of 
his erudition, and the ingenuity and effectiveness of his argu- 
ments which render his work 9, serious contribution to the sub- 
ject with which it deals, 
রমাপ্রসাদেব 1000-4167) 7১০98 গ্রৃস্থেব একটি উল্লেখনীয বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে 
ভাবতীয নৃতত্ববেব পটভূমিতে বাংলাদেশেব নৃতত্ব সম্পর্কে মুল্যবান আলোচন! আছে এবং 
ভাবতীষ সংস্কৃতিতে অনার্যশ্রেণীব অবদানেব প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ কবা হইয়াছে। - বৈষ্ণব 
ও শীক্ধর্মেব উপৰ অনাৰ্য প্রভাব সম্পর্কে তিনি যাহা বলিযাছিলেন; এখন অনেকেই তাহা 
মোটামুটি সমর্থন কবেন। গ্রন্থখানিতে নৃতত্বঘটিতে মাপজোক-বিষষক প্রযাণেব সহিত 
প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় গ্রন্থাদিব বক্তব্যেব সামঞ্জস্য ব্ধানে বমাপ্রসাদ অসামান্য দক্ষতা প্রদর্শন 
8 তৰী 
ৰ 


২৬ সাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিকা বর্ধ ৮৫ 


করিয়াছিলেন। ইহাতে -নৃতত্ববিদ্‌ বমাপ্রসাদের সহিত পুবাতত্ববিদ ও এঁতিহাসিক 
রমাপ্রসাদকে একত্র দেখিতে পাঁওষা যাষ। 
Indo-Aryan Races প্রকাশিত হইবাব এক বৎসবেব মধ্যে ১৯১৭ খ্রীষ্টীব্দে 


রমাপ্রসাদ ভারত সবকাবেৰ পুবাতত্ব বিভাগে গবেষক স্কলাব হিসাবে গৃহীত হন। এই ' 


সময তিনি সাঞ্চী চিত্রশালাব পুবাবস্তব তালিকা-বচনাষ অংশ গ্ৰহণ কবিষাছিলেন। 
অধিকস্ত তিনি Dates of the Votive [71907106105 on the 96008, of 80001 
এবং Archaeology and Vaishnava Tradition সংজ্ঞক দুই খানি পুস্তক বচনা 
কবিষা তদীয পাণ্ডিত্যেব খ্যাতি বধিত কবেন। এই পুস্তকদ্বয যথাক্রমে পুবাতত্ব বিভাগেব 
Memoir No. 1 (1919) এবং Memoir No. 5 (1990) হিসাবে প্রকাশিত 
হইয়াছিল। 

ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে লেকচাবাব নিযুক্ত হন | অতঃপৰ বিশ্ববিদ্যালয়েৰ নৃতত্ব 
বিভাগ খোলা হইলে তাহাকে উহাব বিভাগীয প্রধান নিষোগ কবা হয। কিন্তু শীদ্ৰই 
তিনি ভারত সরকাবেব- পুবাতত্ব বিভাগেব পদস্থ কর্মচাবী নিযুক্ত হইলেন। ১৯২১ 
খীষ্টাবে বমাপ্রসাদ বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ কবিষা কলিকাতা চিত্রশালাব পুবাবিস্ত শাখাব 
সুপাবিপ্টেণ্ডেণ্ট পদে যোগদান কবেন। অতঃপৰ তিনি নিয়লিখিত পুস্তকগুলি 
রচন! কবিযাছিলেন £ ই 


১, The Beginnings of Artin চি India with Special reference 
to the Sculptures in the Indian Museum ; 

২, The Indus Valley in the Vedic Period ; 

৩, Survival of the Prehistoric Civilization of the Indus Valley ;s 

৪, Exploration in Orissa. 

এই চাবিখানি পুস্তক যথাক্রমে পুবাতত্ব বিভাগেব Memoir No 30 (1927 ), 
Memoir No. 31 ( 1926 ), Memoir No. 41 (1929) এবং Memoir No. 44 
(1930) হিসাবে প্রকাশিত হয়। এ স্থলে বমাপ্রসাদেব প্রাচীন সিন্ধুসভ্যতা-বিষযক 
একটি অভিমত সম্পর্কে মার্শাল সাহেবেব উচ্ছৃসিত প্রশংসাবাণীব উল্লেখ কৰা যাইতে পাবে। 
তাহাব সুবিখ্যাত Mohenjodaro and Indus Civilization গ্ৰন্থেৰ একস্থলে মার্শাল 
বলিষাছেন ঃ Like Saivism itself, Yoga had its origin among the pre- 


Aryan population, and this explains why it was not until the Epic 
Period thet 16 came to play an important role in Indo-Aryan 


১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে বমাপ্রসাদ কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালযেব নব প্রতিষ্ঠিত প্রাচীন ভাবতীয_ 


৯ 


16]18107}, Even before the discovery of this seal. (4, ][,. 0. XII. C 


17 ), Rai Bahadur Raina Prasad Chands had pointed out that the 

head of the male statue from Mohenjodaro illustrated in Pl. 

XOCVIII has its eyes concentrated on the tip of the nose, and had 
৯ তি 


bb) 


সংখ্যা-_৩ প্রত্বতত্ববিদ্‌ বমাপ্রসাদ চন্দ ২৭ 
. Concluded— with remarkable intuition—that it was portrayed in 

an attitude of Yoga. 

রমাপ্রসাদেব বহুসংখ্যক প্রবন্ধ পুৰাতত্ব বিভাগে বাধিক কর্ধবিববনীতে প্রকাশিত 
হইয়াছিল । এগুলির মধ্যে ১, The Visvantara Jatakea at Bharhut (1921- 
22), ২. The Mathura School of Sculpture (1922-23), ৩. The Linga- 
raja or the Great Temple of Bhubaneswar (1923-24), 8. The 
Svetambara and Digambara Images of the Jains (1925-26) এবং 
৫, Excavations at Sarnath (1927-28) বিশেষ উল্লেখযোগ্য | উডিস্যাব পূর্বাঞ্চলের 
পুবাৰ্বত্তেৰ উপব রমাপ্রসাদ যে গুৰুত্বপূৰ্ণ আলোকপাত কবিতে সমর্থ হইযাছিলেন+ তাহাব 
স্বীকৃতিস্বরূপ মযূবভঞ্জ দববাব-কতৃকি ১৯২৯ খুীস্টাব্দে বমাপ্রসাদেব নামে Bhanja 
Dynasty of Mayurbhanj and their (its ) Capital Kheiching সংজ্ঞক গ্রন্থ 
প্রকাশিত হয। ইহাতে পুৰাতত্ব বিভাগেব ১৯২২-২৩, ১৯২৩-২৪ ও ১৯২৪-২৫ খুীষ্টাব্দের 
কার্ধবিববণী এবং ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে বিহাৰ ও উডিষ্তা গবেষণা সমিতিব পত্রিক! হইতে 
বমাপ্রসাদেব মূল্যবান্‌ প্রবন্ধাবলী সংগ্রহ কর! হইযাঁছিল। 

নানা পত্রিকাষ বমাপ্ৰসাদেৰ আবও অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইযাছিল। তন্মধ্যে 
প্রত্ললিপিতঘ্ব ও লেখবিদ্ত|-বিষয়ক নিম্নলিখিত প্রবন্ধসমূহেব উল্লেখ কবা! যাইতে পাবে। 

১. Dinajpur Pillar Inscription [ Journal of the Asiatic Soceity 

'_ 01 Bengal, 1911 ]; 

২, Inscriptions on Two Patna Statues in the Indian Museum 

° [Indian Antiquary, 1919]; _ < 
৩, Home Unpublhshed Amaravati Inscriptions [70012101718 
Indice, 1919-1990]; 
8. Taxila Inscription of the year 186 [Journal of the Royal 
Asiatic Society, London, 1920 ]; ইত্যাদি | 


১৯৩০ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনেব ১৫শ অধিবেশনে ইতিহাস শাঁখাব সভাঁপতি- 
রূপে বমাপ্রসাদ “মূর্তি ও মন্দিব’ শীর্ষক একটি উপাদেষ প্রবন্ধ পাঠ কবিষাছিলেন। 

১৯৩২ খ্রীস্টাব্দে সবকারী কার্য হইতে অবসব গ্রহণ কবিযা ছুই বসব পরে বমাপ্রসাদ 
বিশ্ববৃতত্বসন্মেলনে যোগদানের জন্য লণ্ডনে যান। তাহাব স্বাস্থ্য তখন ভাঙিয! 
পড়িতেছিল। সেই সময তিনি ব্রিটিশ মিউজিযমেব সংগ্রহে কতকগুলি ভাবতীষ মূৰ্তি 
পরীক্ষা কবেন এবং মিউজিযম-করতৃপিক্ষেব অনুবোধে অসুস্থ শরীবেও কর্তব্যবোধে 
Medieval Indian Sculptures in the British Museum সংজ্ঞক গ্রন্থ রচনা 
কবেন। গ্ৰন্থখানি ১৯৩৬ খীস্টাব্দে লণ্ডন হইতে প্রকাশিত হয়। মিউজিযমের জনৈক 
কর্তৃস্থানীয ব্যক্তি উহাব ভূমিকায লিখিষাছিলেন £ The full explanations given 


96 the various motifs will bg widely welcomed; ‘The subjects 
টি 
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depicted in the sculpture reliefs are ৪০ complex that, without 
some instruction in their meaning, the spectator is liable to be 
robbed of part of his pleasure by sheer bewilderment. When he 
understands the incidents depicted, as he will do after reading 
the stories told by the Rai Bahadur, he will be able to enjoy 
whole-heartedly the singular beauty of the Indian sculptor’s 
work and to appreciate the enthusiasm which inspired this 
monograph. 


ব্রিটিশ মিউজিযমেব কর্তৃপক্ষ যে সুযোগ্য ব্যক্তিব হস্তেই উল্লিখিত গ্রন্থ বচনাব ভাব . 
দিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যু ঘটিবাব কযেক বৎসব পূর্বে 
বমাপ্রপাদ Selections from Officral Letters and Documents relating to 
the Life of Raja Rammohun Roy £ Vol. 7 (1958) সম্পাদনে অংশ গ্রহণ 
কবিষাছিলেন। ৰ 

উপবেব আলোচনা হইতে দেখা যাইবে যে, বমাপ্রসাদ প্রধানতঃ নৃতত্ব, পুবাতত্ব, 
ইতিহাস, সমাজ ও ধৰ্মজীবন, মুতিবিদ্বা ও লেখতত্ব সম্পর্কে অনুবাগী ছিলেন। তাহার, 
কর্মময জীবনে তিনি এই সকল বিষষে এবং অন্যান্য অনেক বিষষে অনলসভাবে সাধকের 
ন্যায় গবেষণাকার্ধে ব্রতী ছিলেন । পাণ্ডিত্যেব জন্য তিনি বিদ্বৎসমাজে সম্যক্রূপে সমাদৃত 
হন এবং ভাবতীয নৃতত্ব ও পুবাতত্ববেতাদিগেব মধ্যে শীর্ষস্থানীয়গণেব অন্যতম রূপে স্বীকৃত 
হন। | টি 


৬ 
=! 
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে ১৯শে ফাল্ধন ১৩৮০ বঙ্গান্দে রমাপ্রসাদ চন্দের জন্মশতবাধিকী-সভ়ায় 
লেখক কর্তৃক পঠিতৃ। 


bd 


সি 


প্রততাত্বিক র্পমাপ্রসাদ চন্দ 
শ্রীঅদ্ৰীশচন্দ্ৰ বন্দ্যোপাধ্যায় 


প্রত্যেক জাতি, দেশ অথবা! সমাজেব জীবনেতিহাসে এমন একটি যুগসন্ধিক্ষণ উপস্থিত 
হয, যখন তাহাদেব শত শত শতাব্দীব সুপ্ত মনীষা, মেধাবী সন্তানদেব প্রচেষ্টায সাহিত্যে, 


বিজ্ঞানে, ভাস্কর্খে, চিত্রকলায় অপবিমেষ দানেব দ্বাৰা মানবসমাঁজে পবিচিত হয | উনবিংশ . 


শতাব্দীর শেষপাদ এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশক, বাংলাব এবং বাঙ্গালীর সেই 
মহাশুভলগ্ন। ১৮৫৭ অব্দে মিউটিনীব দাবদাহ, ভাবতীষ প্রাণ, ভাবতীয শোণিত, মেদ, 
মজ্জায নিৰ্বাপিত হইলে, পূর্বভাবতে এক নবযুগেব প্রভাত হয। অবশ্য এই জীবনেব 
সূত্রপাত বাঁজা বাঁমমোহন হইতে, কিন্তু এই সময হইতে বিদেশীব পদানত বাংলা কাব্যে, 
গণ্ভে, ইতিহাসে, বিজ্ঞানে, চিত্রে এবং ভাস্কৰ্ধে যে প্লাবন আবন্ধ কবিযাছিল তাহাৰ প্রবাহ 
১৯৪৬ অবধি প্রবাহিত থাকে । এঁতিহাদিক বমাপ্রসাদেব ব্যক্তিত্বেৰ কাহিনী আলোচনা 
কবিবাৰ পূর্বে আব একটি চাবিত্রিক বৈশিষ্ট্যেৰ কথা বলিষা বাখা প্রযোজন। সপ্তবিংশ 
বৎসব অনুপস্থিত থাকাব পব মাতৃভূমিতে প্রত্যাগমন কবিষ! দেখি বাংলাব বর্তমান যুগেৰ 
যুবকব্ন্দেৰ ধাবণা যে ভীহাদেব দাবিজ্র্য, ভাহাদেব সকল দুর্দশা এবং অসাফলোব কারণ । 
বমাপ্রসাদ চন্দেব আজীবন কঠোব সংগ্রাম এই ভ্রমাত্বক ধাবণা খণ্ডন করে। মেঘনা, 
কবতোযা, আত্রেষী, পুনর্ভবা-ধৌত পূর্ববঙ্গের এক নগণ্য গ্রামে মধ্যবিত্ত পবিবাবে জন্মগ্ৰহণ 
করিযা--সামাজিক, অর্থনৈতিক, সকল বাঁধাবিপত্তি অতিক্রম কবিষা স্বকীয় মেধা ও 
বুদ্ধিবলে কিরূপে নিখিল বিশ্বেব পণ্ডিতসমাজে ববেণ্য হওযা যায-_এঁতিহাসিক, পুরা- 
তাত্বিক: নৃতত্ববিদ্‌ এবং কলাবপিক বাযবাহাছ্ুৰ বমাপ্রসাদ চন্দ তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত । 
তিনি ছিলেন কর্মযোগী। তাহাব এক পুত্র আমাব অন্যতম সহপাঠী অতুলপ্রসাদ চন্দ 
এবিষষে পিতার পদান্সবণ কবিয়াছিলেন। বর্তমান তরুণ-সমাঁজেব ন্যাষ পক্ষাঘাতগ্রস্ত 
রোগীব ন্যায় বসিষা থাকেন নাই। 

রমাপ্রসাদের শিক্ষাও যৌবনকালে কেবল বাংলা কেন ভাবতেব ইতিহাস তমসাচ্ছন্ন 
ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র অতিদুঃখে বলিষাছিলেন--‘মাওবী জাতিব ইতিহাস আছে, গ্রীনল্যাণ্ডেব 
ইতিহাস আছে কিন্তু বাঙালীব ইতিহাস নাই।” বড দুঃখে কান্তকবি গাহিষাছিলেন-- 

‘সেথ| আমি কি গাহিব গান 
যেথা গভীব ওঙ্কাবে সাম ঝঙ্কাবে 
কাপিত দূব বিমান ৷? 

বমাপ্রসাদ চন্দ বাংলা সাহিত্যেব এই দীনতা হ্রাস কবিবাঁব প্রথম ‘যাজ্জিক’। দেবী 

সরস্বতী অকু$ হস্তে তাহাকে ববদান কবিষাছিলেন। অবিভক্ত বাংলাব বিজ্ঞানসম্মত 
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৩০ সাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিকা ও বৰ্ষ ৮০ 
প্রণালীতে বচিত ইতিহাস তাহাব দ্বাবা প্রণীত । কেবল তাহাই নহে, যতদিন জীবিত 
ছিলেন অলকানন্দাব অমিয ধাবাব ন্যায় তাহাব লেখনী সাহিত্যে, ইতিহাসে, ধর্মীয় 
ব্যাপাবে, প্রাচীন ভাস্কর্ষে* বাস্ততত্ববে, পুবাতত্বে অজ প্রবন্ধ বচনা কবিষা গিয়াছে। 
বঞ্চিমচন্দ্রেব খেদোক্তি লাঘব কবিবাব জন্য বিংশ শৃতাব্দী হইতে যে সকল বাঙ্গালী 
তকণ নিজেদেব উৎসর্গীকৃত কবিযাছিলেন, বমাপ্রসাদ চন্দ তাহাদেব পুবোধা। কেবল 
তাহাই নহে, তিনি চারণ কবি। তবে একথা বলিযা বাখ| প্রযোজন যে, তাহাৰ লেখ- 
মালায় কবিকল্পনাপ্রসূত একটি বাক্যও নাই। .“মহাবাজ জগদিল্দ্ৰনাথ বাষেব ভাষা 
সম্বন্ধে বাখালদাঁস লিখিযাঁছিলেন যে, তাহার লেখা গছ্তে কাব্য। বমাপ্রসাদ চন্দ সম্বন্ধেও 
ইহা প্রযোজ্য । আমি তাহাব জীবনসাযাক্কে অনেক ইংবেজী এবং বাংল! পাুলিপি 
দেখিযাছিলাম। সুতবাং জানি যে, প্রতিটি বাক্য সুনির্বাচিত কবিবাব অসীম প্রচেষ্টা | 
যেন একটি ছন্দোবদ্ধ গাথা ৷ ৯৬৯৬১ এবং কৰ্তবাজ্ঞান-- 
যাহাব সীমা-পবিসীমা ছিল না । 
"_ বিংশ শতাব্দীৰ প্রথম বৰ্ষ হইতেই তকণ বমাপ্রসাদেব সাধনাব আরম্ভ । ভন 
কলিকাত| নগবীতে ‘De’ নামক একটি ইংবেজী পত্রিকা প্রকাশিত হইত। ইহাঁব 


আগষ্ট মাসে সংখ্যায় তাহাব ‘90009 Forgotten Chapters of Early Indian 
চ19০:5” প্রবন্ধটি মুদ্রিত হইযাছিল। বিশ্লেষণা'ত্রক আলোচনার উপব উত্তৰ ভাবতেব . 


অনৈক্যেব অবস্থাব এইবপ সুন্দৰ তথ্যপূৰ্ণ বচনা আব লিখিত হয় নাই। ইহা ইতিহাস 
আলোচনাৰ নূতন দৃফিভঙ্গিব পবিচাষক। কেবলমাত্র তাহাই নহে, বর্ণাঢ্য ভাষাও 


অপূৰ্ব ৷ ০০০০০০০০০০৮ 


য্থাঁ- ৰ - । ০। 
(ক) ' The Middle Ages in Indie 2৪ History of the people. 
(খ) Early History of Mewar in the light of recent researches. 
(গ) ১508 Kumbha—A study from original sources. 
(৮বাষবাহাছ্ুব হববিল সি সর্দীব অর্ধশতার্দীৰ পূর্বে )। 
নু (ঘ) Aryan Migration into Bengal. 
তাহাব পব লেখ-মূতি, চি লি নর ৰত: হইবার 
পব ১৯১২ সনে প্রকাশিত হয “গৌভবাঁজমালা”! কৌম গৌভ ববেন্দ্রীব মানসসস্তান 
নিজ পিতৃভূমিব উপব কেবলমাত্র শিলালিপি এবং পট্টোলীর উপব নির্ভব কবিষা ইতিহাস 
বচনা কবেন। ইহাব পূর্বে ইংবেজী এবং বাংলাষ আব কোনও গ্রন্থ প্রণীত হয নাই। 
প্রাচ্যবিদ্যামহাৰ্ণৰ নগেন্দ্ৰনাথ বসুব ইতিহাস-চর্চাব সহিত তাহা অনুশীলনের প্রভেদ 
এইখানেই ! তিনি উপাখ্যান, কুলুজী এই সকল' উপাদানের উপব নির্ভব না কবিষা 
বাংলাব প্রথম গুবাতাত্বিক ইতিহাসেব সৃষ্টি কবেন। দেশপ্রেম স্বাভাবিক, কিন্তু শতাব্দীর 
গচ 


৮ 


ও লা 


সংখ্যাও রত্বতাত্তিক বমাপ্রসার্দ চন্দ ৩১ 
প্রথম দশকে তিনি Bury, Lord Acton, Mommsen, 060 প্রভৃতিব ন্যাষ 
ইতিহাস-নিষ্ঠায অবিচল থাকিষ! বাঙ্গালী ইতিহসি-বেভীঁদে মধ্যে নবদিগন্তেব সূচনা 
কবেন। 

‘Four Ancient Yaksha Statues’ নামক প্রবন্ধে আমবা আবাৰ তাহাকে 
নবীনবপে দেখিতে পাই। বৌদ্ধ পালি ভাষা লিখিত গ্রন্থসমূহেব সহিত লিপিতত্তেব 
বিচাব দ্বাবা তিনি ভাবতীয ভাস্কর্ষেব ইতিহাসে নবযুগেব দ্বাৰ উদ্ঘাটন কবিযাঁছিলেন। 
পববর্তী জীবনে তিনি আবও নব নব পুষ্প আহবণ কবিযা ভাবতীয অনুশীলনেব অনেক 
নব নব অধ্যাষেব সৃষ্টি কবিযাছিলেন ইহাব মধ্যে উডিষ্তাব মধ্যযুগেব ভাস্কৰ্য সম্বন্ধ 
আলোচনা! তিনিই প্রথম শুক কবেন। “কব” অথবা ভৌমবাঁজবংশেব অপৰূপ শিল্প- 
প্রতিভা তাহাব জন্যই বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে স্বীকৃতি পা । আজ তাহাব দুই 
সহচব পবমানন্দ আচার্য এবং ডাঃ অচযুতকুমাব মিত্র কেহই জীবিত নাই। এুঁতিহাসিক 
বিভাগে বমাপ্রসাদেব সর্বাপেক্ষা কৃতিত্ব হইতেছে যে তাহাব জ্ঞানেব পৰিধি কেবলমাত্র 
প্রাচীন ও মধাযুগেব ইতিহাসেব মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। অসীম ও অনন্ত জ্ঞানার্ণবেব 
বেলাতটে তিনি বহু শিলাখণ্ড সংগ্রহ কবিতে সক্ষম হইযাছিলেন। তাহাতে তাহার 
সমস্ত পুস্তক ও প্রবন্ধগুলি অত্যধিক মূল্যবান্‌ হইত। তিনি একাধাৰে নৃতত্ববিদ্‌, 
পুবাতত্ব্ববিছ্‌ এবং পালি ও সংস্কৃত ভাষায সুপণ্ডিত হওযাব জন্য ভাবতীয ইতিহাসে গভীব 
পাণ্ডিত্য আনয়ন করিতে সক্ষম হইযাছিলেন, ইহাব মধ্যে সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট উদাহবণ 
হইতেছে তাহাব 1800-1381, ৮৪০৪1 ভাবতীষ প্রাগৈতিহাসিক সভাতা বিষষক 
_ অনুশীলনেব ক্ষেত্রে তাহাব গবেষণা তুলনা নাই। অথর্ববেদে প্রাপ্ত তথ্যাদিব দ্বাব! 
তিনি তাত্রযুগেব ভাবতেব মাঁনবসমাধিব উপব একটি গ্রন্থ ৰচনা কবেন। পুৰাতাত্বিক 
প্রমাণাদ্বিব উপব নির্ভৰ কবিলেও এই গ্রন্থটি ভাবতীয এঁতিহাসিক গবেষণীব ইতিহাসে 
এক বিশিষ্ট স্থান অধিকাৰ কবিতে সক্ষম হয। সিন্ধু সভ্যতাব ধর্ম সম্বন্ধে, যোগেব 
অস্তিত্ব পাশুপত-শিবেব তত্বব্যাখ্যা নিখিল বিশ্বেৰ পুবাঁতত্ববিদ্গণেব স্বীকৃতিলাভ 
কবিয়াছিল। তাহাব ভাষাষ বলিতে হয যে. পদ্মা, মেঘনা» কৃষ্ণা, কাবেবী, তুঙ্গভদ্ৰা, 
কবতোষা, মহানন্দা, আত্ৰেষী, গঙ্গা, পুনভ'ব|, তিস্তা ও ব্ৰহ্মপুত্ৰ প্ৰবাহিত উপমহাদেশেব 
মানবসভ্যতাব প্রদোষ হইতে যুগে যুগে. আমাদেব পূর্বপুরুষেবা পূর্ণমাত্রায তাহাদেব 
আধ্যাত্মিক ও সৃষ্টিশক্তিব প্রকাশ কবিতে সমর্থ হইযাছিলেন, সেই সব কোন যুগেই 
ইতিহাস সংকলনে বমাপ্রসাদেব বচনাব অভাব নাই। তিনি ভাবতবর্ধে প্রথম অনুভব 
কবিযাছিলেন যে প্রাচীন সংস্কৃত, পালি, তামিল সাহিত্য, বৌদ্ধ দর্শনের উপব প্রাচীন 
হিন্দু শিল্প, ভাস্কৰ, বাস্ততত্ব এবং চিত্রকলাব ভিত্তি স্থাপিত হইযাছিল। শিল্পে সমাজেব 
বাহ্য ও অন্তজীবনেব চিত্ৰ পূর্ণমাত্রায প্রতিবিষ্বিত হয়। ভাস্কৰ্ধে এবং চিত্ৰকলায 
ভাবতেব ইতিহাসের, বিভিন্ন যুগেব সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং ধাগ্সিক জীবনেৰ সহস্র 


রা 


ঙ২ সাহিত্য-পবিষখপত্রিকা _ বৰ্ষ ৮১ 
সহস্ৰ উপাদান বক্ষিত আছে! কেবল বাঙালীব মনীষা ও মেধা দ্বাবা সংকলনের জন্য 
শর্বরীব ন্যায় অনন্তকালে প্রতীক্ষমান। তিনিই প্রথম মুক্তকণ্ঠে বলিষাছিলেন যে জাতিব 
মুজিব জন্য প্রাচীন শিক্ষা-দীক্ষাব পুনকজ্জীবন আবশ্যক। কিন্তু এই পুনরুজ্জীবনেব 
ব্যবস্থা কবিতে হইবে বাংলা সাহিত্যকে! আকাৰ এবং নিবাকাবের প্রশ্নে তিনি 
বলিষাছিলেন যে, আর্ধাবর্তবাসীব প্রতিমাপৃজা ঠিক পৌত্তলিকত! নহে। অর্থাৎ প্রতিমাকে 
দেবতা বা ঈশ্বব নামে পুজা নহে; হিন্দু, জৈন, বৌদ্ধদের দেবদেবীব, মহাপুরুষগণের 
প্রতিমা উপাসনাবীতিব আদর্শস্ববপ | জাতি-ধৰ্ম নিবিশেষে যোগ বা ধ্যান-ধাৰণা মোক্ষ- 
_ দাষক এবং জ্ঞানলাভেব একমাত্র উপাষ, অবর বা পববর্তাকালেব লোকেবা যাহা দেখিযা 
এবং পডিয| ও শুনিয! অতীন্দ্রিয জগতেব সন্ধান পায | রমাপ্রসাদেব প্রতিভা! সর্বতোমুখী, 
তাহাব বিচাব এই ক্ষুদ্ৰ নিবন্ধে কৰা অসম্ভব | তবে বাখালদাসের স্বর্গাবোহণেব পব তিনি 
প্রবাসীতে তাহাব স্মৃতিতর্পণে যে মন্তব্য কবেন, সেই মন্তব্য বয়োজ্যেঠ বমাপ্রসাদের 
পক্ষেও প্রযোজ্য । তাহাব মৃত্যু নাই। তিনি যৃত্যুঞ্জধী, অমব এবং অজেয়। আজ 
বাঙালী জাতিৰ অধঃপতিত যুগসন্ধিক্ষণে অনুপ্রেরণা দিবাব জন্য তাহার আত্মা» 
তাহার প্রাণ অবিনশ্বৰ হইয়া বাংলার মাটিতে, বাংলাৰ জলে, বাংলাব বাযু, বাংলাৰ ফলে 
বিদ্ধমান। আশা কবা যায যে শত বসব পৰে বাংলাৰ ভবিষ্যৎ ইতিহাসবেতা 
কবিগুরুব ভাষায বলিতে পাবিবেন ঃ 
“এনেছিলে সাথে কবে 
মৃত্যুহীন প্রাণ 
মবণে তাহাই তুমি 
কবে গেলে দ্বান |” 

আশৈশব বমাপ্রসাদেব স্নেহে লালিত হইযাঁছি। শাহাব স্মৃতিচাবশেব এই সুযোগ 
যে বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষদেব কর্তৃপক্ষ আমাকে দিযাছেন তাহাব জন্য আমি তাহাদের 
নিকট কৃতজ্ঞ | 


সপ সপ পপ 


১৯শে ফান্তন ১৩৮০ (৩ মার্চ, ১৯৭৪) তারিখে বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষদ্‌ মন্দিবে অনুষ্ঠিত রমাপ্রসাদ 
চন্দেব জন্মশতবাধিকী-সভাঁয় লেখক কতৃক পঠিত । 
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---৯ ০।, পালঘংশীয় ব্লাজগণেলর ধৰ্মমত 9 7. ও 
1, 5 ভ্রীদীনেশচজ্্র সরকার EAE 
| আমাদেৰ 5৭:০৪ in the ‘Religious Life of Ancient and Medieval. 
. Indi6 সংজ্ঞক, গ্রন্থে দক্ষিণ পূর্ব বাংলাৰ চন্দ্ৰবংশীয় _বাজগণে ধর্মমত সম্পর্কে আলোচনা 
করা 'হইযাছে। এঁতিহাঁসিকেবা অবগত আছেন যে, চত্্রবাজগণ “বৌদ্ধ ছিলেন এবং 
তাঁহাদের সীলমোহবে প্রাচীন ্গদাবে (অর্থাৎ বর্তমান সাবনাথে.) ভগ্বান্‌ বুদ্ধের 
ধৰ্মচক্ৰুপ্ৰৰ্তন বা সর্বপ্রথম ধর্মপ্রচাৰেব চ্োতক দুইটি মৃগেব মধ্যবর্তী চক্ৰুচিহ্ন অঙ্কিত । দেখা 
যায়। আবাব চন্্ররাজাদিগেব অনেককেই ‘পৰমসৌগত’ অর্থাৎ সুগত বা" বুদ্ধের পরম' 
ভক্ত বলা হইযাছে। “ভাহাদেব শাসনাদিও ভগবান্‌ বুদ্ধ ট্টারককে উদ্দেশ কৰিযা প্রদত্ত 
হইয়াছে। কিন্ত উল্লিখিত আলোচনায আমবা দেখাইযাছি যে, চন্দ্ৰবংশেব লডহচন্দ্র ও 
গোবিনচন্ত্র,নামক শেষ নবপতিদ্য প্রকৃতপক্ষে বৌদ্ধধর্ম ত্যাগ কবিয়াছিলেন। ও | 
নৃপদ্থযেৰ মধ্যে লডহচন্দ্ৰ বৈষ্ণব এবং গোবিন্দচন্দ্ৰ শৈব ছিলেন। তীহাবা' যথাক্রমে 
বিষ্ণুভট্টাবক এবং শিবভট্টাবককে উদ্দেশ কবিযা শাসন দান কবিতেন, ইহা তাঁহাদের 
ময়নামতী শাসন হইতে জানা গিয়াছে। অবশ্য গতান্গতিকভাবে তাহাদিগকে 
‘্পৰমসৌগত’ বলা হইয়াছে; কিন্তু লঙহচন্র স্বনাম অনুসাবে লডহমাধব সংজ্ঞক বিষ্ণুমৃতি 
প্রতিষ্ঠা করিষাঁ তহুদ্বেশ্যে ভূমি দান করেন এবং গোবিন্দচন্দ্ৰ তদীয উপাস্য নট্রেশ্বর'নামক 
নটরাজ" শিবের উদ্দেশে শাসন ‘দান কবিয়াছিলেন। আবাব লডহচন্্র বাবাণসী ও 
্রয়াগতীর্ঘে গিষ| পিতৃপুরুষেব তৰ্পণ কবিয়াছিলেন। এই ইইটিই হিন্দুতীৰ্থ ৷ ' এতহুপলক্ষে 
তিনি বাবাণসীব বৌদ্ধতীৰ্থ মৃগদাবের নাম উল্লেখ কবেন নাই। '* SE! 
চ্দ্ররাজগণ্রে ন্যায বাংলা ও বিহারেব পালবংশীয নবপতিগণও বৌদ্ধ ছিলেন। 
তাহাবাও ‘পর্মসৌগত’ বলিষা পবিচিত ছিলেন এবং ধর্মচক্রমুদ্রা ব্যবহাব কবিতেন। কিন্তু 
এঁতিহাসিকগণ লক্ষ্য করিযাছেন যে, তাহাবা বর্ণাশ্রমে শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এবং হিন্দু দেবতা 
ও ত্রাঙ্গণদদিগর্কে ভূমিদানে দ্বিধা কবিতেন ন| । দেবপালেব সুদের তাঅশীসনে ধর্মপালের 
বৰ্ণনাষ বল৷ হইয়াৰ্ছে--বৰ্ণান্‌ প্রতিষ্ঠাপযতা স্বধর্মে। খালিমপুর শাসন অনুসাবে ধৰ্মপাল 
.ভগবান্‌ 'ন্ননারাষণ সংজ্ঞক 'বিষ্ণুমূতিব উদ্দেশে গ্রামদান' কবিযাছিলেন। মদনপালেব 
শৰ্মনহলি শাসনে বাজ্জমহিষী চিত্রমতিকাদেবীকে মহাভাবত পাঠ করিযা স্তনাইবাব দক্ষিণা 
_ স্বরূপ ব্ৰাহ্মণ বটেশ্বৰ স্বামীকে ভূমিদানেব কথা আছে। তাই পণ্ডিতগণ স্থির কবিষাছেন 
যে, পাল আমলে পূর্বভাবতে বৌদ্ধধৰ্ম হিন্দুধর্ম দাবা প্রভাবিত হইযাছিল। কিন্ত ব্যাপাবাটি 
শুধু এইটুকু নহে আমবা এখন দেখিতেছি যে, কোন কোন পাল-নবপতি বৌদ্ধধর্ম ত্যাগ 
৯৯৬ | ৰ 
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'এ সম্পর্কে একটি বিষষ বহুদিন পূর্বে জান] গিষাছিল, যদিও এঁতিহাসিকেরা উহার 
প্রতি ততটা গুরুত্ব আরোপ কবেন নাই 1; 'পালবংশীষ নবপতি:নাৰায়ণপাল আনুমানিক 
৮৫-৯১০ খ্রীষ্টাব্দে বাঁজত্ব কবিষাছিলেন। এক শত বৎসব পূর্বে তাহার ভাগলপুর 
তাঁঅশাসন প্রকাশিত হয । এখন পর্যন্ত তাহাৰ আব কোন তাম্ৰশাসন পাওয়া যায নাই৷ 
বিশেষ লক্ষ্য কৰিবার বিষয এই যে, ও শাসনে নাবাধনপালকে ‘পবমসৌগত’ বলা হয় 
নাই এবং এতদনুসাবে বুদ্ধের পৰিবৰ্তে শিবড়টাবককে উদ্দেশ কবিয়া তৎকর্তৃক তীরভুক্তিব 
(অৰ্থাৎ বর্তমান তিব্হত বা উত্তৰ বিহারেব ) অন্তঃপাতী কক্ষবিষয়েব যুকুত্কা গমি 
দান করা হইয়াছিল। শাসনে বলা হইয়াছে যে, বাজ! নারায়ণপাল স্বয়ং কলশপ্রোত, 
নামক গ্রামে এক বিশাল সহলায়তন মন্দিব' নির্মাণপূর্বক তন্মধ্যে ভগবান্‌ শিবের মুণি 
প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং ওঁ দেবতা ও মন্দিরেব পৰিচালক পাশুপত আচার্ধ পরিষদের 
উদ্দেশে গ্রামটি দান করিয়াছিলেন । কলশপোত গ্রাম উত্তৰ বিহাবেব মুকুতিকা গ্রামের 
কাছাকাছি কোথাও অবস্থিত ছিল বলিয়া অনুমান কবা যায | প্রদত্ত গ্রামেব আষ হইতে 
দেবতার পূজা ইত্যাদি, দেব্মন্দিরটিব সংস্কাব, এবং শৈব সাধুগণের ভোজন, ওঁষধপত্ৰ 
প্রভৃতির বায় নির্বাহের ব্যবস্থা কবা হইয়াছিল। '.. 

উপবে নারাষণপালেব ভাগলপুব তাত্রশাসন সম্পর্কে যাহা বলা হইল, তাহাতৈ 
তাহাকে শৈবধৰ্মাবলম্বী বলিষা বোধ হয়। সম্প্ৰতি উত্তববাংলায় বাস্তু 
শিলাপ্রশস্তি আবিষ্কৃত হুইয়াছে। ইহাতে নাবায়ণপালেব বৃদ্ধপ্রপৌত্র প্রথম মহীপাল 
এবং তৎপুত্র নয়পালেব ধর্মমতের উপব নৃতন আলোকপাত হইয়াছে। প্রশস্তিটি, এখনও 
প্রকাশিত হয় নাই। উদার প্রকাশে ব্যবস্থা হইতেছে। 

নবাবিষ্কৃত প্ৰশস্তি হইতে জানা যায় যে, দশম শতাথীতে উদ্ভববাংলাষ একটি 
সুবিশাল শৈবমঠ ছিল। ইহাব প্রধান আচাৰ্য ছিলেন বিদ্ধাশিব। তাহাব শিষ্য ধর্মশিব 
এবং ধর্মশিবেব শিষ্য ইন্্রশিব। এই শৈবাচার্য ইন্দ্রশিব সম্পর্কে প্রশস্তিতে বলা 

যস্মৈ কাঞ্চনপুঞ্জম্জুবুচিত-প্ৰাসাদমেক- স্ফুবব- : '-' 

কৈলাসাভ-মঠন্দদাঁবিহ মহীপালো নৃপস্ত্ববিৎ 1 
অর্থাৎ শৈবাচাৰ্ ইন্দ্রশিবকে পালবংগীয় প্রথম মহীপাল (আনুমানিক ৯৯০-১৪৪০ খ্ৰী) 
একটি সুৰ্বতৎ মঠ দান কবিষাছিলেন। ইহাকে পৰে শিবাধ্যুষিত'ভবানীব মন্দিকৰূল| 
হইযাছে। ইহাতে মনে হয, মহীপাল স্বয়ং একটি মন্দিব নিৰ্মাণ কবাইয়া ইন্দ্ৰশিবকে 
উহার প্রধান. আচার্ষপদে প্ৰতিষ্ঠিত কবিয়াছিলেন। ইহা যে মহীপালেৰ শৈব ও শাক্ত 
ধৰ্মানুবাগেব প্রমাণ, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই অনুবাগ অনেকটা তাহাব বৃদ্ধ 
প্রপিতামহ নাবায়ণপালেব শৈবধর্মীহুবক্তিব অনুরূপ বলিয়াই মনে হয। কিন্তু মহীপালের 
তাম্জশাসনগুলিতে তাহাকে বৌদ্ধধৰ্মাবলম্বী বলিয়| চিত্ৰিত কব! হইয়াছে। তবে 


নি 


স্ংখ্যা--৩ "পাত্লবুংশীয় বাজগণেব ধমগত ৩৫ 


সেগুলি তদীয় অিতাবী ব্যাশ দীর্ঘ রাজত্বেব প্রথম দিকে প্রদত্ত হইযাছিল। , সুতবাং 
তিনি বাজত্বের শেষ দিকে বৌদ্ধধৰ্মে বীতস্পৃহ হইযা শিব ও শ্তি-উপাসনাষ আক 
হইয়াছিলেনঃ এইরূপ অনুমানে কোনো বাধা নাই। 

প্রশস্তিতে দেখা যায, মহীপালেৰ পুত্র নযপাল আনুমানিক ১০৪০-৫৫ শ্রী) পিতাৰ 
শৈবধমে” অনুবাগ পূৰ্ণমাত্ৰায লাভ কবিযাছিলেন। ' 

_ইন্দ্ৰশিবেৰ শিষ্য ছিলেন শৈবাচার্য সর্বশিব। তাহাৰ প্রসঙ্গে প্রশস্তিতে বলা হইষাছে-- 

১ বাজ্ঞঃ শ্রীনযপালস্য গুরুস্ততববিদাংবরঃ| 
শ্রীমান্‌ সর্বশিবস্তস্য শিষ্যো” ভূড্ষণং ভুবঃ ৷৷ 

অর্থাৎ শৈবাচার্ধ সর্বশিব পালবংশীষ নরপতি নযপালের গুরু ছিলেন। সুতবাং দেখা 
যাইতেছে, বাজ! নষপাল প্রকৃতপক্ষে শৈব ছিলেন। 

তিব্বতীয় কিংবদত্তীতে .যে নযপালেব হস্তে চেদিবাজ কর্ণের পবাজয়ের কাহিনী 
বর্ণিত আছে, তাহাতে পালনৃপতিকে বৌদ্ধ বলা হুইযাছে বলিষা মনে হষ। কিন্তু 
এখন পর্যন্ত নষপালেব কোনো তাজ্জশাসন আবিষ্কৃত হয নাই। তাহাব প্রদত্ত তাত্রশাঁসন 
পাওয়া গেলে উহা হইতেই তাঁহাব ধম'মতসম্পর্িত নৃতন তথ্য আবিষ্কৃত হইতে পারে। : 
অবশ্য গতান্ুগতিকভাবে তাহাকে পব্মসৌগত” অর্থাৎ বুদ্ধভক্ত বলিলে, 
তাহা হইতে প্রকৃত সত্যনিৰ্ণয কবা সম্ভব না হইতে পাবে। কিন্তু আমবা উপরে 
দেখিযাছি যে, নারাষণপালেব ভাগলপুব শাসন এবং লভহ্চন্দ্র ও গোবিন্দচন্ত্ৰের ময়নামতী 
শাসনাবলী হইতে প্রকৃত অবস্থাৰ সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওযা যাষ ৷, 

সর্বশিব সম্বন্ধে আবও বলা হইযাছে-- 
বেনাবর্জিতগৌডবাজগ্ুকতালশ্ীনিজভ্রাতবি 
শ্রীমন্মুতিশিবে নিবেশ্ঠ বিপিনাবাসং 'স্বযং বাঞ্ছত| | 
অর্থাৎ ৰুদ্ধবয়সে সর্বশিব গৌডবাজ -নযপালেব গুকব আসন আপন ভ্রাতা ও শিষ্য 

দিষা স্বযং তপস্যার্থ বনগমন কবেন। সুতবাঁং নয়পাল প্রথমে সর্বশিবে 

শিষ্য এবং পরে শৈবাচার্য মুতিশিবেব শিল্তস্থানীয ছিলেন | অতঃপব লেখাটিতে সর্বশিবেব 
শিষ্য এবং মুতিশিবেব বন্ধু রূপশিব নামক শৈবাচার্য মৃত্তিশিবে মুণি নিৰ্মাণ ও 
প্রশপ্তিবচন| করাইয়াছিলেন বলিযা উল্লেখ কবা হইয়াছে। আচাৰ্যেব মুভিটি অবশ্যই 
উল্লিখিত মন্দিরে স্থান -পাইয়াছিল। এইরূপ ঘটনা ভারতের অন্যত্র অনেক আছে। 
কিন্তু বাংলাদেশের প্রাচীন ইতিহাসে ইহার অপর কোনো! দৃষ্টান্ত দেখা যায় না। 

আমাদেব আলোচনা! পাঠ কবিযা কেহ কেহ বলিতে পাবেন যে, আদি-মধ্য যুগেব 
ভারতবর্ষে ধর্মব্ষয়ক উদ্াবতা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইযাছিল ? তাই একই ব্যক্তিকে অবস্থা- 
বিশেষে বিভিন্ন ধৰ্মাবলম্বী রূপে বর্ণনা কবা অসম্ভব ছিল ন| ৷ আমাদের বিবেচনায় এইরূপ 
ধাবণ। অবশ্যই ভ্রান্ত। কাবণ অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, একই বংশে একাধিক নবপতিকে 
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একই সঙ্গে বিভিন্ন দেবতাব ভক্তর্ূপে বর্ণনা কবা হইয়াছে। পূর্বোল্লিখিত ধারণা সত্য 
হইলে, উহ্‌! সম্ভব হইত না। পুষ্ভভূতিবংশে প্রভাকববৰ্ধন ছিলেন পরমাদিত্যভক্ত ; কিন্ত 
তাহাব জ্যেষ্ঠ পুত্ৰ বাজ্যবর্ধন পবমসৌগত এবং কনিষ্ঠ পুত্ৰ হৰ্ষবৰ্ধন পরমমাহেশ্বব ছিলেন। 
এইরূপ গুর্জবপ্রতীহাৰ বাঁজবংশে দেবশক্তি ভক্ত ছিলেন বিষ্ণুব $ তৎপুত্র বৎসরাজ 
মহেশ্ববের ১ তাহাব পুত্র নাগভট ভগবতীব ; তাহাব পুত্র বামচন্দ্র সূর্যের এবং তৎপুত্র 
ভোজ ভগবতীব। বাঙলা দেশের কম্বোজবাজবংশের ইবদা তাঅশীসনে একজন 
নরপতিকে বলা হইযাছে পবমসৌগত এবং অপব একজনকে “বাসুদেবপাদাজপৃজানিরত- 
মানস'রূপে উল্লেখ কবা হইয়াছে! সেনবংশে বিজযসেন এবং বল্লালসেন পরমমাহেশ্বর 
ছিলেন; লক্ষ্মণসেন ছিলেন পবমবৈষ্ণব বা পবমনাবসিংহ এবং ,বিশ্বরূপসেন ছিলেন 
“ পরমসৌর | এই প্রসঙ্গে. আবো একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন! 
খ্ৰীষ্টীয় নবম হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দীব মধ্যে ভাবতেব বিভিন্ন স্থানে ( বিশেষতঃ বর্তমান 
মধ্যপ্রদেশে ) শৈব সাধনার ক্ষেত্রে মতমযৃব সন্প্রদায়েব শৈবাচার্ধগণ অসীম প্রভাব বিস্তার 
কবিষাছিলেন।: তাহাবা কাপালিক, কালামুখ প্রমুখ পাশুপত সম্প্ৰদাষ অপেক্ষা অনুগ্ৰপন্থী 
ছিলেন। তাহাদেব নামান্তে “শিব” বা ‘শম্ভু’ শব্দ থাকিতণ পক্ষাস্তবে উ্রপন্থীদিগের 
“রাশি” ‘শক্তি’ বা ‘জীয়’ নামান্ত দেখা যায। অন্ুগ্রপন্থী শৈবাচার্ষগরণেব সহিত বাংলা- 
দেশেৰ সম্পর্ক বিষয়ে এতদিন আমবা শুধু দক্ষিণ বাঁচেব পূৰ্বগ্ৰামবাসী বিশ্বেশ্বর শম্ভু বা 
বিশ্বেশ্ববশিবেব নাম জানিতাম। তিনি কাকতীয় বংশের সুপ্রসিদ্ধ বাজা- গণপতির 
( ১১৯৯-১২৬০ হী.) দীক্ষাগুরু ছিলেন এবং গণপতিব দাক্ষিণো বর্তমান আব্বপ্রদেশে 
কৃষ্ণ]নদীব দক্ষিণ তীবে সুবিস্তৃত ভূখণ্ড লাভ কবিয়! বিশ্বেশ্বৰ গোলকী নামক অতি বিশাল 
শৈবমঠ স্থাপন কবিষাছিলেন। এই মঠে নানা শাস্ত্ৰ পড়াইবাব বিদ্যালয়, প্ৰসূতিশালা, 
আবোগাশীলা! প্রমুখ অগণিত প্রতিষ্ঠানে বহু ছাত্ৰ, শিক্ষক, বৈদ্য, কর্মচাবী প্রভৃতি প্রতি- 
পালিত হইত। যাহা হউক, বিশ্বেশ্বৰ যে জন্মভূমি বাংলাদেশের কথা তুলিয়া যান নাই 
এবং এদেশেব সহিত সম্পর্ক বক্ষা কবিয়াছিলেন, একটি ব্যাপাবে তাহা বুঝা যায়। ১১৮৩ 
শকাব্দে অর্থাৎ ১২৬১-৬২ খ্রীষ্টাব্দে গণপতিব কন্যা ও উত্তবাধিকাবিণী বাণী রুত্্ান্বার 
রাজত্বকালে উৎকীর্ণ মল্কাপুব প্ৰশস্তি হইতে জানা যায যে, বিশ্বেশ্বৰ নিজের জন্মগ্ৰাম 
অর্থাৎ গৌড় দেশান্তর্গত দক্ষিণ বাঢ়েব পূর্ব-গ্রামেব অধিবাসী কতকগুলি শ্রীবৎসগোত্রীয় 
সামবেদী ব্ৰাহ্মণকে গোঁলকী মঠেব নিকটে তিন শত পুট্টিকা (প্রা ২৪০০ একব ) ভূমিতে 
বসাইযাছিলেন। ব্ৰাহ্মণের| মঠের সম্পত্তিব ও অন্যান্য আযব্যষের হিসাবপত্র রাখিতেন 
এবং সেই কার্ষেব পাবিশ্রমিকস্বরূপ আরও ১৫০ পুট্টিকা জমি ভোগ কবিতেন।. কোনে! 
ব্রাহ্মণের মৃত্যু হইলে যদি তাহার স্ত্ৰী হিসাববক্ষাব কাৰ্য কবিতে পারিতেন, তবে তিনি 
স্বামীব ন্যায় পারিশ্রমিক পাইতেন। . - 

আলোচ্য প্রশস্তিটি হইতে জানা গেল যে, দশম-একাদশ শতাব্দীতে উত্তৰ 
বাংলায় অনুগ্রপন্থী শৈব-সাধুগণেব অসামান্য প্রভাব ছিল। 


১৯শে ফাল্গুন ১৩৮০ (৩ মাৰ্চ, ১৯৭৪) তাবিখে বঙ্গীয় সাহিত্য -পরিষদ্‌ মন্দিরে অনুষ্ঠিত রমাপ্রসাদ 
চলের জন্মশতৃবাধিকী-সভায় লেখক কতৃক পঠিত । ৪ 
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ভারতায় প্রেক্ষাপটে বাঙলার অলঙ্কার শিল্পের ভূমিকা 
শ্রীভোলানাথ ভট্টাচার্য 
_ (পূৰ্বানুৰ্বত্তি ) 
॥ ছয় ॥ 

ভঙ্গ মুঘল এঁতিহা, নবাগত পাশ্চাত্য প্রভাব ও আঞ্চলিক দেশীষ ধারার বিচিত্ৰ 
সংমিশ্রণে আধুনিক অলঙ্কার বীতি প্রথমে কলকাতা ও বাঙলাদেশেব অন্যান্য সহবে এবং 
পরে সহরকেন্দ্ৰিক সভ্যতার পাবিপার্থিক অনুপ্রবেশেব পথ ধবে ক্রমে সারা বাঙলাদেশে 
আসব জঁকিয়ে বসল ! বাঙলার নিজস্ব অলঙ্কাব বলতে যদি কিছু নির্দেশ করা যায তবে 
তা দানা বেঁধে উঠল এই পর্বে এসে তাই বাঙালীর অলঙ্কাবেব আলোচনাষ এই পর্বে 
আগমন ও পববর্তাঁ সমন্বযের পর্বে উত্তবণেব ইতিবৃত্ত-_ছুই-ই স্বচ্ছ হওযা আবশ্যক | আমরা 
- এ যাবৎ ইংরেজ আগমনেব পূর্বে ভাবতেব অলঙ্কাব কোন্‌ পর্যাষে এসে পৌছেছিল তাঁর 
একটি সাধাবণ ইতিহাস নিযে ব্যস্ত থেকেছি। বস্তুতঃ বাঙালীব আদি ও প্রাকৃ-মধ্যযুগেব 
ইতিহাসের ষল্পলভ্য উপাদান থেকে যে সিদ্ধান্তে আসা চলে তা হল এই যেকিছু কিছু 
আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য সত্তেও বাউলাব অলঙ্কাৰ, অন্ততঃ অভিজাতকুলেব প্রথাবদ্ধ রীতিনির্ভব 
অলঙ্কার, মুখ্যতঃ উত্তৰ ভাবতীষ নাগর আদর্শেব দ্বাবা ববাবব আচ্ছন্ন ছিল। 

এ কথা স্মরণে বেখেই সংক্ষেপে বাঙলাব প্রাচীন ও মধ্যযুগেব অলঙ্কাবধাবাৰ গতিপ্রকৃতি 
_ পর্যালোচনা কবা যেতে পাবে. আমাদেব আদিষুগেব অলঙ্কাবেব ইতিহাস উদ্ধাব 

করতে আমরা! প্রত্বতাত্বিক আবিষ্কাব ও মৃত্তিবিচাব ছাভাও প্রাচীন সাহিত্যের দ্বারস্থ হতে 
পারি। তবে স্মবণে রাখা প্রযোজন এ আলোচনা পূর্বশর্ত ঃ মণিমুক্তা ও মুল্যবান্‌ ধাতু" , 
নিগ্নিত অলঙ্কারেব সামাজিক প্রচলন সামাজিক ধনোৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থার ওপর 
_ বহুলাংশে নির্ভরশীল । আর্থনীতিক খদ্ধি ও বন্টনব্যবস্থায সমৃতাঁৰ অভাব থাকলে সমাজে 
বিক্ষিপ্ত এঁশ্বর্যচর্চার নিদর্শন মিললেও ব্যাপক অলঙ্কাবাভ্যাস ও তজ্জনিত অলঙ্কারশিল্পেব 
ব্যাপক অগ্রগতি অসম্ভব । বাঙলাষ খঃ ১ম থেকে ধর্থ/ম শতক পর্যন্ত অনুকূল 
বহির্বাণিজ্যের কল্যাণে সমাজদেহে অৰ্থনীতিক পুনকজ্জীবনেব স্বল্পকাঁলীন এক জোয়ার 
আমর! দেখতে পাই । তাব আগে বা পবে এই অঞ্চলেব ধনোৎপাঁদনে উৎস ছিল মুখ্যতঃ 
কৃষি এবং এঁশ্বৰ্যধ ছিল মুফিমেয ভূষ্বামীদেব হাতে কেন্্রীভূত। এব অবশ্যম্ভাবী ফল বিপুল 
'ধনবৈষম্য | এই বৈষম্যের ঢেউ -অলঙ্কার-জগৎকে সবাঁসবি প্রভাবিত করেছিল। তাই ' 
প্রাচীন সাহিত্যের সর্বত্র ছুটি বিপবীতধর্মী চিত্র আমব| পাই--একদিকে উত্তবাপথেব 
অনুকরণে ধনী বিলাপীমহলে অভিজাত গহনাব ছডাছডি, আব অন্যদিকে সংখ্যাগুরু দরিদ্র 
ও পলীবাসীদের অঙ্গে অনাডম্বব প্রকৃতিজ অলঙ্কাবেব প্ৰাধান্য | 
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৩৮ সাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিক! বৰ্ষ ৮০ 


তবে সংখ্যাষ নগণ্য হলেও এবং উত্তৰ ভাবত থেকে ধার কব! নমুন! ব্যবহাৰ কবলেও 
বাঙলাব অভিজাত অলঙ্কাব-বিলাসীবা যে পরিমাণ মূল্যবান্‌-ধাতু ও ব্রত্বপ্রস্তব ব্যবহাবে 
অভ্যস্ত ছিলেন তা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকব নয। প্রাচীন বাঙলাব খনিজ সম্পদে তালিকা 
থেকে অনুমান সম্ভব যে দেশেব অর্থনীতিতে সমৃদ্ধিব জোয়াব না এনে দিতে পাবলেও 
অতগুলি মহার্ঘ উপাদান ঘবে বসে পর্যাপ্ত পৰিমাণে পাঁওয! যেত বলে তা স্থানীয় একটি 
আলঙ্কাবিক ঘবানা গডে উঠতে কম সহাযক হযনি। প্রাচীন সাহিত্যে বাউলাকে হীবা, 
রৌপ্য ও যুক্তাব দেশ বলে বাবংবাব উল্লেখ কব! হযেছে। কৌটিলোব অর্থশাস্ত্ৰেৰ একটি 
ভাস্ত অন্ুসাবে পৌণ্ড,ক ও ত্ৰিপুৰ (ত্ৰিপুৰা! ) হীবামণি প্রাপ্তিস্থানেব অন্যতম অবশ্য 
যুজিকল্পতরুব মতে কেবল দ্বাপৰ যুগেই নাকি পৌ দেশে হীবা মিলত। পৌওু.। বা 
উত্তববন্ষেব এই হীবকখ্যাতিব সমর্থনে বত্বপবীক্ষা, বৃহৎসংহিতা, নববত্বপরাক্ষা-ও রত্ব- 
সংগ্রহে অগণিত উল্লেখ পাওয়া যায। ববাহমিহিব এবং গরুডপুবাঁণের মতে যে আটটি 
অঞ্চলে হীবা মিলত, পৌণ্ড, তাব মধ্যে অন্যতম | কেউ কেউ অনুমান কৰেছেন যে, 
বজ্ৰভূমি অর্থাৎ উত্তববাঢেব নামকবর্ণেই প্রকাশ যে এখানে বজ বা হীরা পাওষা যেত। 
আইন-ই-আকবৰী অনুযাষী আঁবাব দক্ষিণ বাঢেব মদাঁবণ বা মন্দাবণে হীরা পাওয়া যেত | 
বজ্ৰভুমি বোধহয একদা! বাঙলা-বিহাব সীমান্তে অবস্থিত কোথ_রাব কাছাকাছি পর্যন্ত 
বিস্তৃত ছিল, এই কোথ বায জাহাঙ্গীবেব আমলেও অনেকগুলি হীবকখনি ছিল। কষলা! 
খনি অঞ্চলে হীবাপুবেব নামটি এই সূত্রে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হয। অগন্তিমত অনুসাবে 
বঙ্গে অর্থাৎ পূর্ববাঙলাষ প্রচুব হীবা পাওয়া যেত। গৌডিক নামে অগুৰু ফুলেব মত 
স্বচ্ছবৰ্ণ একবকম বূপো গৌডদেশে পাওয়া যেত বলে কৌটিল্য বলেছেন । গঙ্গানদীর 
মোহনাৰ কাছে সোনা পাঁওযা যেত এবং এদেশে প্রচুব সর্ণযুদ্রাব অস্তিত্ব ছিল। এ তথ্য 
পেবিপ্বীসেও বয়েছে | স্বর্ণসমার্থক তেলেগু শব্দ ‘বাঙ্গাব|” থেকেই “বাউল!” নামের উৎপত্তি 
এমন অনুমানও কবা হযেছে । মহাভাবতেব সভাপর্বেও বত্ুপবীক্ষা গ্রন্থে পূর্বভারতীয় 
উপকুলবতী দেশসমূহে মুক্তাব প্রাচুর্যেব উল্লেখ পাওয়া যায। পেবিপ্লাসেও গাঙ্গেয় 
উপত্যকাঁয মুক্তাব অস্তিত্বে কথা আছে। 
, প্রাচীন বাঙলাব খনিজ সম্পদেৰ এই উদাব চিত্রেব সঙ্গে অতি সঙ্গতিপূর্ণ মনে হয 
পুৰাতাত্বিক খননলব্ধ দেবমূৃতি ও যক্ষ-যক্ষিণীমূতিব অলঙ্কাব-বাহুল্য। আগেই বলা 


হয়েছে এইসব অলঙ্কাবেব মধ্যে কিবীট, কুণ্ডল, টিকা, হেমসূত্ৰ ও বতুজালিকার প্রাধান্য 


সুস্পষ্ট । , 


চর্যাপদ ও দৌহাকোষে যেসব অলঙ্কার ও মাণিক্যেব উল্লেখ পাওষ| যায় তা হল 
কাঙ্কাণ বাঁ কঙ্কণ, কানেট অর্থাৎ কৰ্ণভূষণ, কুণ্ডল, নেউব অর্থাৎ নুপুর, মণি, রঅণ বা রঅণা 
বা বষণ অর্থাৎ বত্ন। বিজযসেনেব নৈহাটি শাসনে রাজপুবাঙ্গনাদেব মুক্তাহাব ও মহানীল- 
রুদ্রাক্ষমালা নামক হাব ব্যবহাবেব উল্লেখ পাওয| যায়| বামচবিত ও পবনদূত গ্রন্থেব 


be) 


শে 


সং্যখা ৩ ভারতীয়' প্রেক্ষাপটে বাঙলাব অলঙ্কার শিল্পেৰ ভূমিকা ৩৯ 


বর্ণনায় যথাজুফেবামাবভী ও বিজয়পুৰ নগবেব ৷ বক্ষৰ আজ চোখে পডে। রাঁমচবিতে 
শুধু সুদৃশ্য অলঙ্কাবমণ্ডিত দোনাব বিচিত্র আসবাবপত্রেব উল্লেখ নয, হীবকখচিত ও বিচিত্র 
রত্বপ্রস্তরসমূদ্ধ নয়নাভিবাম অলঙ্কাবেব কথাও আছে এছাভা উল্লেখ পাঁওয়া যায রত্ব- 
থচিত ঘুজ্ঘ,বেব, যুক্তা-মবকত-নীলকান্তমণি+ চুনী প্রভৃতিব বিলাসঃবহুল প্রয়োগেব | 
সোনা-রূপাব ছডাছড়ি তো ছিলই। প্রকৃতপক্ষে, ১০ম-১ ১শ শতক পৰবৰ্তী লিপিগুলিতে ও 
নাগরসাহিত্যে মনিবতুখচিত ধাতব অলঙ্কাব ও সোনা-বপোব -তৈজসপত্রেব প্রাচুর্য সহজেই 
নজরে আসে। এঁশবৰ্ষেব এমনই ঘটা যে বাজপ্রসাদেব ভূত্যকুলেব বমণীদেব অঙ্গেও শোভা 
পেত হাব, কর্ণাষ্্রী, মালা|, স্বর্ণবলয," মল প্রভৃতি, এ সমাচাব পাওষা যাচ্ছে দেওপাঁডা 
প্রশত্তি থেকে ।- সদ্বক্তিবীৰ্ণামৃতে উদ্ধৃত কবি শুভান্কেব শ্লোকে আছে একটি বাত্বষ বর্ণনা 
রাজপ্রাপাদের প্রশস্ত চত্বরে যুবতীবা যখন খেলাব ছলে নিজেদের মধ্যে লভাইতে মেতে 
উঠল তখন তাঁদেৰ কঃঁহার ছি'ডে মুক্তোব গুচ্ছ ছডিযে পড়ে এখানে ওখানে | নৈষধচবিতে 
ধনীর" ছুলালীব বিবাহসজ্জাষ স্থান পেষেছে মণিকুণ্ডল, সাতলহর মুক্তামালা, শাখা ও 
'সোনাব বাল| ৷ কর্ণকুগুল, কর্ণাসবী, অস্ুবীযক, কণ্ঠহাব» বলয়, কেমুব, মেখলা" প্রভৃতি 
অলঙ্কাব স্ত্রী ও পুরুষ উভযেই পবতেন। মধ্যযুগেও এই একই প্রথাব অনুসৃতি চোখে 
পডে। 

সাধাবণ গৃহস্থ ও পল্লীবাসীবা কিন্তু এই বতুবিলাস থেকে নিতান্তই বঞ্চিত ছিলেন। 
চিরদাবিদ্রেব মধ্যে তারা প্রসাধনী সামগ্রীব জন্য প্রকৃতিব ওপৰ নিৰ্ভৰ কবে সন্তষ্ট 
থাকতেন। নগববাসিনী বিলাসিনীব চালচলনও তাদেব অপছন্দ ছিল। কবিচন্দ্র এই 
পল্লী প্রদাধনেব- মনোবম চিত্র একেছেন। পল্লীবধূব কপালে কাজলেব টিপ, হাতে 
জ্যোৎস্নাব চেষে সাদা পদ্মমৃণালেব বালা, কানে কচি বিঠে ফুলেব ভূষণ আব ভিলপল্লবে 
শোভিত কববী। প্রবনদূতেব বর্ণনা অনুসাবে বসময সুন্মদেশে ব্রাহ্মণ-কুলাঙ্ষনা কানে 
পবতেন নবচন্দ্রকলাব মত স্নিগ্ধ কোমল কচি তাঁলপাতাব কর্ণাভবণ। ফুলেব মালাব চলন 
ছিল,খুব | উমাপতিধব বিবচিত বিজযসেনেব দেওপাডা প্রশস্তিতে একটি ইঙ্গিতপূৰ্ণ শ্লোক 
আছে। গ্রামেব ব্রান্মণকন্যাব| মণিবত্বেব মুখ কখনো দেখেন নি, তাবা,চিনতেন লাউ- 
কুমডো ফুল, দাড়িম-বীচি, তুলোব বীজ আব সবুজ শাকপাতা | বিজয় সেনেব দৌলতে 
যখন তাবা সহবে বসবাস কবে -ধনশালী হলেন, তখন নাগবিরুব! ব্রাহ্মণীদেব সনাতন 
প্রসাধনী, থেকে সোন|, রূপো, মুক্তোঃ মবকতেব তফাৎ ভালে! কবে চিনিয়ে দিলেন। 
চর্যাপদে অন্যান্য সংসাববন্ধনহীন শ্রেণী অলঙ্কাবেব কথা আছে। কাপালিকেবা গলাষ 
হাভেব মালা পৰৃতঃ অবণ্য-পর্বতবাসী শববেব পবিধেষ ছিল মযৃবেব পাখা, তাব গলায 
থাকত গুঞ্জাবীচিব মালা, কানে বজ্ৰকুণ্ডল। (ক্রমশঃ) 


টিসি 
উন্নীত 
বসস্তুরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ আবিষ্কৃত ও সম্পাদিত। 
জাতীয় অধ্যাপক শ্রীন্নীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখিত 
-  শ্ীকৃষ্ণকীর্ভনের আলোচনা সম্বলিত 
নবম সংস্করণ 
 শ্রীমদনমোহন কুমার সম্পাদিত । 
রামেন্দ্রসুন্দৰ ভ্রিবেদীব মুখবন্ধ, রাখালদাস বন্যোপাঁধ্যাষের, ্ীকষককীর্তনের 
- লিপিকাল” বসন্তবঞ্জনেব পুনলিখিত ভূমিকা, বিভিন্ন সংস্কবণের পাঠাস্তর, বিস্তৃত টাকা- 
টিপ্পনী, শব্দসূচী এবং বসন্তরঞ্জনের জীবন ও শৰীকৃষ্ণকীৰ্ভন পুথি - সম্বন্ধে বহু ৯ ও 
তথ্য নবম সংস্কৰণে সংযোজিত ॥ 
বসত্তবগ্তনেব অপ্রকাশিতপূর্ব আলোকচিত্র, স্বহস্তলিখিত কড্চা ও পত্রাদিব আলোক" 

চিত্র এবং শ্রীকৃ্চকীর্ভন পুথির বিভিন্ন ছাদের হস্তাক্ষবের ১২ খানি পূর্ণ পৃষ্ঠার হাফটোন 
ছবি। মূল্য ত্ৰিশ টাকা ৷৷ 

* “এই সংস্কৰণ জীকৃষ্ণকীৰ্ত্তনেব মৰ্য্যাদা প্রকৃতভাবে রক্ষা কবিতে পারিয়াছে বলিষা 
আমরা মনে কবি। এবং যে মনীষী এই গ্রন্থ আবিষ্কাৰ কবিষা বাঙ্গালী জাতিকে উপহার, 
দিয়া এবং তাহার প্রথম সম্পাদনা কবিয়া জাতিকে চিবকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ কবিয়া 
গিয়াছেন, সেই পুণাশ্লোক বসস্তবঞ্জন বায বিঘ্বদ্ব্ভেব জীবনবৃত্ত ও কৃতিত্ব সম্বন্ধে রি 
নৃতন তথ্য আবিষ্কাব করিযা আমাদের খষিখণ পবিশোধেব কথঞ্চিৎ চেষ্টা করিয়াছি।” 

_ শ্রীন্ুনীতিকুমার.চট্রোপাধ্যায়। *' 


ল=ল্ৰলানিশ্ৰান বন্ৰলেল্যাগসাশ্যান্ম = 


ক্তীশ্ৰন ও ক্কাল্ 
আীমদনমোহন কুমার প্রণীত 
কবি করুণানিধানেব ব্যক্তিজীবন ; দেবেন্দ্রনাথ সেন: অক্ষষকুমার বভাল, গিবীন্দ্র- 
মোহিনী দাসী, দ্বিজেন্দ্রলাল বায, ববীন্দ্রনাথ ও ববীন্দ্রপবিমগ্ডলেব কবি যতীন্দ্রমোহন 
বাগচী, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, কুমুদবপ্তন মল্লিক, কালিদাস বায, মোহিতলাঁল মজুমদার, 


হেমচন্দ্ৰ বাগচী, সাবিত্রীপ্রন্ন চট্টোপাধ্যায় প্রমুখেব সহিত ককণানিধানের সম্পৰ্ক; . 


সতীশচন্দ্ৰ বাগচি, প্রভাতকুমাব মুখোপাধ্যাষ, প্রমথ চৌধুৰী, জগদিন্দ্ৰনাথ রাষ, সুধীন্দ্ৰনাথ 
ঠাকুব, মণিলাল গঁঙ্গোপাধ্যায, অমূল্যচবণ বিদ্যাভুষণ, বাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যাষ প্রমুখের 
সহিত অন্তবঙ্গত| ; কবিব প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত কাব্যগ্ৰন্থেব পূর্ণাঙ্গ আলোচনা ; কবির 
লিখিত ও কবিকে লিখিত অপ্রকাশিত পত্ৰগুচ্ছ ; বিভিন্ন সাময়িকপত্রে বা. গ্রন্থে প্রকাশিত 
" করুণানিধানেব সমগ্র কবিতাব, বর্ণানুক্রমিক সূচী সমন্বিত করুণানিধান ও সমসাময়িক 
সাহিত্যজগৎ সম্পৰ্কিত আকব-গ্ৰন্থ। . 

“এই বইখানি বাঙ্গালা কাব্য-দাহিত্যের আলোচনাষ এবং যুগপৎ জীবনী- হি 
উন্নয়নে একখানি বহুমূল্যবান আকব-্রন্থ হইষা থাকিবে ।” 

--আীস্তুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় । 

কবিৰ স্বাক্ষৰিত অপ্ৰকাশিত প্রতিকৃতি ও অন্যান্য ৪ খানি দুৰ্লভ হাফটোন চিত্ৰ | 
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শ্রীনদনমোহন কুমার প্রণীত ৷ 

বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষৎ সৃষ্টির গোডাব কথা, ১৮৭২ খ্ৰীঃ হইতে ১৮৯৩ খ্ৰীঃ পর্য্যন্ত 
পরিষৎ প্রতিষ্ঠার চিন্তা, কল্পনা ও প্রয়াস্বে কাহিনী ; নবজাত পরিষদের আদৰ্শ ও কর্মসূচী 
প্রসঙ্গে জন্‌ বীম্স, ফ্রীড্‌,বিখ্‌ মাঝ্স ম্যূলবঃ মনিয়ব-উইলিয়ম্স, উইলিষম উইল্সন হাণ্টাব, 
জর্জ বাৰ্ডউড, প্রমুখ ইউবোপীয মনীষীব অমূল্য, পত্রাবলী ; তাহাদের সহিত লিওটার্ড, 
বিনয়কৃষ্ণ দেব, হীবেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখেব যোগাযোগ ; বঙ্কিমচন্দ্র বমেশচন্ত্র ববীন্দ্রনাথ, 
রামেন্রসুন্ববেব সহিত সাহিত্যপবিষদেব সংযোগ ; মাতৃভাষার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের 
ইতিহাস অনুসন্ধান এবং মাতৃভাষা রচিত সাহিত্যে আদর্শ উন্নয়নের জন্য পাশ্চাত্তা- 
শিক্ষিত বন্নসাহিত্যপ্রেমীগণের সম্মিলিত প্রযাস--বঙ্গসংস্কৃতিব তথা ভারত-সংস্কতির এক 
বিস্মৃত অধ্যায়ের পুনরুদ্ধাব ॥ 

“উপযুক্ত গবেষকেব গভীব অধ্যয়ন এবং অভিনিবেশেব কাছে এখনও ভাগাক্রেমে 
কখনও-কখনও এইরূপ, মূল্যবান সামগ্রী আত্মপ্রকাশ কবিয়া থাকে এবং তদ্দারা 
অনুসন্ধিৎমুব সম্ধানকাধ্োর গৌরব সূচিত কবে | 

এতাবৎ সাধারণ্যে অজ্ঞাত কতকগুলি প্রামাণিক তথ্য বর্তমান গ্রন্থের লেখক তাহার 
অক্লান্ত অধ্যবসায়, পবিশ্রম ও উৎসাহে উদ্ধাব করিতে সমর্থ হইয়াছেন, এবং তাহাৰ 
ফলে এই সমস্ত মূল্যবান্‌ দলিল আমবা প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হইযাছি। 

এই কাজে যিনি নিজেরই উৎসাহে এবং আগ্রহে অবতীৰ্ণ হইযা আমাদের কাছে এমন 
অনেক আশ্চর্য্য এবং মনোহর তথ্য আহৰণ কবিষা এই পুস্তকে পৰিবেষণ করিলেন, 
তাহার কাছে সমগ্র বঙ্গভাষী জাতির তথা আধুনিক ভারত-সংস্কৃতির আলোচিকদের 
সকৃতজ্ঞ খণ স্বীকার কবিতেই হয়” _ শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার ৷ 

শ্রীজ্ঘনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ॥ 
মোট পৃষ্ঠাসংখযা ২৬০; চারথানি দছুত্রাপ্য হাফ্‌টোন চিত্র, পুরাতন দলিলপত্রের ১২ খানি 
আলোকচিত্র। দাম পনের টাকা ৷৷ 
বঙ্গীয় সাহিত্য পৰি 


', ৭1: ইন্দিরা দেবী টৌধুরাণী, 
"_ হিবগ্য় বন্দ্যোপাধ্যায় 7. - 
ভাৰতৰ নিৰ স্বৰ্যুগে দেখি নাবী পুরুষেব সমকক্ষরূপে স্বীকৃত | তিনি বৈদিক 
যুগে সংহিতাব সূক্ত,বচন| কবেছেন। উপনিষদে দেখি তিনি বিতর্ক-সভাষ পুরুষ দার্শ- 
নিকেব সঙ্গে প্রতিযোগিতা কবছেন। তুলনাষ উনবিংশ শতাব্দীৰ বাংলাব সমাজে দেখি, 
নারী নিপীডিত, নিগৃহীত এবং শৃঙ্খলিত, 'অন্দবমহলে অবকদ্ধ জীবন তাঁব উপর কঠিন হস্তে 


সমাজনেতা আবোপ কবেছেন। 'লেখাপডাঁর সহিত সংঅব নেই। পুরুষের সেবাই তাব 
একমাত্র কর্তব্য বলে নির্ধাবিত হযেছে । 


নারীব এই এঁকাস্তিক অবনতা অবস্থা হতে উন্নষনেব জন্য বামমোহন যে আন্দোলন 
' সুরু কবেছিলেন ঈশ্ববচন্দ্র বিষ্ভাসাগব তাব উপযুক্ত উত্তবাধিকাবী হিসাবে তাকে পুনরু- 
জীবিত কববাব 'ব্রত গ্রহণ কবেছিলেন। তিনি বেশ বুঝেছিলেন যে নাবীকে জাগ্রত 
কবে তাব“নিজেব অধিকাবে প্রতিষ্ঠিত করাব বিশেষ প্রযোজন আছে। তিনি চেষেছিলেন 
নাবী নিজেৰ অধিকাৰ সম্বন্ধে সচেতন হবাব জন্য উচ্চশিক্ষা পাক। তাই বাংলা প্রথম 
বালিকা প্রতিষ্ঠান বেথুন বিষ্ভালযকে তাব প্রথম সম্পাদকরূপে গডে তোলেন। তাই 
যখন চন্দ্ৰমুখী বসু ১৮৮৪ খুষ্টাবে প্রথম মহিলা পৰীক্ষাৰ্থী হযে এম. এ. পরীক্ষা উত্তীৰ্ণ হন, 
তিনি চন্দ্রমুখীকে একটি গ্রন্থ উপহাব দিষেছিলেন ৷ 

' চন্দ্ৰমুখী যে দৃষ্টান্ত স্থাপন কবেছিলেন তাব অনুসবণ কবেছিলেন ঠাকুববাডীব দুই 
মেযে | উভষেই পববর্তাঁ জীবনে স্বনামধন্য হযেছিলেন। তাঁদেব একজন হলেন মহথির 
দৌহিত্ৰী স্বৰ্ণকুমাবী দেবীব কন্যা সবলা দেবী । অপবজন'হলেন ভাব পৌত্রী সত্যেন্দ্ৰনাথেব 
কন্যা ইন্দিবা দেবী। সবল| দেবী ছিলেন ইন্দিবা দেবীৰ থেকে এক বছবেব বড। উভযেই 
অনার্স সহ বি. এ. পাশ কৰেন | সবলা দেবী পাশ কবেন' ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে, আব ইন্দিবা দেবী 


১৮৯২ খৃষ্টাব্দে । তিনি ঘরে পড়ে ফবাসী ভাষাষ অনার্সে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীৰ্ণ হন ৷ আজ 
ইন্দিরা দেবী আমাদের বিশেষ আলোচনাব,বিষষ ! 


'ইন্দিবা দেবীর. জীবন যে এইভাবে বিকাশেৰ পথে এগিষে গিয়েছিল, তা অকাবণে 
নয়। তাৰ জন্য বিশেষ কৃতিত্ব হল ভাবতেব প্রথম ভাবতীয় সিভিলিয়ান মহবিব দ্বিতীয পুত্ৰ 
সত্যেন্দ্ৰনথেব সত্যেন্দ্রনাথ যেটিকে তাব জীবনেব ব্রত বলে গ্রহণ কবেছিলেন তা হল 
নাবীকে শৃঙ্খলিত অবস্থা হতে মুক্ত কবে নিজেব অধিকাবে প্রতিষ্ঠিত কবা। বিলাতেব 
সমাজে মেযেদেব স্বাধীন জীবনযাত্রা বীতির সহিত পবিচিত হযে ভাব এই ইচ্ছা আবও 
বলবতী হযে )ওঠে। তিনি তাৰ বচিত “আমাব বাল্যকথা” নামক গ্রন্থে লিখেছেন ঃ 

“আমি ছেলেবেলা থেকেই স্ত্রীস্বাধীনতাব পক্ষপাতী । মা আমাকে অনেক সময 
ধমকাইতেন) “তুই মেয়েদের নিযে মেমদেব মত গডেব মাঠে বেভাতে যাবি নাকি?” 
আমাদেৰ অন্তঃপুবে যে কযেদখানাঁব মত নবাবী বন্দোবস্ত ছিল তা আমাব আদবে ভাল 
লাগিত না।» 

১ 
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তাই তিনি পত্নী জ্ঞানদানন্দিনী দেবীকে তিন বছব বিলাতে বেখে দিযেছিলেন। ভাব 
ধাৰণা? পশ্চিমেৰ নাবীসমাজেব সহিত পবিচিত হলে এই মহিলা দেশেব নাবীদের 
নিজেদের অধিকাবে প্রতিষ্ঠিত কববাব প্রযোজনীযতাকে উপলব্ধি করবেন। তীব সে 


আশা পূর্ণ হযেছিল। ৮৮%" সতত ৬৯৬১৬৬%১৯৬১৬১,। 
বিশিষ্ট ভূমিক! গ্ৰহণ কবেছিলেন। ;- 


জ্ঞানদানম্বিনী দেবী যখন বিলাতে যান তখন ইনিবা হি নর সুতরাং 


বালো তিনি পাশ্চাত্য সমাজেৰ নাৰীদেৰ স্বাধীন পৰিবেশেৰ সহিত পরিচিত হবাব সুযোগ 
পেয়েছিলেন। 


বলা বাহুল্য পিতামাতাব তত্বাবধানে তিনিও স্বাধীন পরিবেশের ময়ো উ্শিষ্ষা লাভ 
করে চলেন। তাবই সার্থক পবিণতি হিসাবে দেখি তিনি ১৮৯২ খু্টাবে প্রথম শ্রেণীতে 
অনার্স সহ বি.এ. পৰীক্ষায় উত্তীৰ্ণ হন পবিবাবেব সাংস্কৃতিক পবিবেশ তাঁকে সঙ্গীত চর্চায় 


উৎসাহিত কবেছিল। ফলে পিয়ানো এবং ববীন্দ্র সঙ্গীতে তিনি অসাধাবণ ব্যুৎপত্তি লাভ 
কবেন। 


কয়েক বছৰ পরে ব্যারিস্টাব প্রমথ চৌধুবীব সহিত তাঁব বিবাহ হয়! ইনি কলিকাতা 
বিশ্ববিভ্ভালযের কৃতী ছাত্র। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে এম, এ.তে দর্শনে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান 
অধিকাব কবে উত্তীর্ণ হন | পবে বিলাতে গিয়ে ব্যাবিস্টারি পাশ করে ফিরে আসেন। 
ক্ষুবধাব বুদ্ধি, সাহিত্যচর্চায় বিশেষ অনুবাগ |! এমন যোগ্যেব সঙ্গে যোগ্যের মিলন কচিৎ 
ঘটে। উত্তবকালে প্রমথ চৌধুবীব সাহিত্যে প্রতিষ্ঠায় তাব গুণবতী পত্নীর সাহচর্য নিশ্চয় 
বিশেষ সহাঁধতা করেছিল। প্রাচীন বয়সে তাঁবা উভযেই কলকাতা ত্যাগ কবে 
শান্তিনিকেতনে বাস কবতে আবম্ভ কবেন। সেখানে বিশ্বভাঁবতীর জন্য যখন প্রথম উপা- 


চার্ধ পদ সৃষ্টি হয, ইন্দিবা দেবীই সেই পদ অলঙ্কৃত কবেছিলেন। সেখানেই পৰিণত বয়সে 
১৯৬০ খৃষ্টাব্দে তাঁব জীবনদীপ নিৰ্বাপিত হয | 


আমাদেৰ পবম সৌভাগ্য ববীন্দ্রনাথ ও ইন্দিবা দেবীব মধ্যে একটি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, গড়ে 
উঠেছিল। খুডো এবং ভাইৰিব মধ্যে এমন প্ৰীতিব বন্ধন ইতিহাসে বিবল। তাবা 
কাছাকাছি থাকেন নি, দূবে থেকেছেন; কাবণ ইন্দিবা দেবীব জীবনেব প্রথম অংশ 
অতিবাহিত হয়েছে পিতাৰ সঙ্গে সুদুব বোম্বাই প্রদেশে। তবু এই আকর্ষণ। দৃবত্বের 
ব্যবধান হেতু চিঠিপত্রেই সংযোগ বক্ষিত হযেছে। এব সূত্রপাত হয যখন ইন্দিরা দেবী 
মায়েব সঙ্গে বিলাতে ব্রাইটনে বাস কবতেন | মেজদা সঙ্গে প্রথম বিলাতঃগিষে কিছু 


দিন ব্রাইটনেই ববীন্দ্রনাথকে যাপন কবতে হ্য। তখন ভাইপো ও ভাইঝিব সহিত 
ঘনিষ্ঠতা লাভেৰ সুযোগ হয | 


এই গ্নেহবন্ধন পবস্পবের চিঠিব আদান-প্রদানের মধ্য দিষে দীর্ঘকাল পুঠিলাভ 
কবেছিল। আমব| রবীন্দ্রনাথেব লিখিত চিঠিগুলি সংবক্ষিত অবস্থায় পাই; কিন্তু 
ইন্দিব! দেবীব লিখিত চিঠিগুলি পাই না। পেলে বোঝা যেত তিনি নিপুণতাব সহিত 


bd) 


সংখ্যা_৪ ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী ৩ 


প্রথিতযশা রবিকাকাব সঙ্গে ভাববিনিময কবছেন। রবীন্দ্রনাথের লিখিত চিঠিগুলি 
ইন্দিবা দেবী সযত্তে রক্ষা কবেছিলেন এবং ফলে তা, পৰে ‘ছিন্নপত্ৰাবলী’ নামে প্রকাশিত 
হযেছিল। চিঠিগুলিতে এমন বিষয় নেই যা স্থান পায নি! সেগুলির রচনাকাল 
১৮৮৭--১৮৯৫ | ইন্দিরা দেবী তখন বাল্যজীবন, শেষ কৰে তারুণো ধীবে ধীবে পদার্পণ 
করছেন। তাতে যেমন উত্তববঙ্গের নৈসগিক শৌভাব বর্ণনা আছে, বিভিন্ন মানুষের 
ও অভিজ্ঞতার উল্লেখ আছে, তেমন সাহিত্য সম্বন্ধে গভীব চর্চা আছে; এমন কি বেদান্ত 
নিষেও আলোচনা আছে। এটা সম্ভব হত না যদি না তিনি ইন্দিবা দেবীব মত সংবেদন- 
শীল শ্রোতা পেতেন, যিনি পত্রলেখককে অসংকোচে প্রাণ খুলে নিজের মনের ভাব ব্যক্ত 
কবতে উৎসাহিত করতে পারতেন | 

এ বিষয় ববীন্দ্রনাথ ভালবকম অবহিত ছিলেন। তাব ৭ই অক্টোবর ১৮৯৪ তাঁবিখে 
লিখিত চিঠিতে তিনি একথা স্বীকাব কবেছেন। তিনি এই প্রসঙ্গে বলেছেন; . 

“আমি তো আবও অনেক অনেক লোককে চিঠি লিখেছি, কিন্তু কেউ আমার সমস্ত 
লেখাটা আকর্ষণ করে নিতে পাবে নি।'*''** তোব অকৃত্রিম স্বভাবের মধ্যে একটি সবল 
স্বচ্ছতা আছে, সত্যের প্রতিবিশ্ব যেন তোৰ ভিতরে বেশ অব্যাহতভাবে প্রতিফলিত হয ।” 

এইভাবে “ছিন্নপত্রাবলী” ইন্দিবা দেবীৰ জীবনে সব থেকে বড কীর্তি হয়ে দাঁভায়। 
বিশ্বের পত্রসাহিত্যে তার একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। বাংল! সাহিত্যের এই সৌভাগ্যের 
পথ প্রস্ততিব জন্য ইন্দিবা দেবী চিবকাল স্মবণীয হযে থাকবেন | 

ইন্দিবা দেবীব নিজস্ব সাহিত্য বচনাব নিদর্শন যৎসামান্য | কিন্তু তাঁৰ তাৎপর্য গভীর | 
পিতামাতাব প্রতি বিশেষ কর্তব্য হিসাবে তিনি “পুবাতনী” নামে একটি গ্রন্থ, সম্পাদনা 
কবেন। তাতে আছে তাৰ মাতা জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর স্মৃতিকথা এবং ভব মাকে 
লিখিত তাৰ পিতার পত্রীবলী। ঠাকুৰ পৰিবাব সম্পর্কিত গবেষণাব কাজে এটি একটি 
মূল্যবান আকরগ্রন্থ হিসাবে বিবেচিত হবাব যোগ্য। তাৰ নিজেব ৰচিত গ্ৰন্থ ‘রবীন্ত্র- 
সঙ্গীতের ত্ৰিবেণীসঙ্গমে’ রবীন্র-সঙ্গীতেব ক্রমবিকাশ অনুধাবন কবতে একটি মূল্যবান গ্রন্থ ৷ 

‘কডি ও কোমল’ কাৰ্যগ্ৰন্থেব.অন্তৰ্ভুক্ত একটি কবিতাষ রবীন্দ্রনাথ ইন্দিরা দেবীকে 
একটি আমীর্বাণী জানিষেছিলেন এমন এক সময যখন তিনি নিতান্তই বালিকা। তাতে 
আছে £ 

সুন্দব মুখেতে তোব মগ্ন আছে ঘুমে 
একখানি পবিত্ৰ জীবন । 
ফলুক সুন্দর ফল সুন্দর কুসুমে টু 
আশীর্বাদ করো মা গ্রহণ । 

“ দেখা যায তার ববিকাঁকাব এই আশীর্বাদ তাব জীবনে অক্ষরে অক্ষবে সত্য হযে 
উঠেছিল। তব দীর্ঘ জীবন সুন্দৰ ফুল ও ফলে সমৃদ্ধ হষে সার্থকতামন্তিত হষেছিল। 

বঙ্গীয় সাহিত্য পৰিষদে ইন্দিরা দেবী চৌধুবাণীব অন্মশতবাধিকী অনুষ্ঠানে (২৯শে চৈত্র ১৬৮০) পঠিত | 


ৰত 


" ইন্দিরাদেধী স্মরণে 
" চিত্রিতা দেবী - 


' অনেক মানুষেব জীবনেই কাবোৰ উপাদান থাকে সত্যি, কিন্তু কজনে আব জীবনকে 
কাব্যের মতো কবে গডে তুলতে পারে? কাব্যেব'মত ছন্দিত সুষমায মণ্ডিত কাব্যের 
মত অর্থবহ, ব্যঞ্জনাময ; কাব্যেব মত ছুঃখসুখেব কাহিনীব মধ্যে জন্মলাভ কবেও সেই 
ইতিবৃত্তট্কুব গণ্ডী পেবিষে সর্বমানবেব চিত্তলোকে উত্তীৰ্ণ হবাব. মতো! সৌন্দর্ধ্যময সুক্ষ 
শরীব ধাবণ কবতে পাবে । 

উনবিংশ শতাব্দীৰ শেষভাগে এমন কষেকজন মনস্বী ও মনদ্বিনীব আবির্ভাব হষেছিল, 
ধারা জীবনকে অনুশীলিত পৰিশীলিত কবে কাব্যে মত রসসমৃদ্ধ ও ছন্দোময কবে তুলতে 
পেরেছিলেন । ইন্দিব| দেবী তাদেব মধ্যে একজন | 

উনবিংশ শতাব্দী পৃথিবীৰ পক্ষেই গৌববেব কাল। বাংলা তথা ভারতেব নবজাগ- 
রণেব সুত্রপাঁতও সুরু হযেছিল গত শতাব্দীৰ সুকতে, যদিও বামমোহনেব জন্ম হয 
অষ্টাদশ শতাব্দীৰ শেষভাগে | উনবিংশ শতাব্দীৰ ইতিহাস আলোচনা কবা অবশ্য এ 
প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয। 

আমবা আজ ইন্দিবা দেবীব শত বৎসবেৰ জন্মতিথি উপলক্ষ্যে দেই স্মবণীযা 
ববণীযাকে স্মবণ কবতে এসেছি । ববণীযা অর্থাৎ শ্রেষ্ঠা | ইন্দিবা দেবীকে নিঃসন্দেহে 
বমণীশ্রেষ্ঠা বলা চলে৷ 

' আজকেব যুগে বমণীকে বিশেষ কবে বমণীভাবে দেখবাব কথা ভাবা হয না। নবনাবী 
নিবিশেষে মানুষ আজ মানুষ নামেই পবিচিত হতে চাষ । সেই জন্যেই এযুগে স্তরীপুরুষ 
(বিশেষত ইযোবোপে ) শুধু যে তাদেব পোষাকেব তাবতম্য ঘুচিষে দিতে চাইছে তাই 
নয়, পুরুষ তাব পুরুযোচিত কীতিকলাপ এবং নাবী তাব বমণীসুলভ বিশেষ গুণগুলির 
দিকে আব মন দেবাব প্রযোজন বোধ কবছে ন| | 

ইন্দিবাদেবী কিন্তু বিশেষভাবে বমণী। যদিও সেযুগে যে সমস্ত গুণাবলী বিশেষভাবে 
পুরুষৌচিত বলে গণ্য হত ইন্দিবাদেবী সে সমস্তই অনাযাসে আযত্ত কবেছিলেন। যেমন 
সেযুগে বাঙালী পুরুষদেব পক্ষেও মোটামুটিভাবে 8. 4. পাশ করাটাই যথেষ্ট কৃতিত্বের 
পরিচয বলে মনে কবা হোত। তাতেই মুন্সিফ, সাঁবজজ২ এমনকি ডেপুটী হওযাও 
হযত দুৰ্লভ হোঁত না। ইন্দিবাদেবী ১৮১৯ বছব ব্যসে B. A. পরীক্ষা প্রথম বিভাগে 
প্রথম স্থান অধিকাৰ কবে যুনিভাগিটী থেকে “পদ্মাবতী মেডেল” পান ৷ এদিকে আবাব 
Trimty College থেকে ৮00.810-এব ডিপ্লোমা পাশ কৰেন | 

শিক্ষাৰ দিক থেকে তিনি কোন পুরুষেব চেষে কম ছিলেন না। আবার বমণীব 
বিশেষ সছ্গুণগুলির একটাও তিনি পরিত্যাগ কবেন নি। “স্নেহে মাতা, কর্মে সে পুরুষ” 


সংখ্যা--৪ _, ইন্দিবাদেবী স্মবণে ৫ 


চিত্রাঙ্গদার এই বাণী তাব জীবনে সত্য হযেছিল। পবিবাবেব সকলেব দেখাশোনা 
গৃহস্থালীর কর্তব্য, সবদিকে তাব নিবলস সজাগ দৃষ্টি ছিল। শুনেছি আশ্রিত পবিজনদেব 
খাবাব সময তিনি একটা বেতের মোডায বসে ভূত্যদেব কাছে বাজাবেব হিসাব নিতেন। 
এই সুযোগে লক্ষ্য বাঁখতেন তাঁদেৰ ঠিকমত যত্ন কবে খেতে দেওয়া হচ্ছে কিনা । = 

এছাডা তাব অসাধাবণ পাতিত্রত্য ধর্ম তাকে চিবকালেব যশস্বিনী ভাৰতীয় নাবীদেব 
সমগোত্ৰীষা করে তুলেছে। গান্ধাবীব সঙ্গে তাব তুলনা কবলে বেমানান হয না। 
যৌবনে তিনি ছিলেন সর্বকর্মে স্বামীর সহকথরিণী ও সহ্ধন্মিণী। নিজে তিনি শুধু যে উচ্চ- 
শিক্ষিতাই ছিলেন ত| নয, পাবিবাবিক উত্তবাধিকাব সূত্রে সাহিত্যক্ষেত্রেও শক্তিব স্বাক্ষব 
বেখেছেন। নাবী উক্তি”, প্রবীন্দ্রসঙ্গীতেব ত্রিবেণীসঙ্গমে”, “ববীন্্রস্মৃতি”, “বাংলাৰ 
স্ৰীআচার”, “হিন্দুসংগীত”, “ববীন্্রস্থৃতি”, প্রভৃতি কযেকটা বইএব মধ্যে তিনি তাব সাহিত্য- 
রচনার পরিচয রেখে গেছেন। চেষ্টা কবলে এবং ইচ্ছে কবলে নিশ্চযই আবে! লিখতে 
পারতেন, কিন্ত স্বামী প্রমথ চৌধুবীব সাহিত্যজীবনেব সঙ্গিনী হওযাকেই তিনি বেশী কাম্য 
মনে কবতেনএ তিনি “বীববল”কেই বড কবতে চেষেছিলেন, নিজেকে নয | শুনেছি প্রমথ 
চৌধুরী বা বীববলেব লেখা “চাবইযাবী কথা”ব এত চমৎকাব ইংবাজী অনুবাদ কবেছিলেন, 
যা.পডে অনুবাদ না মৌলিক বচনা--বোঝা যেত না। সবুজ পত্র প্রকাশের সময তিনি নানা- 
ভাবে স্বামীকে সাহায্য কবেছেন। এদিক থেকে তিনি পাশ্চাত্য আদর্শে যথাৰ্থ জীবনসঙ্গিনী, 
আবার তাব অত্যাশ্চ্য সেবাঁপবাষণতা তাকে কবে তুলেছে ভাবতীষ নাবীব আদর্শ 
প্রতিমা । 

দশ বাবো বসব ধরে অসুস্থ স্বামীকে যেভাবে শিশুব মত বক্ষণীবেক্ষণ কবতেন, তাব 
তুচ্ছতম প্রযোজন মেটানোব জন্যে সৰ্বদা সচেষ্ট থাকতেন, অন্তরে বাইবে প্রসন্নতাব 
উপরে মালিন্যেব ছাযা ফেলতে দিতেন না, তাতে তাকে সকল যুগে সকল দেশের 
নাবীমাত্রেৰ আদর্শ বলে গণ্য কৰা যেতে পাবে । 

আমাদেব পবম সৌভাগ্য যে আমৰা ইন্দিবাদেবীকে কাছ থেকে দেখবা সুযোগ 
পেষেছি। প্রতিটি বিষয়ে খুণটিনাটিব প্রতি ভাব সতর্ক দৃষ্টি ছিল। এটা অবশ্য ঠাকুব 
পরিবারের বৈশিষ্ট্য। খাবা ববীন্দ্রনাথকে জানেন, তাবা নিশ্চয মনে কবতে পাববেন, 
নৃত্যে, অভিনযে, সঙ্গীত পবিবেশনায যে কোন অনুষ্ঠানে আয়োজন নিখুঁতভাবে গড়ে 
তোলার দিকে তাব কি আগ্রহ ছিল । 

আমরা ইন্দিরাদেবীকে দেখেছি. শেষ বযসে, যখন তিনি অসুস্থ স্বামীকে সর্বদা আগলে 
বাখতেন ; তার পরিচ্ছন্ন বেশভূষা+ কীধেব ওপোব ত্রোচটা লাগানে!”-কোথাও এতটুকু 
শৈথিল্য বা অমনোযোগেব পবিচয নেই । ॥ 

যাবা তাকে যৌবনে দেখেছেন, তাঁদেৰ কাছে শনেছি__তিনি ও অসামান্য বপসী 
ছিলেন। যেমন বউ, তেমনি মুখভ্ৰী, বড় বড উজ্জল চোখ, তুলি দিযে আঁকা ভুক, ঘন 


ঠা 


৬ সাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিকা ৰ - বৰ্ষ ৮০ 
কালো দীর্ঘ কেশ”_এক কথায পবযমাসুন্দবী, যেন ক্ূপকথার্‌ রাজকন্যা । রূপে যেমনঃ 
গুণেও তেমনি অতুলনীয়| | বিখ্যাত পরিবারে জন্ম, মহধির নাতনি, প্রথম ভারতীয় 
সিভিলিয়ান সত্যেন্্রনাথেব একমাত্র কন্যা, ববীন্দ্রনাথের পবম স্রেহাস্পদা ভ্ৰাতুষ্পুত্ৰীঃ 
নিজেও উচ্চশিক্ষিতা, বিখ্যাত চৌধুকী পরিবারের বধূ, সাহিত্যক্ষেত্রের উজ্জল নক্ষত্র 
প্রমথ চৌধুবীব স্তী,--এর যে কোন. একটা গুণ' কিছুটা পরিমাণে থাকলেও অনেক 
মেষেবই গর্বে নাসিকা একটু উন্নত হোতই। ‘ কিন্তু শুনেছি, ইন্দিরাদেবী চিরকাল একই 
বকম নিবহঙ্কাব ! সকলেব সঙ্গে সহজভাবে কথা বলতেন”-হাঁসি গল্পে, কোথাও 
আভিজাত্যেব আডাল টানতেন না। 

রবীন্দ্রনাথের দাদাঁদের মধ্যে সকলেই স্ত্রী-্বাধীনতার পক্ষপাতী । জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 
সন্ত্রীক পাশাপাশি দুই ঘোঁডা ছুটিষে মযদানে হাওযা খাওয়ার গল্প'অনেকেই জানেন। 
কিন্তু পবিবাবেব অবরোধ প্রথায় প্রথম ভাঙন ধরিষেছিলেন, সত্যেন্দ্ৰনাথ; নবীনা 'বধূকে 
শুধু বোম্বাইএনয বিলেত পর্য্যন্ত নিযে গিষে। বিলেতে 'গিষে ছুই শিশু সন্তান নিযে 
ববফঝব! শীত অবহেলা কবে কি কবে তিনি সুযোগ্য “গৃহিণীপনায়' আতিথ্যে সেবায় 
তৎপৰ হযে ছুটী বছব কাটিযেছিলেন ভাবলে সত্যিই আশ্চর্য্য লাগে৷ 

ইন্দিবাদেবীব নিজেব মুখে গল্প শুনেছি”-মা তো 'ছিলেন যেন বি 
মতো! | বাবা, সব কিছু শিখিয়েছিলেন মাকে |. শুধু ইংবেজী বলা কওয়াই নয়, ইংরেজী 
সাহিত্যে প্রবেশ কবিয়ে দিয়েছিলেন ।” বিবিদি বলতেন,_“ইংরেজী সাহিত্যেঃরস পেতে 
আমবা শিখি সেই শিশুবযসেই, প্রথম হাতেখডি মাযেব কাছে।” ; 

-মাযেব কাছে বসে সাত বছৰ বযসে টমাস মূরেব' ক্ুবিত| মুখস্থ করেছেন? 
বুঝতে শিখেছেন শেলীব 101998% তখন থেকেই ছিলেন.অতি সুকঠের অধিকাধিণী। 
বিলেত থেকে ফিবতিপথে জাহাঁজেব ক্যাপ.টেনকে 118),.109109198 গেষে শোনাতেন। 

আজকেব দিনে আমবা স্বাধীনতা আব উচ্ছুলতা প্রা এক অর্থেই ব্যরহাব করি | 
মেষেদেব স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জন কব! 'আব পোঁষাকে-আসাকে ' শালীনতা বর্জন 
কবা যেন এক পর্ধ্যাযে পডে। ইন্দিবা দেবীব কথা বলতে" গিয়ে, আজকেব যুগের 
মেযেদেব কথা সহজেই ওঠে ।. উনবিংশ শতাব্দীৰ মহাবথীবা ভাবতকে নানা দিক 
দিযে জাগ্রত কবতে চেয়েছিলেন। তাৰা বুঝেছিলেন, সমাজেব অধে-ককে অন্ধকারে 
রেখে বাকি অর্ধেক আলোকিত হতে পাবে না। তাই নারীজাগরণ তাদের অন্তরের 
কামনা ছিল। কিন্তু তাব| ভাৰতেৰ নাবীকে ভাবতেব নাবীব্মপেই দেখতে চেষেছিলেন। 
ভাঁবতের. নারী" যেন আপন এঁতিহোব উপবে দাডিষে জগতের বিচিত্র জ্ঞানভাণ্ডারের 
অধিকারিণী হতে পাবে। শিক্ষা যেন চৰিত্ৰকে উন্নত কবতেই, সহায় হয়--তাকেঁ 
(যেন স্বধৰ্মবিচ্যুত না কবে» এই ছিল সে-যুগের কামনা । 

কলকাতায় এসে ইন্দিবা প্রথমে সিমলা কনভেন্টে ও পরে ভতি হলেন কলকাতার 


bo 
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সংখ্যা ৪ ইন্দিবাদেবী স্মবণে ৭ 


লরেটোয়। খাস বিলেত থেকে যে বিদ্যা শিখে এসেছিলেন তাতে মর্চে ধবতে দিলেন 
না মা-বাবা । 08290 পাশ কবলেন ইংবেজী ও ফরাসী সাহিত্য নিষে। 
একদিকে চলছে পাশ্চাত্য সঙ্গীত ও বাদ্যযন্ত্র শেখা অন্যদিকে ভাঁবতীষ হাঁবভাবিঃ 


: * বাঙলা সাহিত্য ও ভাবতীয সংগীতেব চৰ্চা |--একদিকে পিয়ানো, ভাষোঁলিন।_ 


অন্যদিকে. সেতার এলাজ ।-_কমলাব মত শ্রীমধী ইন্দিবা সবস্বতীব মত ধীময়ী বীণাপাণি 
হলেন। এছাডাও তাব অসাধাবধ কর্মদক্ষতার কথা সকলেই জানেন | 

শান্তিনিকেতন থেকে, যখন বাংলাষ বিশ্বভারতী পত্রিকা প্রকাশ করা স্থির হল 
গ্রমথবাবুকে সম্পাদকরূপে বৰণ করা হল। কিন্তু তাব শৰীৰ এত দুৰ্বল হয়ে পড়েছিল 
যে তিনি নিজে প্রা কিছুই কবতে পাবতেন না। সেই সমষে ইন্দিবাঁদেবী গভীব নিষ্ঠাব 
সঙ্গে পত্রিকা - সম্পর্কে সমস্ত কাজ করতেন। সেই সমযকাব একজন লিখেছেন,_- 
ইন্দিবাদেবী তখন খুব যোগ্য একজন পুকষেব মত বিচক্ষণতাব সঙ্গে লেখা ও সম্পাদনাৰ 
কাজ কৰেছেন ৷ ই 

এ সমস্ত ছাডাও আব একটী কাবণে বাংলাসাহিত্যবসিক মাত্রেই তাব প্রতি কৃতজ্ঞ 
থাকবে। তাকে উপলক্ষ্য করেই ববীন্দ্রনাথেব পত্ৰসাহিত্যেব শ্রেষ্ঠ বচনাগুলি উৎসেব মত 
ঝরে পডেছিল। ভাইপো-ভাইঝিদের মধ্যে ইন্দিবাই ছিলেন কবিব সবচেষে প্রিষপাত্রী | 

ব্রাইটনে গিষে সাতবছবের সুবেন আব পাঁচবছবেব বিবিকে নিযে কিশোৰ কবি 
নৃতন সার্থকতা সন্ধান পেযেছিলেন। 

“ছেলে ভোলাইবাব সেই উদ্ভাবনী শক্তি খাটাইবাব প্রযোজন পবে অনেকবাব 
হইযাছে। এখনো তাব প্রয়োজন ফুবায নাই, কিন্তু সে শক্তিৰ আব সে অজস্র 
প্ৰাচুৰ্য অনুভব কবি না। শিশুদেব কাছে হৃদযকে দান কবিবাব সুযোগ সেই আমাব 
জীবনে প্রথম ঘটিযাছিল। দানেব আযোজন তাই এমন বিচিত্রভাবে পূর্ণ হইয়া 
উঠিযাছিল”। আমাৰ কেমন মনে হয় “জগৎপাবাবাবের তীবে শিশুব মহামেলা”ব 
মধ্যে ব্রাইটনেব সমুদ্রতীবে সেই দুই শিশুব সঙ্গে কবিহাদযের আনন্মমিলনেব যোগ আছে। 

ববীন্দ্রনাথেব অসীম স্লেহেব সুযোগ পেয়েছিলেন ইন্দিবা দেবী | “মঙ্গলগীতি” ও 
“উপহাব” নামে দুটা অপূর্বুন্দব কবিতা লিখেছিলেন ইন্দিবা দেবীকে । যাবা বলেন 
কাব্যের মধ্যে উপদেশ ও নীতিমূলক কথা থাকলে তা কাব্যধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়, এছুটা 
কবিতা পডলে তীাদেব ভুল ভাঙবে, ভাবা বুঝতে পাঁববেন কবিতা যদি কবিতা হয তবে 
উপদেশ-বিষয়ক হলেও তা কবিতাই থাকে। 

ইন্দিবা দেবীব এক জন্মদিনে তাকে পিযানোঁব গডনেব এক দোষাঁতদানী উপহাব 
দিযে “উপহাব” কবিতা দুটা ছত্ৰ লিখে দেন," 

“স্নেহ যদি কাছে বেখে দেওয়া যেত, 
চোখে যদি দ্লেখ| যেত বে, 


ত পে 


is সাহিত্য-পৰিষৎ-পত্ৰিকা বৰ্ষ ৮৫ 


কতগুলো তবে জিনিষপত্র 
বল্‌ দেখি দিত কে তোবে |” 

ছিন্নপত্রেৰ পত্রাবলী ইন্দিবাদেবীকে অবলম্বন কবে গডে ওঠাষ তাবো কিছু কৃতিত্ব 
ছিল কিনা এটাও একটু ভেবে দেখবাব বিষয। 

এ বিষয়ে ইন্দিবা দেবী নিজে লিখেছেন “এই চিঠিগুলির উপলক্ষ্য হুওযা ছাডা 
আমাব এই সামান্য কৃতিত্বটুক আছে যে সেই অল্পবষসেই, আমি তার মর্ধ্যাদা-বুঝে তার 
সাহিত্যিক অংশগুলি সাধাবণ পাঁবিবাঁবিক অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন কবে একটা খাতাষ তারিখ 
সমেত লিখে বেখেছিলুম। পবে সেই খাতা তাকেই দিষেছিলুম। সেই খাতা থেকেই 
“ছিন্নপত্র” বইখাঁনি ছাপানো হয” | 

এ বিষযে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন “আমিও জানি বব, তোমাকে আমি যেসব চিঠি 
লিখেছি, তাতে আমাব মনেব বিচিত্র ভাব যেবকম ব্যক্ত হযেছে এমন আব কোন লেখাষ 
হয নি।**"** তোকে:আমি যখন লিখি, তখন আমাব মনে হয না, যে, তুই আমার 
কোনো কথা বুঝবিনে; কিম্বা বিশ্বাস কববিনে, কিম্বা যেগুলো আমাব পক্ষে গভীরতম 
সত্য কথা সেগুলিকে, তুই কেবলমাত্র সুবচিত কাব্যকথা বলে মনে করবি। সেইজন্যে 
আমি যেবকম ভাবি, ঠিক সেই বকমটা অনাযাসে বলে যেতে পাবি 1****** আমাকে একবার 
তোব চিঠিগুলি দিস বব1**” যদি দীর্ঘকাল বাঁচি তাহলে একদিন নিশ্চয়ই বুডো হযে 
যাব। তখন পূর্বজীবনেব এই সমস্ত সঞ্চিত সুন্দব দিনগুলিব মধ্যে তখনকাব সন্ধ্যার 
আলোকে ধীবে ধীবে বেডাতে ইচ্ছে কববে |” 

ববীন্দ্রনাথেব কাছ থেকে তব সুদীর্ঘ জীবনে স্নেইলাভ অনেকেই কবেছেন। তিনি 
অন্তৰে স্নেহশীল, প্রেমময | . যে তাব কাছে গেছে দেই কিছু না কিছু স্নেহলাভ করে ধন্য 
হযেছে। কিন্তু সকলেই তো! দেখি সেই ঘ্বেহকে তাদেব গর্ধেব মূলধন কবে ব্যবহাব 
কবছে। কজনে আব তাব আদর্শকে গ্রহণ কবতে পেবেছে কিম্বা চেখেছে। 

ইন্দিবাদেবীব জীবনে মন্ুয্যত্বেব আদর্শ এমন সহজে স্বীকৃত হযেছে, যা এযুগে কচিৎ 
কখনো চোখে পডে। এতটুকু কৃতিত্ব দেখালেই তাব জষঢাক বাজাতে ব্যস্ত হযে উঠছে 
আজকেব মানুষ । ইন্দিবা দেবীব দীর্ঘ জীবনে কত কৃতিত্ব | শেষ বযসে শান্তিনিকেতনে 
এসে নানাদিক থেকে নিজেকে এই বিদ্ালযেব মধ্যে দান কবে গেলেন। রবীন্দ্রনাথের 
আগেকাব সব গানই তাব কণ্ঠে ধৰা ছিল। পুবোণো কালেব বহু গান, যা লোকে প্রা 
ভুলেই গিষেছিল, সেই সবই তিনি আবাব ফিবিষে এনে দিয়ে গেছেন বাংলাদেশকে | 
স্বৰলিপি সমিতি”ব প্ৰধান! হিসাবে তাব দান অপবিসীম। কিছুদিনেব জন্যে শান্তি- 
নিকেতনেব উপাঁচার্ধে পদও তাকে নিতে হযেছিল। কিন্তু যখনি গিষেছি, দেখেছি 
তিনি তার বিবল-উপকবণ ছোটো বাভীটিতে অনাযাস মহিমায় মহিমান্বিত হয়ে ঘুবে 
বেডাচ্ছেন। খাব শুধু কেশ এবং বেশবিন্যাসের জন্যে দুজন পবিচারিক। ছিল তিনি 


be) 


সংখ্যা--৪ ইন্দিরাদেবী স্মবণে ৯ 


বিভ্তহীনতাব মধ্যে কি স্বাভাবিক ভাবেই না নিজেকে মানিষে নিষেছিলেন। স্বভাবসিদ্ধ 
", হাসিটীর মধ্যে মলিনতাব ছায়া পডেনি- আনন্দে বস শুকিযে যায নি, ছোটোবড সবার 
সঙ্গে অজত্র গল্প কবে যাবাব মতো মানসিকতাব ক্ষষ হয নি | | 

ধনীব দুলালী, স্নেহেব পুতলী, যেদিন ধনে মানে আবেক সেবা ঘবের বধূ হযে গেলেন, 
সাহিত্জগতে ববিকাণ্র সঙ্গে স্বামী প্রমথ চৌধুবীব মিলন হল, ববীন্দ্রনাথের নাম 
অঙ্গীকাবে নূতন সাহিত্য-পত্রিকা বেব কবলেন প্রমথ চৌধুবী, সেদিন সে কি জম্জমাট সময । 
তার পৰে ধীবে ধীবে সন্ধা নামল জীবনে, _ম্লান হযে এল এশ্বধ্যেৰ দীপ্তি। স্বামী 
অসুস্থ হযে পড়লেন । বছরের পব বছৰ নিজেব হাতে (নার্স বেথে নয ) স্বামীর পৰিচৰ্য্যা 
করলেন। তাবপবে একদিন শুভ্র বসন পবে একলা দীভালেন পৃথিবীতে ৷ 

কুমারীবেলায যখন একলা ছিলেন, তখনকাব সঙ্গে এখনকাব কত তফাৎ। এখন 
আব আগেব প্রি পবিজনবা কেউ নেই । বাবা; মা, ভাই, বোন, ববিকা’ব কর্মক্ষেত্রে 
ববিকা-ই নেই । কিন্তু বাইবে বিক্ততাব আববণ থাকলেও অন্তবে মহাঁধনী হযে উঠেছেন | 
দীর্ঘ জীবন সত্যভাবে যাপন কবাব দুর্লভ অভিজ্ঞতা তাঁকে মহীযদী কবে তুলেছে । আব 
তিনি স্নেহেব ভিখাবী নন, এখন তিনিই সবাইকে স্নেহ দান কবেন। শান্তিনিকেতনে তীর 
ছোটো ঘবটা দেখতে দেখতে সকলেব প্রিয হযে উঠল | যেখানে যত দলাদলি থাক, তার 
ঘবে সকলেব সমান আদব। “বিবিদি" সকলেবই মনেব মানুষ । বিবিদিব কাছে এসে 
মনেব কথ! বলা সবচেষে সহজ । 

গুরুদেব যাবার পবে শান্তিনিকেতনে যাব মনে কবলে ও একটা নামই প্রথমে মনে 
পডত। ইন্দিবা দেবী এবং প্রতিমা দেবী ছুজনেব কাছেই অকাবণে এত স্নেহ পেষেছি 
সে ভোলবাঁব নয। 

সেবারে শ্রাবণ মাসে ছুর্দিনের জন্য শান্তিনিকেতনে গিষেছিলাম। প্রথম দিনটা কোথা 
দিযে কেটে গেল জানি না। ঘিতীয দিনে ফেবাব আগে সকাল বেলায ইন্দিবা দেবীর 
সঙ্গে দেখা কবতে গেলাম ৷ 

অবাক হযে দেখলাম বিবিদিব স্বাস্থ্য অনেক ভালো হযে গেছে। উজ্জল চেহারা, 
ঝল্মন্‌ কবছে। বড বড কালো চোখে একটুও নেই বার্ধক্যেব ছাষ| | শুধু কপালেব ছুই 
পাশে দুই গুচ্ছ সাদ! চুল, আব বাকি মাথাটা একেবাবে নিকষকৃষ্ণ। 

-_-"আশ্চর্ধ্য বিবিদি, চুলগুলো এমন ০ট 01901 কবে বেখেছেন কি মন্ত্রে?” হাসতে 
হাঁসতে বল্লাম । বিবিদি বল্লেন--“হঁ)য|, তাই তো ওবা বলছিল, বিবিদি, কোন্‌ দোকানের 
কলপ মাখেন, বলে দিন তো নামটা ! সত্যি আজকাল তো দেখি একটু বযস হতে না হতেই 
চুল পাকে । আমাদের সমযে সেই'দেখতুম-_” ব্যস, সুরু হযে গেল বিবিদিব গল্প। কত 
কত গল্পই সেদিন কৰলেন, বৰিকা’ব কত গল্প এমন কি ভাব যে নতুন কাকিমাকে নিযে 
আধুনিক সাহিত্যিকদের মাথাব্যথাব অন্ত নেই তাব কথাও অনেক গল্প কবলেন | সব শুনে 

| 


ভ 


১০. সাহিত্য-পবিষ পত্রিকা তু যঃ 


_ মনে হল, এ গল্পগুলি যদি বিবিদি ছাপাব হবফে শুনিষে যেতে পাবতেন, তাহলে অনেকেব 
কৌতূহল মিটত। শুনতে শুনতে যেন মন্তমুগ্ধ হযে গিয়েছিলাম | - যতবাবই উঠতে যাই 
বিবিদ্ধি বলেন “আব একটু বোস। এতদিন পবে এলে, তাও একদিনেব জন্যে” 

“সত্যি বিবিদি; শুধু আপনাব জন্যেই আসতে ইচ্ছা হয |” 

“কোথায যাবে এখন? তোমাদের সেই কলকাতায? কি যে আছে তোমাদের 
. কলকাতাষ, জানি নে বাপু | তোমাৰ এই কন্যেটা বুঝি লরেটোয় পড়ে? আমাকেও 
মা লবেটোয় ভতি করিষে দিলেন। মা মনে কবতেন»”***” ব্যস, বিবিদিব আর এক 
ঝাঁক নতুন গল্প সুরু হযে গেল। উঠতে ইচ্ছে কবছিল না» তবু উঠতে হল । মনে হল 
যেন নিজেকে ছি'ডে নিযে এলাম! মনে মনে ঠিক কবলাম+ সামনেৰ মাসেই আবাব 
কদিনেব জন্যে এসে বিবিদিব মুখ থেকে সেকালে গল্প কিছু টুকে নিযে যাব। কে 
_ জানত এই দেখাই শেষ দেখা ৷ সেই উজ্জল সহাস্য যুতি আব মাত্র দুদিনৰ জন্যে বযেছে 
এই পৃথিবীতে ৷ 

১২ই আগস্ট ৮৮ বছব বযসে তিনি মহাপ্রধাণ কবলেন। তখনে! ববীন্দ্র-সপ্তাহ 
চলছিল। ইন্দিবা দেবীৰ তিবোধানে সে-যুগেৰ শেষ যোগসূত্রটি নিশ্চিহ্ন হযে গেল ৷", 

উনবিংশ শতাব্দী তাব কর্মে ও সাধনায় ভাবতেব নাবীব মধ্যে যে আদর্শ স্থাপনের 
চেষ্টা কবেছিল, ববীন্দ্রনাথ তাব ভাবে ও জীবনত্ৰতে যে সমন্বয সৃষ্টি কবতে চেযেছিলেন, 
স্ব্গতা ইন্দিবাদেবীব মধ্যে ত| মূর্ত হযে উঠেছিল। প্রাচ্যভূমিতে দডিয়ে পাশ্চাত্য শিক্ষাব 
সাব অংশটুকু গ্রহণ কবেছিলেন ইন্দিবা”_হুংসো যথা ক্ষীবমিবান্ধুমধ্যে | 


পশ্চিমের কর্মদক্ষতা; নিবলসতা ও তেজস্বিতাকে ভাবতেব সতী নাৰীৰ আদর্শ 


সত্যনিষ্ঠা: সেবা ও কর্তব্যপবায়ণতাব সঙ্গে মিলিযে নিতে পেবেছিলেন। কর্তব্যেব প্রতি 
একান্ত নিষ্ঠা কর্মক্ষেত্রে তাকে সফলতা দান কবেছে। চবিত্রেব দৃঢত| তাকে সমস্ত প্রতি- 
কুলতাব বিকদ্ধে অনমনীষ বেখেছিল। সুখেব সময় তাকে আমি দেখিনি । যে সময়ে 
তাকে দেখেছি, তখন তাব খুব সুখেব সময নয়। কিন্তু তাকে দেখে কে সেকথা বলবে ?-- 
“অন্তব হতে আহবি বচন, | 

আনন্দলোক রুবি বিবচন 

/ গীতবসধাব| কবি সিঞ্চন, 

সংসাবধূলিজালে ৷” 
আজ ভাব কথা লিখতে বসে চোখেব সামনে ভেসে উঠছে ভাব স্নেহমযী মুক্তি |--কাণে 
বেজে উঠছে সেই কণ্ঠস্বর |--বহুকালেব সাধা গলা, সৰ্বদাই একটু উঁচু সুবে বাঁধা থাকত। 
তাব ববিকা’ব আদর্শ তাব মধ্যেও বিকশিত হযেছিল। তিনিও অন্তৰ হতে আহ্বি 


বচন, দীর্ঘ আশি বছব ধবে গীতবসধাবা ঢেলে গেছেন। এবই নাম বোধ হয যোগযুক্ত 


চিত্ত,_ K গু 
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সংখ্যা--৪. ইন্দিবাদেবী স্মবণে ১১ 


হুঃখেষু অনুদিগ্রমনাঃ 
সুখেষু বিগতস্পৃহঃ | 
ধনে যেমন.নির্ধনেও তেমনি ।--তাব অন্তবেব বসধাঁবা, কেৰ সুবধার! কখনো ক্ষ 
হয নি। কাবণ ধন ও নির্ধনকে অতিক্রম কবে যে অমুতধাব! প্রাণকে প্রতিনিষত 
আনন্দে মধ্যে বিধৃত বাখে, সেই অমৃতধাবায তিনি শিশুকাল থেকে সিক্ত, ছিলেন! 
তিনি পবিণত বযসে পৃথিবীৰ কাজ শেষ কবে চিব আনন্দলোকে চলে গেছেন 
যেখানে-_মধুব বাতাস, মধুৰ পাগব, মধুৰ ধৰণীধূলি;-_ 
মধু বাতা খৃঁতাষতে 
মধু ক্ষবন্তি সিন্ধবঃ ৷৷ 
মাধ্বীৰ্নঃ সন্ত্বোষধীঃ 
মধুমৎ পাথিবং বজঃ। 


(বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদৈ ইন্দিব| দেবী চৌধুবাণীব জন্মশতবাধিকী অনুষ্ঠানে পঠিত ) 


ভারতকোষ 
বাঙ্গালা ভাষাষ প্রকাশিত বিশ্বকোষ বা Encyclopsedia-এন্সাইক্লোপীডিযা ৰ 
পাঁচ খণ্ডে সম্পূর্ণ 
- সুদৃশ্য বাঁধাই 
সম্পূর্ণ সেট এক শত টাকা 


বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষং 





মানুষ মধুসূদন 
প্রীবলাইটাদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল ) 


মান্ষ- মধুসূদন কেমন ছিলেন তাহাব কিছু কিছু আভাস তাহার জীবনী এবং বচনা 
হইতে পাওষা যায! আভাস বলিতেছি, কাবণ সম্পূর্ণ মানুষটিব পবিচয পাঁওষা! শক্ত। 
আমবা ধাহাদেব সংস্পর্শে প্রতাহ আসি, এমন” কি খাহাদের আমরা বন্ধু বলিযা দাবী 
করি, তাহাদেব আমবা চিনি কি? মানুষের সম্পূর্ণ পবিচয জানা প্রায় অসম্ভব। সব 
মানুষই মনে যনে বহুরূপী। কিন্তু তাহাঁৰ সামাজিক- আচাব-বাবহারে সেরূপ কচিৎ 
প্রতিফলিত হয়।. সামাজিক মানুষ একটা মুখোপ-পৰা-মানুষ। কবি মধুসূদনের একটি 
বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে তীহাব মুখোঁদ বাববাব খুলিযা পডিত এবং ভিতরেব মানুষটির 
স্বরূপ প্রকাশ কবিযা দিত,৷ তিনি ভণ্ডামি কবিতে পাবিতেন না । ধনী বাজনারায়ণ 
যুক্গীর একমাত্র পুত্র ছিলেন তিনি। বড আদবেব পুত্র, জননী জাহ্নবীব নযনমণি। 
পুত্রকে তাহাবা শাসন কবিতে পাবিতেন না, তাহাৰ সঙ্গত অসঙ্গত সব আবদাবই পূৰ্ণ 
কবিযা তাহাবা তাহাকে বিলাসী ও ছুর্দমনীয কবিষা তুলিযাছিলেন। ইহার সহিত 
মিশিযাছিল তাহাব কবি-প্রতিভা, তাহাব বল্পা-বিহীন কল্পনাৰ আবেগ, তাহার 
উচ্চাকাজ্া, তাঁহার বিদ্রোহী মন, তাহাব দিলদরিষা স্বভাব এবং হিন্দু- 
কলেজেব শিক্ষক ভিবোঁজিওব প্রভাব, যে প্রভাবের মূল সুব ছিল--শিকল ভাঙো, 
শিকল ভাঙো, অগ্রগতিব বাঁধাকে চূর্ণবিচূর্ণ কব। বলা বাহুল্য দেশের এই বিদ্রোহী 
আবহাওযা সেকালেব যুবকদের কেবল সংস্কাবমুক্তই কবে নাই, উচ্ছৃঙ্খলও করিয়াছিল। 
মধুসূদনও উচ্ছৃঙ্খল ছিলেন তাহাব পিতা বাজনাবাষণ বসুব সম্মুথেই তিনি মদ্যপান 
কবিতেন। প্রকাশ্যে 'গরু-খাওযা, কোর্টশিপ কবিযা বিবাহ কবা, হিন্দুধর্ম ত্যাগ করিযা 
ক্রিশ্চান হওযা তখন প্রগতিব লক্ষণ বলিষ! বিবেচিত হুইত। মধুসূদন এই প্রগতিব 
খবজ্রোতে গা ভাসাইযাছিলেন। কিন্তু এই প্রগতিব পটভূমিকায মধুসূদনের যে ছবি = 
আমরা দেখিতে পাই তাহাতে সনাতন ভাবতীয বং এবং প্রাচীন বাঙালী আভিজাত্যের 
জৌলুষই বেশী পবিস্ফুট। অত্যন্ত সৌখীন বাবু ছিলেন তিনি। যখন হিন্দু কলেজে 
পডিতেন তখন এদেশে মোটব ছিল না। ভুম্ব্ৰে৷ হুম্‌ত্রো শব্দে চতুর্দিক নিনাদিত 
কবিষা তিনি পাল্‌কি চভিষা কলেজে আসিতেন। সঙ্গে তিনটা বাডতি সুাট থাকিত। 
,_ ঘন্টাষ ঘণ্টাষ স্যুট বদলাইতেন তিনি । তাহাকে ঘিবিষা উৎকৃষ্ট আতবেব গন্ধ সৰ্ব্বদা 

ভুর ভুব কবিত! সে আতৰ তিনি নিজেই কেবল ব্যবহাব করিতেন না, বন্ধুবান্ধবদেব 
মধ্যে বিতরণও কবিতেন। ভালো ভালো খাবাব এবং উৎকৃষ্ট মদেব প্রতি তাহার প্রবল 
আকর্ষণ ছিল। কিন্তু সে থাবাব ও মদ তিনি একা খাইতেন ন! ; সবান্ধবে থাইতেন। 


সংখ্য|--"৪ মানুষ মধুসূদন ১৩ 
তাহার বাডীতে এবং কখনও কখনও হোটেলে তিনি প্রাযই সকলকে নিমন্ত্রণ কবিতেন, 
চর্ব্য চুম্য লেহা পে সামগ্রীব অজঅতা তাহাব বিশাল হৃদযেব সাক্ষ্য বহন কবিত। 
তিনি গণিযা* মাপিযা ব| হিসাব কবিযা কিছু কবিতে পাঁবিতেন না । এমন কি কুলী 
বা গাডোযানকে যখন ভাডা দিতেন তখন পকেটে হাত ঢুকাইযা একমুঠো টাকা বাহিব 
কবিযা না দিতে পারিলে তাঁহার তপ্তি হইত না। এই দ্িলদবিযা মেজাজেব দাবী পূর্ণ = 
করিতে না পারিলে তিনি ক্ষেপিষা যাইতেন। কেহ তাহাৰ আভিজাত্যে আঘাত 
কবিলে তিনি প্রত্যাঘাত করিতেন সঙ্গে সঙ্গে। তিনি যখন খুউধর্ম গ্রহণ করিযা বিশপ সূ 
কলেজে পডাশোঁন! কবিতেছিলেন তখন ‘নেটিভ’দেব প্রতি সাহেবদের মনো বৃত্তিব তীব্ৰ 
প্রতিবাদ কবিযাছিলেন। বিশপ্‌স্‌ কলেজে নিষম ছিল খাওযাবৰ শেষে প্রত্যেককে 
‘ওযাইন’ দেওয়া | মধুসূদন দেখিলেন “নেটিভ'দেব বেলাষ প্রাযই ‘ওযাইন’ দেওযা 
হয না! অজুহাত, ওযাইন্‌ না কি ফুবাইযা গিযাছে| মধুসূদন মদেব গ্রাস টেবিলের _ 
উপর চুবমার কবিষা উঠিযা আসিলেন | “নেটিভ” শব্দটাই তিনি অপছন্দ কবিতেন। 
আর একটি ঘটনাও ঘটিযাঁছিল | বিশপঞ্‌ কলেজেব ছাত্রদেব জন্য একটা uniform 
ছিল। কিন্তু মধুসূদন দেখিলেন যে ইউনিফর্ম সাহেবদেব জন্য যে বকম, নেটিভদেব জন্য 
সে রকম্‌ নয। তিনি প্রতিবাদ কবিলেন। বলিলেন, এ বিভেদ আমি মানিব না। 
আমি আমাদেব নিজেদেব.জাতীয পোষাক পবিষা কলেজে যাইব 1 সাদা সিক্কেব কাবা, 
তদুপৰি নানা কারুকার্ধ্যমস্তিত বঙীন শালেব রুমাল, মাথায শালের বহুবর্ণবিচিত্র - 
পাগডি,--এই পোষাক পবিযা” তিনি কলেজে গিযাঁছিলেন | নেটিভদেব জন্য নির্দিষ্ট 
সাদা ব্যাসক বর্জন কবিযা জাতীয পোষাকে মণ্ডিত হুওযাঁটাই সেদিন গৌববজনক 
মনে কবিষাছিলেন তিনি সত্যই মধুসুদনেব আত্মসন্মীনবোধ খুব তীক্ষ্ণ ছিল। পববর্তী 
জীবনেব আব একটি ঘটনাৰ কথা মনে পভিতেছে। তখন তিনি ব্যাবিস্টাব হইযা 
প্রযাকটিস্‌ কবিতেছেন। মধুসূদন কোর্টে জোব গলাঁষ বক্তৃতা দ্রিতেন। হঠাৎ একদিন 
জান্টিস্‌ Jackson বলিলেন, The Court orders you to plead slowly. The 
Court has ears. মধুসুদন সঙ্গে সঙ্গে উত্তৰ দিলেন-—‘But pretty too long, 
my lord’. « 

জজ সাহেবের মুখেব উপব এ উত্তৰ তখনকাব দিনে সাধাৰণ কোনও ব্যাবিস্টাব দিতে 
সাহস কবিতেন না। কিন্তু মধুসূদন সব বিষযেই অসাধাবণ ছিলেন। 

মানুষ মধুসূদনেব আব একটি বৈশিষ্ট্য ছিল প্রেম-প্রবণতা । জীবনে তিনটি নাবীৰ 
ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসিযাছিলেন তিনি। দেবকী, বেবেকা এবং হেন্বিষেটা | তিনজনকে 
কেন্দ্ৰ করিযাই তাঁহাব জীবনে প্রেমেব প্রবল জোযাব আসিযাছিল। এ সব জোযাবেব 
ইতিহাস তাহার প্রামাণ্য জীবনীগুলিতে আছে। দে সবেব আলোচনা এ প্রবন্ধে 
আমি করিতে চাহি না। কোনও কোনও আধুনিক গবেষক মনে করেন যে দেবকীর 


+ 
কী 


১৪ সাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিকা | বৰ্ষ ৮০ 
সহিত তাহাব নাকি কোনও সম্পর্কই ছিল না। এ সব আলোচনাও এ প্রবন্ধেব পক্ষে 
অবান্তব। তাহাব প্রেমেব ব্যাপাবে যেটুকু প্রাসঙ্গিক এবং অসাধাবণ তাহা এই যে শুধু 
তিনি মেয়েদেব সম্বন্ধেই প্রেমোচ্ছুসিত ছিলেন না, পুকষদেব সম্বন্ধেও ছিলেন | তাহাঁব 
বন্ধুবা--জি ডি. বাইসাক্‌, ভোলানাথ, বন্ধু, ভূদেব, ঘতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, স্কুলেব পণ্ডিত 
মহাশিয, ঘ্ঃ6__( বিদ্যাসাগব মহাশষকে তিনি ড্রা0 বলিযা ভাকিতেন )-_ইহাবা সকলেই 
ছিলেন তাহাব প্রেমাস্পদ | বিদ্যাসাগব মহাশযকে তো তিনি প্রকাশ্য দিবালোকে 
সকলেব সামনে জডাইয়| ধবিযা চুম্বন কবিতেন | তাহাব এই আবেগপূর্ণ প্রেম নিবেদনে 
ব্ৰাহ্মণ বিব্রত হইয়| পডিতেন। পিতামাঁতাকেও খুব ভালবাসিতেন তিনি। কিন্তু 
ঝৌঁকেব মাথায খ্রীষ্টান হইযা গিযাছিলেন বলিযা সে ভালবাসা সম্পূর্ণ বিকশিত হুইবাৰ 
সুযোগ পায নাই। তিনি যখন মাদ্ৰাজে তখন তাহাব মাতা জাহ্নবী দেবীব মৃত্যু হয। 
এ খবৰ শুনিযা তিনি পিতাকে মা্রাজে লইযা যাইবাব জন্য পীডাপীডি কবিষাছিলেন, 
কিন্তু বাঁজনাবাষণ যাইতে বাজি হইলেন না । পিতাব মৃত্যুব পব মধুসূদন মাদ্রাজ হইতে 
বাংল! দেশে ফিবিষ! আসিলেন। আসিষা শুনিলেন তাহাব জ্ঞাতিবা তাহার পিতার 
বিশাল সম্পত্তি হস্তগত কবিবাব চেষ্টা কবিতেছে। এ বিষষে অনুসন্ধান কবিবার জন্য 


তাহা বন্ধুবা তাহাকে জোর কবিযা খিদিবপুবে পাঠাইলেন। খিদিবপুরে গিয়া কিন্তু 


তিনি যাহা দেখিলেন তাহাতে তাহাৰ চোখে জল আসিষা পডিল। দেখিলেন বাজ- 
নাবাষণেব তৃতীয় পক্ষেব বিধবা যুবতী স্ত্রীকে | ইহাব পৰ বিষয লইয| আলোচনা করা 
তখন আব সম্ভব হইল ন৷ ৷ তিনি ফিবিযা আসিলেন। 

" ভাবেৰ আবেগেই তিনি সাবা জীবন চলিযাছেন। যখন ব্যাবিস্টাব ছিলেন তখন 
কোন পাৰিশ্ৰমিক না লইযা একটি গবীব ব্ৰাহ্মণে হইযা তিনি মোকর্দমা 'লভিযাছিলেন 
কাবণ ব্ৰাহ্মণটি সুগাষক ছিল, যাত্রাফ চমৎকাব ‘সখী সংবাদ” গাহিতে পাবিত। 
সাধাৰণ সাংসাবিক হিসাবে যাহাকে আমব| ‘উন্নতি’ বলি মধুসূদনেব মতো লোকের 
পক্ষে দে বকম উন্নতি লাভ অসম্ভব ছিল। এ ধবণেব উন্নতি লাভ কবিতে হইলে সব 
দিক বাঁচাইযা যে দিকে ছাট সেদিকে ছাতাটি ধধিযা নিজেব কোলেব দিকে ঝোল 
টানিষা ‘অগ্ৰসৰ হইতে হয। মধুসৃদনেব প্রকৃতি ঠিক ইহাৰ বিপৰীত ছিল। তিনি 
খেযাল খুশীব নৌকা হৃদযাবেগেব পাল তুলিযা দিযা বিপদসঙ্কুল সাগরেও পাডি দিতে 
ইতত্ততঃ+ কবেন নাই। ধনী পিতাৰ একমাত্র পুত্র হিসাবে তিনি সুখে স্বচ্ছন্দে 
বিলাদজীবন যাপন কবিতে পাঁবিতেন। কিন্তু খীষ্টান-ধর্ম্ম গ্রহণ কবিযা সে সুযোগকে 
তুচ্ছ কবিতে তিনি ইতস্ততঃ কবেন নাই। যেখানে একটু আপোস করিলে বা রফা 
কবিলে নিজেব সুবিধা হয, সেখানে তিনি নিজেব মতে নিজেব পথে চলিষাছেন। বার 
বাব চাকৰি পাইযাছেন, কিন্তু চাকবি বাখিতে পাবেন নাই। ব্যাবিস্টারি ব্যবসায় 
করিতে বসিয়াও তিনি ব্যবসায়ীসুলভ মুখোস পবিতে পাবেন নাই, তাই সে ব্যবসায়ে 


+ পদ 


J 


সংখ্যা--৪ = মানুষ মধুসূদন ১৫ 
আশানুরূপ উন্নতি হয নাই। কিন্তু উন্নতিব আকাজ্ষা তাঁহাক কম ছিল ন|। মনে মনে 
ছিলেন তিনি রাজসিক ভোগী। বাশি বাঁশি টাকা মুঠা মুঠা খবচ কবাব দ্বিকে তীাহাব 
প্রবল প্রবণতা ছিল! কিন্তু সে টাকা তিনি উপাৰ্জ্জন কবিতে পাবিতেন না। ধাব 
করিতেন, দিখ্বিদিক্‌ জ্ঞানশূন্য হইযা ধাৰ কবিতেন। বিষ্াসাগব মহাশয উমেশ বাবু, 
বাণী স্বৰ্ণকুমাবী দেবী, তাহাব বন্ধুব|) এমন কি দোঁকানদাঁববা পর্য্যন্ত তাহাকে ধাঁ 
দিতেন। সকলে ভালবাঁসিতেন তাহাকে | তাহাব মধ্যে এমন কি একটা ছিল_-কি 
অদ্ভুত প্রাণ-কাডা একটা আবেদন_-যে কেহ তাহাকে প্রত্যাখ্যান কবিতে পাঁবিতেন না। 
টাকা মাবা যাইবে জানিযাঁও তাহাকে ধাব দ্িতেন। বিলাতেব দোকানদাববাঁও ধাব 
দ্রিযাছিলেন তাহাকে | ধাব শোধ কবিতে পাবেন নাই বলিযা (957৪ 10 হইতে 
একবাব তিনি সাস্পেণ্ডেড_ হন, তহাব ব্যাবিস্টাবি পড়া কিছুদিনের জন্য পিছাইযা যাষ। 
এই অপবিপামদর্শা কবি তবু কিন্তু কিছুতেই থামিতে পাবেন নাই, ছুর্দম আগ্রহে জীবনেব 
শেষ পর্য্যন্ত ভোগেব ভোগবতীতে অবগাহন কবিযাছেন। তাহাব প্রতিভার মধ্যেও এই 
উদ্দামতা ছিল বলিষা তিনি পযাবেব শিকল ছি“ভিযা অমিত্ৰাক্ষৰ ছন্দেব উদাত্ত মহিমায 
আত্মহাবা হইযাছিলেন, এই জন্যই ‘বাম এও হিজ ব্যাবেল্স্‌ঃ কে তাহাব ভালো লাগে 
* নাই, ভালে! লাগিষাঁছিল ত্রিভুবনজধী ভোগদ্ৃপ্ত বাবণকে। মনে মনে নিজেই তিনি 
বাবণ ছিলেন। সীত| অপেক্ষা প্রমীলাকেই তিনি যেন বেশী মনোবম কবিযা জীকিযাছেন | 
“বাবণ শ্বপ্তব মম, মেঘনাদ স্বামী, আমি কি ডবাই কভু ভিখাৰী বাঘবে ?? --এই 
দম্তোক্তিব সহিত মধুসৃদনেব প্রাণেব সুর যেন মিলিষা গিযাছে। অতিশয দ্বাস্তিক ছিলেন 
তিনি। নিজে প্রতিভা সম্বন্ধে, নিজেব বিদ্যাবতা সম্বন্ধে তাহাৰ নিজেব মনে সংশযেব 
লেশমাত্র ছিল না । তাহাঁব সমসামধিক কাশীগ্রসাদ ঘোষ, গুকচবণ দত্ত) ও. সি. দত্ত 
প্রভৃতি অনেকে তখন ইংবেজি ভাষাষ সাহিত্য-চৰ্চা কবিতেন। মধুসুদনেব বিচাবে 
ইহাবা নগণ্য ছিলেন। তাহাব আদর্শ ছিল হোমাব, মিণ্টন্‌, ভাঞ্জিল, টাসো, শেক্‌স- 
পীয়ব, তাহাব চবিত্রে ছাপ ছিল শেলীব এবং বায়বণেব। সে যুগেব পাশ্চাত্য 
আধুনিকতাব এবং প্রতিভাব প্রতীক ছিলেন তিনি। মানুষ মধুসূদনেব উপবও ইহাব 
যথেষ্ট প্রভাব পডিযাছিল। কিন্তু মধুসূদন চৰিত্ৰেৰ আব একটি বিস্ময বিদেশী প্রভাব - 
সত্বেও তিনি মনে-প্রাণে চিবকাল স্বদেশী: ছিলেন, বাঙালী ছিলেন, ভাঁবতীয ছিলেন। 
তশহাব বচিত কালজযী সাহিত্যে ইহাৰ অজস্র প্রমাণ বর্তমান! এক ‘হেক্টৰ বধ’ 
ছাড| অন্য কোনও বৈদেশিক বিষষ লইযা গ্ৰন্থ বচন! কবেন নাই । “হেকৃটব বধ” গন্ধ 
কাব্য, এটিও তিনি সম্পূৰ্ণ কবিযা যাইতে পাবেন নাই। বিদেশীদেব লইযা তাহাব কিছু 
ছোট ছোট কবিতা আছে-_যেমন কবিগুৰু দান্তে, পণ্ডিতবব থিওডোব গোন্ডস্ট, কাব, 
কৰিবৰ আলফ্রেড, টেনিসন্‌; কবিবব ভিক্তৰ হিউগো প্রভৃতি । তাহাব বাকি সমস্ত 
কীন্তি ভাবতবর্ধ ও বাংলা দেশকে কেন্দ্র কবিয়া মণিমাণিক্যখচিত হর্ম্ম্যমালাব ন্যাষ 
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দেদীপ্যমান। রামাযণ, মহাভাবত, পুবাণই তীহাৰ প্রায সমস্ত সাহিত্য-সৃষ্টির ভিত্তি। 
চতুর্দশপদ্দী কবিতাবলীতে তাহাৰ বাঙালী মন বঙ্ধদেশকে ঘিবিষা ঘিবিয়াই যেন অৰ্ঘ্য" 
বচনা কবিযাছে। উক্ত গ্রন্থ হইতে কযেকটি কবিতার শিবোনাম উদ্ধৃত করিতেছি । 
বঙ্গভাষা, কমলে কামিনী, অন্নপূর্ণাব বীপি, কাশীবাম দাস, কৃত্তিবাসঃ জযদেবঃ দেব- 
দোল, শ্রীপঞ্চমী, বটবৃক্ষ, মহাভাবত, সবস্বতী, কপোতাক্ষ নদ, ঈশ্বরী পাটনী, কোজাগর 
লক্ষ্মীপূজা, কেউটিযা সাপ, দীশ্ববচন্দ্ৰ গুপ্ত শ্যামা পক্ষী, সত্যেন্দ্ৰনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র 
বিদ্যাসাগৰ, শ্রীমন্তেব টোপব। চতুর্দশপদী কবিতাগুলি বিদেশে-_ভবসেল্‌্স শহরে 
লিখিত | বিদেশে বসিযাও তিনি জন্মভূমিকে ভোলেন নাই তাহার সাক্ষী এই কবিতা- 
গুলি। শুধু যে ভোলেন নাই তাহা নয বাংলাদেশকে লইযা তাহার কবি-প্রাণ সৌন্দর্য্য 
সৌবভে যে বাববাব উথলিয! উঠিযাঁছে এই কবিতাগুলি তাহাবও সাক্ষী । না, পাশ্চাত্য 
সভ্যতা তশাহাব বাঙালীত্ব লোপ কবিতে পাবে নাই । জানি না মানুষ মধুসুদনেব চরিত্র 
আঁকিতে পাবিলাম কিনা । মধুসূদনের চবিত্ৰ, নীতিব দিক দিযা, আদর্শ চৰিত্ৰ ছিল না। 
কিন্তু তাহা মন-ভোলাঁনো মধুব চবিত্র। সর্ধ্বোপবি মহাকবি মধুসুদন বঙ্গসাহিত্যে দিগ্‌- 
দিগন্ত-উদ্ভাসী সমুজ্জল মহাপ্লাবন। সে প্লাবনেব মুখে তশাহাব সমস্ত দোষ ভাসিযা 
গিয়াছে, চিবজীবী হইয! আছেন মহাবাজাব আভিজাত্যে মণ্ডিত এক মহাকবি | তাহাকে 
বাববাৰ প্রণাম জানাই ।, 


(বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্‌ মন্দিবে মাইকেল মধুসুদন দত্তের সার্ধশত জন্মবাধিকী উৎসবে ৩০ চৈত্র, 
১৩৮০ পঠিত ৷ ) 


পপ স্পা 


শনাজ্ছিভ্য-স্নাঞ্বক্-চল্্রিভস্মাটিন। 
১ম হইতে ১১শ খণ্ড 
সাহিত্যিক-জীবনী ও প্রামাণ্য হনু 


মুল্য £ ১২৫*০০ 


বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ 





__ ক্ষবি মধুদ্দন ' 
শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 


অসামান্য ব্যক্তিদের জীবনে অনেক সমষে বিপবীত ভাবেব অদ্ভুত সমন্বয় দেখা যায । 
না হলে পাশ্চাত্যভাবে অনুপ্রাণিত মধুসূদন দত্ত কি ক'বে হ'লেন নবযুগেব বাংলা- 
সাহিত্যের প্রাণ-প্রতিষ্ঠাতা ? যে পশ্চিমী সভ্যতাকে আমবা ভোগবাদী আখ্যা দিষেছি, তাব 
অনুরাগী হয়ে কেমন ক'বে তিনি আমাঁদেব কাব্যকে কুকচি-যুক্ত কবলেন আব, বিলাত 
যাব শষনে স্বপনে ছিল তীর্থস্ববূপ, তাবই কাব্যে কিভাবে ধ্বনিত হ’ল দেশপ্রেমের বন্দন! ? 

বাইবে থেকে বিচাব ক’বতে গিয়ে অনেক সমষে আমবা ভুল কবি। বিজাতীষ 
বেশভূষাব অন্তবালে যে দেশান্ুবাগ প্রচ্ছন্ন থাকতে পাবে, ভোগাঁকাজ্ষাব মধ্যেও কুকচিব 
প্রতি তীব্র বিবাগ নিহিত থাকতে পাবে, সে-কথা প্রাযই ভুলে যাই। কোন কোন বিষয়ে 
অমিতাচার সত্বেও সেদিনকাব নীতিভ্রষ্ট বাবু-সমাঁজ থেকে মধুসূদন বহু--বহু দুববর্তা। 
নিন্দা প্রশংসা দুই-ই সেদিন তাব ভাগ্যে জুটেছিল। শক্তিমান্দেব ভাগ্যে চিবদিন তাই 
জোটে। ‘তিলোত্তমা-সম্ভব’ এবং “মেঘনাদ-বধে” তিনি যে অমিত্ৰাক্ষৰ ছন্দেব অবতাবণা 
করলেন, তাৰ কল্লোলধ্বনি এবং দৃপ্ত গতিভঙ্গী অনেককে মুগ্ধ কবল, আবাব কেউ কেউ 
ওব ভাষায় উৎকট অসঙ্গতি লক্ষ্য কবলেন। | 

অসঙ্গতি হযতে| দুই এক স্থানে ছিল, কিন্তু তাব দৃষ্টান্ত বেশী নয। অধিকাংশ ক্ষেত্রে 
তিনি সতর্ক শিল্পী । শ্ৰুতি-মাধুধ্যেব জন্য কত জায়গায যে তিনি ভাষা সংশোধন 
কবেছেন, তাব নিদর্শন আছে তাব পত্ৰাবলীতে । 

মেঘনাদ-বধেব দ্বিতীয সর্গে প্রথমে লিখেছিলেন “আইল! তাবা-কুন্তলা” ; পবে বঢ্‌লে 
লিখলেন, “আইল! সুচারু তাবা” ; বন্ধুব কাছে কাবণ নির্দেশ কবলেন ঃ N০০ you 
improve the music of the line, because the double syllable স্ত 
mars the strength of ল|। Read : “আইলা সুচাক তাব! শশীসহ হাসি’ / শৰ্বৰী ৪ 
সুগন্ধবহ বহিল চৌদিকে ৷” 

সংহত ভাষায় ভাবকে গাঁচ ক’বে তুলতে তিনি প্রাযই যত্নববান্‌। একটি দৃষ্টান্ত £ “কত 
যে ফুলেব দলে প্রমীলাব আঁখি | মুক্তিল শিশিব-নীবে, কে পাবে কহিতে ৷” [ মে. ব-_ত্য 
সৰ্গ ] অশ্ৰুব সঙ্গে মুক্তা ও শিশিবেব তুলনা কত সংক্ষেপে এক সঙ্গে সম্পন্ন হযেছে! ছন্দেব 
কলা-কৌশলে ভাবতচন্দ্ৰেব দক্ষতা সামান্য ছিল না। কিন্তু মধুসূদন পাশ্চাত্য কাব্যবীতি 
অনুশীলন কবে আবও নূতন বহস্যেব সন্ধান পেযেছিলেন। তৃঙ্ব-দীর্ধ্ব এবং যুক্ত অযুক্ত 
ব্যঞ্জনেব নিপুণ বিন্যাসে তিনি যে ধ্বনি-তবঙ্গ সৃষ্টি ক'বেছিলেন, তাব অন্নুবপ পুবোনো 
বাংল! সাহিত্যে কোথাও*কিছু নেই । কোমল লালিত্য মধ্যযুগীয় সাহিত্যে বিবল নয, কিন্তু 


৩ 
ত 


লী 


১৮ দাহিত্য-পবিষখপত্রিকা বধ ৮০ 


গাস্তীর্য-সৃষ্টির এমন নিদর্শন সেখানে অনুপস্থিত। “অলঙ্ঘ্য সাঁগর-সম বাঘবীয় চমু / 
বেডেছে তাহাবে”--এখানে অলঙ্ঘ্য শবেব যুক্ত ব্যঞ্জন, পূৰ্বস্বরেব দীৰ্ঘাযন, সাগর ও 
বাঘবীষ--দু’টি শব্দের আ-কাব এবং দীর্ঘ-ইঈ-কাব যে তবঙ্গ-সঙ্গীত ও সাগব-বিস্তারের 
ব্যঞ্জনা এনেছে, তা অতুলনীষ | চারার ধ্বনির এমন অসংখ্য উদাহবণ রয়েছে তার 
কাব্যে। 
“তুঙ্গ শৃঙ্গধবাকাবে তবর্গ-আবলী | কল্লোলিল বাষুসঙ্গে বণবঙ্গে মাতি |” [মে ব. 
২য় সৰ্গ ] ল | 
““বাহিরিল অগ্নিবৰ্ণ বথগ্রাম বেগে 
স্বৰ্ণধ্বজ ; ধুঅবর্ণ বাবণ, আস্ফালি’ 
ভীষণ মুদ্ৰগব শুণ্ডে ; বাহিবিল.হেষে 
তুবঙ্গম, চতুবঙ্গে আইলা ধাইযা 
চামব অমবত্রাস * বথীবৃন্দসহ 
উদ্গ্র সমবে উগ্র , গজবৃন্দ মাঝে 
বাস্কল জীমৃতবৃন্দ মাঝাবে যেমতি 
জীমূতবাহন বজ্ৰী ভীম বজ্ৰ কবে ৷” 
[ মে. ব ৭ম সৰ্গ-_শক্তিনিৰ্ভেদ’ ] 
যুদ্ধযাত্ৰাব বিপুল সমাৰোহ এবং ক্ষিপ্ৰ গতি মূর্ত হযে উঠেছে এ বৰ্ণনায। আব, 
লক্ষণীয় শব্দ-সজ্জা। অন্ত্যমিলেব পবিবর্তে সুমিত অনুপ্রাস ও যমক এনেছে চমঃকাবিত্ব। 
ছত্রশেষে পূর্ণ যতি নেই ; ভাব প্রসাবিত হযেছে পরবর্তী পংক্তিতে, এনেছে প্রবল প্রবাহ । 
সংস্কৃত শব্দের প্ৰাচুৰ্য নিযে তৎকালীন সমালোচকেবা কেউ কেউ কটাক্ষ করেছিলেন | 
কিন্তু মহাকাব্যের উপযোগী বলিষ্ঠ-ভাষ| সৃষ্টিব জন্য এব প্রযোজন ছিল। ববীন্দ্রনাথের 
কথাষ, “সংস্কৃত ছন্দে যে বিচিত্র সঙ্গীত তবঙ্গিত হইতে থাকে, তাহার প্রধান কারণ 
স্ববেব তুষব-দীর্ঘতা এবং যুক্ত অন্মবেব বাহুল্য । মাইকেল মধুসূদন ছন্দেব এই নিগুঢ তত্ুটি 
অবগত ছিলেন, সেইজন্য তাহাব অমিত্রাক্ষবে এমন পৰিপূৰ্ণ ধ্বনি এবং তবঙ্গিত গতি অনুভব 
কবা যায ।” [ আধুনিক সাহিত্য ঃ বিহাবীলাল ৷ পৃ, ২৯ | 
ভাষা ও ছন্দেব নব বাপ নির্মাণই বোধ হয় মধুসূদনেব শ্ৰেষ্ঠ কীতি। তাব অমিত্রাক্ষবের 


সপ ও 


অনুকবণ অনেক হযেছে, কিন্তু কোনটিই, উৎকধে সম-মানেব হয়দি। তা ছাডা ওঁ: 


অমিত্ৰাক্ষৰ থেকেই উদ্ভূত হযেছে পরবর্তী কালেব প্রবহমান পযাব, গৈবিশ ছন্দ এবং 
বলাকাব মুক্তক ছন্দ ভাবানুযাষী শব্দ বিন্যাসেব প্রসঙ্গে নিশ্চয আমবা লক্ষ্য কবব বাবণেব 
যুদ্ধযাত্ৰ| বৰ্ণনায যুক্তাক্ষবেব বাহুল্য, আবাব অশোক বনে বন্দিনী সীতাব চিত্রে যুক্তাক্ষব- 
বিবল কোমল শব্দাবলীব প্রযোগ । 

_“বীরাঙ্গনা'্ৰ প্রেম-পত্র-বচনায় অমিত্ৰাক্ষৰ নৃতনতব বপ নিষ্মেছে। অভিমান, আতি 


রণ 


সংখ্যা--৪ কবি মধুসুদন ১৯ 


বা বিবহ প্রকাশেব, পক্ষে যে ভাষা স্বাভাবিক, সেখানে তারই প্রযোগ | যেমন, শকুত্তলা- 
পত্রিকায”+-“কীপে হিয় দুরুতুক কবি { শুনি যদি পদশব্ব 1৮  “কেকযী-পত্রিকাষ” £ 
“বাডালে যাহাব মান, থাক তাব সাথে 
তুমি। বামদেশে কৌশল্যা মহিষী, 
(এত যে বযেস ; তবু লজ্জাহীন তুমি ), ত 
যুববাজ পুত্র বাম , জনক-নন্দিনী 
সীতা প্রিষফতমা বধূ । এ সবাবে ল’ষে 
কব ঘৰ নববব, যাই চলি আমি ৷” 
আবাৰ, ‘সূৰ্পণখা-পত্ৰিকা’য £ 
“লষে তবী সহচবী থাকিবেক তীবে, 
সহজে হইবে পাব । নিবিড সে পাবে 
কানন, বিজন দেশ। এস গুণনিধি, 
দেখিব প্রেমেব স্বপ্ন জাগি’ হে ছু'জনে ৷” 
শুধু অমিত্ৰাক্ষৰ নয, মিত্রাক্ষবেও নব নব বপ উদ্ভাবনে তাৰ সৃষ্টি-প্রতিভাব প্রমাণ 
বর্তমান। তার অমিভ্রাক্ষব পযাব-ভিত্তিক; চতুর্দশপদীও তাই | মিল-বন্ধনেব কলা- 
কৌশলে তিনি সনেটেব বৈশিষ্ট্য এনেছেন চতুৰ্দশপদী কবিতা । ভাবের ও ভাষাঁৰ 
গাচতাষ কোন-কোন অংশ অসাধাবণ। যেমন, ‘শ্মশান’ কৃবিতায়ঃ  " 
“জীবনেব স্রোতঃ পড়ে এ সাঁগবে আসি” । 
গহন কাননে বাযু উডাষ যেমতি 
পত্ৰপুঞ্জে, আযুকুঞ্জে কাল, জীববাশি 
_ উভাষে এ নদ-পাঁবে তাডাষ তেমতি ৷” 
“নুতন বৎসবে' ঃ 
“ডুবিবে সত্ববে 
তিমিবে জীবন-ববি। আসিছে বজনী 
নাহি যাব মুখে কথা বাষুরূপ স্ববে; 
নাহি যাব কেশপাশে তাবা-বপ মণি ।৮ 
প্রযোগ-কৌশল যতই থাকুক, কেবল শব্দযোজনাতেই প্রকৃত কবিত্ব নয, এ বিষযে 
তিনি সচেতন । কবি কে? “শবদে শবদে বিষা দেষ যেই জন”--সে নয | 
“সেই কবি মোব মতে, কল্পনা-দুন্দবী 
যাব মনঃ-কমলেতে পাতেন আসন, 
অন্তগামি-ভানুপ্ৰভা-সদৃশ বিতবি’ * 
, ভাবেব সংসাবে তাব সুবৰ্ণ-কিরণ ।” [ ‘কবি’ | চু. ক‘_১৬ ] 
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কবির ব্যক্তিগত সুখহ্ঃখ, আশা নিবাশাব আন্তৰিক প্রকাশ এই চতুর্দশপদী কবিতাবলীতে। 
অধিকাংশেব বচনাস্থল ফ্রান্সেব ভেদাই, কিন্তু দেশেব ছবি, দেশেব স্থৃতিই কবির মন 
জুডে আছে। শৈশবে-দেখা কপোতাক্ষ নদ, শিবমন্দিব, বটবৃক্ষঃ বিজয়া দশমী; দেব-দোলঃ 
শ্রীপঞ্চমী, অন্নপূৰ্ণাৰ বাপি, ঈশ্ববী পাটনী, আব তাবই সঙ্গে দেশী ও বিদেশী জ্ঞানীগুণীদের 
প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি:_এই হ’ল কবিতাগুলিব বিষয। 
বিভিন্ন গীতি ও নীতি-কবিতাঁষ তিনি ছন্দ-বচনায যে বৈচিত্র্য দেখিযেছেন তা অবধান- 
যোগ্য। “্ৰজাঙ্গনা’ব ললিতভঙ্গী কখনও কখনও জযদেব ও ভাবতচন্দ্ৰকে স্মবণ করিষে 
দেষ। চবণান্তে পঞ্চমাত্রিক পর্বেব দোল! মধ্যযুগীয় কাব্যে বিবল। ভাবতচন্দ্ৰে পাই ঃ 
“কল কোকিল অলিকুল বকুল ফুলে, | বসিলা অন্নপূর্ণা মণি-দেউলে |” ব্রজাঙ্গনা'্য আছে 
ঈষৎ অন্যবপ, কিন্তু অমনি দোল-লাগানো ছন্দ £ 
“কেন এত ফুল তুলিলি স্বজনি, ভবিষা ডালা, 
মেঘাৰৃত হ'লে পবে কি বজনী তাবাব মালা? 
আব কি যতনে কুসুম-বতনে ব্রজেব বালা?” [ ত্র. ৮। “কুসুম? |] 
আধুনিক পাঠকেব হযতো! মনে পড়বে বৰীন্দ্ৰনাথেব | 
“বুঝেছি আমাব নিশাব স্বপন হযেছে ভোব, 
মালা ছিল, তাব ফুলগুলি গেছে, বযেছে ভোর ৷” 
মধুসূদনেব কবিতাটিতে আব একটু নৃতনত্ব আছে, পব পব তিন চরণে অন্ত্যমিল। 
সাধাবণতঃ ছুই চরণে অন্তামিলে আমবা অভ্যস্ত | 
লঘু লালিত্যেব দৃষ্টান্ত আবও আছে 'বজাঙ্গনা্য। “পিককুল কলকল, চঞ্চল 
অলিদল, উছলে সুরবে জল, চল লো বনে। / চল লো জুডাব আঁখি দেখি ব্রজ-বমণে ।” 
[ ত্র. ১৮। “বসন্তে” | ] 
" অবশ্য, এ জাতীয ছন্দ-হিল্লোল বৈষ্ণব পদাবলীতে অপবিচিত নয। . 
“আত্মবিলাপ” এবং 'বঙ্গভূমিব প্রতি’ কবিব অকৃত্রিম মর্সবাণী, সে-যুগের ছু*টি উল্লেখ- 
যোগ্য গীতি-কবিতা ৷ - 
নীতিমূলক কবিতাগুলি নিযে বেশী আলোচনা হযনি ৷ কিন্তু ছন্দঃ ও প্রকাশ-বীতির 
দিক্‌ থেকে এদেব বৈশিষ্ট্য উপেক্ষণীয নয। “বলাকা*য যে মুক্তক বা অসমমাত্রিক চবণেব 
ব্যবহাব লক্ষ্য করি, তার পূর্বাভাস হযতো এইখানে ৷ 
“ঘুচাও কলঙ্ক, শুভস্কবি+ 
পুত্রের কিঙ্কৰ আমি, এ মিনতি কবি 
পা ছু'খানি ধৰি’ ৷” [ মযূব ও গৌৰী ] 
অথবা, “একটি সন্দেশ চুৰি কৰি? 
উঠিযা বসিলা রক্ষোপবি 
কাক হৃষ্ট মনে । 


-সংখ্যা--৪ কৰি মধুসুদন . ২১ 
সুখাগ্ভেব বাস পেযে 


আইল শৃগালী ধেষে, 
দেখি কাকে কহে দুষ্টা মধুব বচনে 1” [ কাক ও শৃগালী ] 


গদা সদা নামে 
কোন এক গ্রামে 

ছিল দুইজন ৷ 
দূব দেশে যাইতে হইল, 

দু’জনে চলিল! 
ভযানক পথ, পাশে পণ্ড ফণী বন, 
ভল্লুক শাদুৰ্ল তাহে গর্জে অনুক্ষণ ৷ 
কালসৰ্প যেমতি বিববে, 
তত্কব লুকাযে থাকে গিবিব গহ্ববে, 
পথিকেব অর্থ অপহবে, 
কখন বা প্রাণনাশ কবে। [গদা ও সদা ] 
পংক্তিগঠনেব বৈচিত্র্যে এসকল স্তবক স্পষ্টতঃ মনে কবিষে দেয ববীন্দ্রনাথেব-- 
“কোন্‌ ক্ষণে - 
সৃজনেব সমুদ্রমন্থনে' ৷ 
উঠেছিল দুই নাবী” [ছুই নাবী। বলাকা।] 


“হে বিৰাট, নদী, 
অদৃশ্য নিঃশব্দ তব জল, | ত 
চলে নিববধি 1” [ চঞ্চলা | বলাকা ৷ ] 

“মেঘনাদ-বধ” তাব সৰ্বপ্ৰধান বচন| ব’লে প্রসিদ্ধ, এবং এ কাব্যেৰ বিরুদ্ধে অভিযোগ 
কম হযনি।.তীর সমযে অভিযোগ ছিল, তিনি পৌবাণিক আদর্শকে ক্ষুণ্ণ কৰেছেন, বাঁম- 
লক্ষ্মণের চেষে রাবণ-মেঘনাদকে বডো কবেছেন। ববীন্দ্রনাথেব তরুণ বষসেব 
সমালোচনাও সেই ক্ৰুটিই বডো হযে দেখ! দ্রিষ্ছিল £ “মেঘনাদ-বধ কাব্যে ঘটনাৰ মহত্ব 
নাই, একটা মহৎ অনুষ্ঠানের বর্ণনা নাই। তেমন মহৎ চবিত্ৰও নাই |” এ কালে বুদ্ধদেব 
বসুও মেঘনাদ-বধ কাব্যে মহত্বকে একটা “ছুর্মবতম কুসংস্কাৰ’ বলে কটাক্ষ কবেছেন। 
অথচ এ কাব্য আজও তাব গৌববেব স্থানে ‘অচলপ্রতিষ্ঠ'। তাব মধ্য দিযে আধুনিক 
যুগ নৃতন আশা-আকাঙ্কা ও আদর্শকে প্রকাশ কবতে.চেযেছে। ববীন্দ্রনাথেব পববর্তী 
রচনায় সে সত্যের স্বীকৃতি আছে | 


অথবা; 


কক 
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“মেঘনাদ-বধ কাব্যে কেবল ছন্দোবন্ধে ও বচনাঁ-প্রণীলীতে নহে, তাহাব ভিতবকার 
ভাব ও বসেব মধ্যে একটা অপূর্ব পৰিবৰ্তন দেখিতে পাই। এ পৰিবৰ্তন আত্মবিস্মৃত 
নহে। কবি পারেব বেডি ভাঙিযাছেন এবং বাম-বাবণেব সম্বন্ধে অনেক দিন হইতে, _ 
আমাদেব মনে যে একটা বাঁধার্বাধি-ভাব চলিযা আসিযাছে, স্পর্ধাপূর্বক তাহাবও শাসন ' 
ভাঙিযাছেন।"‘‘যে ধর্মভীকতা সর্বদা কোন্টা কতটুকু ভালো ও কতটুকু মন্দ 
তাহা কেবলই অতি সুক্মভাবে ওজন কবিষা চলে, তাহাব ত্যাগ, দৈন্য, 
আত্মনিগ্রহ__আধুনিক কবিব হৃদয়কে আকর্ষণ কৰিতে পাবে নাই। তিনি স্বতঃস্ফূর্ত শক্তিৰ 
প্রচণ্ড লীলাব মধ্যে আনন্দবোধ কবিয়াছেন। এই শক্তিব চাবিদিকে প্রভূত শ্বৰ্ধ ; 
ইহাৰ হর্ম্চূড| মেঘেব পথ বোধ কবিষাছে; ইহাব বখ-বথি-অশ্ব-গজে পৃথিবী কম্পমান।""" 
অভ্রভেদী এঁশ্বৰ্ধ চাবিদিকে ভাঙিয়! ভাঙিয়া ধুলিসাৎ হইযা যাইতেছে, *** তবু যে অটল 
শক্তি ভয়ঙ্কৰ সর্বনাশেব মাঝখানে বসিয়াও কোনমতে হার মানিতে চাহিতেছে না, 


কবি সেই ধর্মবিদ্রোহী মহাদত্তেব পৰাভবে সমুদ্রতীবেব শ্মশানে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া 
কাব্যেব উপসংহাব কৰিষাছেন |” ্ 


কৰিবা পাবিপাশ্বিক জীবন ও সমাজ থেকে বদ আহবণ করেন এবং নিজেদের 
মনঃপ্রকৃতিব অনুসবণ কবেন। ফেযুগে ত্যাগ তিতিক্ষা বৈবাগ্যের আদর্শকে সসম্ৰমে 
দুবে সবিষে আমবা পৃথিবীকে ভোগ কববার মন্ত্রে দীক্ষা নিষেছি, সেই যুগে আমাদের 
কবি;--বিশেষ কবে যে-কবি শক্তি ও 'ধরশ্বর্েব স্বপ্নে বিভোব+- যদি প্রাচীন ত্যাগমন্ত্র : 
শোনাতে চাইতেন, তবে তা৷ আন্তৰিক হ’তন| এবং সম্ভবতঃ আমাদেব তেমন আকৃষ্ট 
ক'রত না। মধুসূদন সত্যকাব কবি বলেই মনেব সঙ্গে ছলনা কবেননি। আব, বাবণ 
ও মেঘনাদ-চবিত্রেব অহিমাও সম্পূৰ্ণ পুবাণ-বিবোধী-নয়। তাদেব আদর্শকে শ্রেয়ঃ 


বনে স্বীকাব না কবলেও তীদেব শৌরয বীর্য জ্ঞান ও বিচনমণ্ভার পৰিচয স্বয়ং বালীকিই 
দিষে গেছেন। 


দৌষ-্রটি বিচাৰ করতে বসে যা-ই বলিনা কেন, বর্তমান যুগের তিনিই যে পুৰোধা, 
এবং তাঁর প্রতিভা যে একই সঙ্গে যুগন্ধব এবং যুগাতিশাষী একথা অস্বীকাৰ কববাৰ 
“উপায় নেই। আবও বিস্মযেব বিষয় এই যে, মহাকাব্যে, গীতিকাব্যে, নাটকে নূতন 
নৃতন সৃষ্টিৰ এঁশ্বৰ্ষে তিনি সকলকে চমকিত ক’বে দিয়েছিলেন প্রধানতঃ তিনটি বছরের 
মধ্যে। ১৮৫৯-৬২ ব মধ্যেই প্রকাশিত: হযেছিল ‘শণিষ্ঠা’, পদ্মাবতী” “একেই কি 
বলে সভ্যতা ?, “বুভোশালিকেব ঘাডে বো”, ‘তিলোভম|-সম্ভব’, ‘মেঘনাদ-বধ’, 
'্রজাঙ্গনা” “বীরাঙ্গনা” এবং “কৃষ্ণকুমাবী” | পববতী বাৰো বছবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 
বচনা _চিতুৰ্দশপদী কবিতাবলী?, -গণ্ভে বচিত অসম্পূর্ণ ইলিয়াড্‌-কাহিনী ‘হেক্টব-বধ’ - 
এবং একখানি নাটক “মায়া-কানন’। আব দু'একটি অসম্পূৰ্ণ রচনার সন্ধান পাওয়া 
গিষেছে, কিন্তু বোঝা যাষ, ইউবোপ থেকে ফিবে আসার পৰ ভাব জীবন" থেকে 
জোয়ারের জল সবে গেছে। 


সংখ্যা-৪ কৰি মধুসুদন " £৩ 


স্থাধী সাহিত্যরূপে গণনীয় না হ’লেও ইংবেজী কাব্যে এবং অনুবাদে ভীব প্রতিভাব 
আব-একটি দিক্‌ উন্মোচিত । ভাষা আযত্ত কববাব ক্ষমতা যে তীব কত আশ্চর্যজনক 
-ছিল, তার প্রমাণ বয়েছে চিঠিপত্রে। ২৪ বছৰ বষসে যখন বাড়ী ছেডে মাদ্ৰাজে 
গিয়ে কোনমতে নিজেব পাষে দ্রাডাবাব চেষ্টা কৰেছেন, তখনও স্কুলেব কাজ, সামষিক 
পত্রের লেখা ইত্যাদিব সঙ্গে বোজ বাটিন ক’বে পডেছন হিন্ৰু, গ্ৰীক, ল্যাটিন, ইংবেজী, 
তামিল, তেলেগু; সংস্কৃত। আবাব যখন ফ্রান্সে স্ত্ী-পুত্র-কন্যা নিয়ে বিব্রত, খণেব 
দায়ে কাবা-বাসেব আশঙ্কা, তখন বন্ধুকে জানাঁচ্ছেনঃ “ফবাসী আযত্ত কৰেছি, ভালোই 
বলতে পাবি, লিখতে পাবি আবও ভালো । ইটালিযান এবং জার্মানও শিখছি। 
ইউবোপ ছেডে যাবাব আগে স্প্যানিশ এবং পতু গীজও শেখবাব ইচ্ছে আছে।” 

কবি-মন নিয়ে তিনি সংসাবে এসেছিলেন, কাব্যস্বপ্নই তাকে আমবণ আকুল ক’বেছে 
রূঢ বাস্তব পবিবেশেব সঙ্গে কোনদিন নিজেকে খাপ খাওযাতে পাবেননি | শেলিব 
বেদনা বেজেছিল তাব কবিতায-_প 1511 upon the thorns of life, I bleed.” 
মুধুসূদনেবও হৃদয়েব অন্তত্তল থেকে উঠেছিল হাহাকাব ; “আশাব ছলনে ভুলি’ 
কি ফল লভিন্থ হায, তাই ভাবি মনে 1৮ 

তাব জন্মদিন থেকে দেডশ’ বছব আজ অতিক্রান্ত । ছুঃখকলিউ অভিমানী কবিকে 
তার দেশ ভোলেনি। গঙ্গাতীবে আমবা তাকে স্মবণ কবছি, পল্লাতীবে, কপোতাক্ষ- 
তীবেও তাৰ স্মৃতি আজও অম্লান। একটি বাসনা তীব পূর্ণ হযেছে, বঙ্গভূমিব 
“মনঃ কোকনদ মধুহীন’ হয়নি, কোনদিনই হবেনা । 


(বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষদ্‌ মন্দিবে মাইকেল মধুসুদন দত্তেব সার্ঘশত জন্মবাধিকী৷ উৎসবে ৩০ চৈত্র, 
১৩৮০ পঠিত । ) 


স্মারক গ্ল্ছ 


বঙ্গীয সাহিত্য পবিষদেব ৭৫তম বর্ষ পৃতি উপলক্ষে পঠিত মূল্যবান প্রবন্ধাবলী 
এবং বিগত ৭৫ বৎসরেব সাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিকায বাঙ্গালাৰ চিবস্মবণীষ মনীষী ও 
লেখকদেব নিৰ্বাচিত দরল্প্রাপ্য গবেষণামূলক প্রবন্ধ-সংকলন | : 
বাঙ্গালাব “ইতিহাস, পুবাতন্ত ভাষাতত্ব, প্রাচীন সাহিত্য, গ্রাম্য-সাহিত্য: সমাজতত্ব 
জাতিতত্ব ইত্যাদি বিষযে যে সকল নূতন তত্ব আবিষ্কৃত” হইয| পৰিষৎপত্ৰিকায় প্রকাশিত 
হইয়াছিল সেগুলিব পরিচষ কৌতুহলী পাঠক ও অনুসন্ধিৎসু গবেষক গ্রন্থে এই পাইবেন ৷ 
মূল্য পনেব টাকা ॥ 


বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ 





থৰ লি চর 


ভারতীয় প্ৰক্মাপটে বাঙলার অলঙ্কার শিল্পের ভূমিক| 


__ শ্রীভোলানাথ ভট্টাচার্য 

” _( পূৰ্বানুৰ্বত্তি ) 

| ॥ সাত ৷৷ 
মধ্যযুগ বলতে আমবা চতুর্দশ শতক থেকে অষ্টাদশ শতকেব মধ্যভাগ পর্যন্ত বোঝাতে 
চেযেছি। যদিও এই কালবিভাজন - অনেকাংশে স্বেচ্ছামূলক ও বাজনৈতিক ইতিহাস- 
নির্ভৰ, অলঙ্কাবেব ক্ষেত্রে এবকম কোন সন্ধিপর্ব লক্ষ্যগোচব নয, তবু সাধাৰণভাবে একথা 
হযত বলা চলে যে বাঙলাব বাজনৈতিক যুগপবিবর্তন ক্রমশঃ সামাজিক পবিবর্তনেব 
প্রবর্তক হযেছিল এবং সকলেই জানেন যে শিল্প ও কাককলাব পবিবর্তন . সমাজ 
বিবর্তনেব সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি জডিত । মোটামুটিভাবে দেখতে গেলে বহুদিন পর্যন্ত এই 


মধ্যযুগ প্রাচীন এঁতিহাকেই বহন কবে চলেছে, কিন্তু সেই সঙ্গে বহুস্তবে মুঘলদববাব থেকে ' 


আগত বিবিধ প্রভাবকে আত্মসাৎ কবে সেই এঁতিহ্যকে সমৃদ্ধতৰ কবার প্রস্তুতিও চলেছে 
তলায তলায়। এই বিস্তীর্ণ কালেব মধ্যে আবাব প্রাকৃচৈতন্যযুগকে অন্ধকাবযুগ বলা 
চলে, প্রধানতঃ বাজনৈতিক অস্থিবতা ও সামাজিক বন্ধ্যাত্বেব জন্য। চৈতন্যযুগ ও 
চৈতন্য-পববর্তী যুগে বাউলাব যে নবজাগবণ দেখা দেঁষ, দমসামধিক সাহিত্যে অলঙ্কারের 
বহুল বৰ্ণনায মনে হয মানুষের সৌন্দর্যসাধনাব - অঙ্গস্ববপ প্রসাধনচর্চাব এই শাখাটি তা 
থেকে বাদ পডেনি ৷ 

এই যুগেব অলঙ্কাৰ সম্পর্কিত উল্লেখেব উৎস মুখ্যতঃ ছুটি-_মঙ্গলকাব্য সমেত সাহিত্য 
এবং বৈদেশিক বিববণ ৷ এ-ছাডা বাদশাহী দলিল ও ইতিহাস আছে প্রধান প্রধান 
সাহিত্যকর্মে সনাতন অলঙ্কাবেব পুনবাৰ্বতিই যেন শুনতে পাওয়া যায়। গোবিন্দচন্দ্রে 
গীত, ময়নামতীব গান, মনসামঙ্গল ( যথাক্ৰমে পুৰুষোত্তম, বিজয়গুপ্ত, দ্বিজ বংশীদাস, 
গঙ্গাদাস সেন, কেতকাদাস, জগজ্জীবন ঘোষাল ও দ্বিজবসিক প্রণীত ), দ্বিজ কালিদাদের 
কালিকামঙ্গল, চণ্ডীকাব্য ( যথাক্রমে মাধবাচাৰ্য, কবিকঙ্কণ ও ভবানীশঙ্কর দাস প্রণীত )১ 
বামাষণ ( কৃত্তিবাস ও অদডুতাচাৰ্য প্রণীত ), কাশীবাম দাসেব মহাভাবত ও শঙ্কৰ দাসের 
ভাগবত ইত্যাদি গ্ৰন্থে যেসব অলঙ্কাবেব বহুল উল্লেখ পাঁওষা যায তাব একটা তালিকা 
এইভাবে দেওযাঁ যেতে পাবে £ ১) শিবোভূষণ-_সি'খি, ( বতু ) মুকুট, সোনাব চিকনী, 
কনকফুল, কনকচীপা, ঝাঁপ ও পঞ্চফুল। ২) কর্ণাভবণ --কুণ্ডল, কৰ্ণফুল,.কানবাল| 
'চাঁকা ও বলি বা চাকি বৌলি, হীবাঁধব কভি, বীৰ বৌলি, মাঁকডি। ৩) নাসিকাভবণ-- 
বেসব বা বেশব। ৪) কণ্ঠাভবণ--হাব, গ্রীবাপত্র, সাতেসবি বা সতেশ্ববি বা সাতলহব 


হার, মুকুতাব বলী, কণ্ঠমাল, সুতলি হাব, গজমুক্তাব হার, সুবর্তুব পাঁতিহার ও সবস্বতী 


+ 
be) 


ৰথ 


সংখ্য ভাবতীয প্রেক্ষাপটে বাঙলাব অলঙ্কাব শিল্পেব ভূমিকা ২৫ 


হাব। ৫ ুবাছতূষণ__-অঙ্গদ কেয়ূৰ, ৰাজু বা ৰান্ধ, মাহ্থলিও ভাড। ৬)' নিয়বাহু- 

ভূষণ--বত্নচূড ( ওপবেব অংশের 'নাম সবল, মধ্যাংশ চুড এবং সামনের দিকেৰ নাম ' 
কঙ্কণ ), বালা, বলয় ও চুডি, কনক বাহুটি, শঙ্খ ( বিভিন্ন কপাস্তবেব নাম লক্ষ্মীবিলাস, 
বামলক্ষ্মণ, গজ্রত্ত ইত্যাদি )। ৭) অঙ্থৃষ্ঠাভবণ-_আঙ্তুঠী, বামুদ্ডী, বত্ব'-অঙ্গুবী ও 
সুবৰ্ণ অঙ্গুবী। ৮) পৃষ্ঠভূষণ--থোপন| ৷ ৯) কটিভূষণ--কিঙ্কিণী, বাঘাঘব, -নীবিবন্ধ 
ও রশনা। ১০) পদ্বাভবণ--খাডু, মগব বা মকবখাড়ু, মল্ল"তোডব, 54 মল, 


উপছট বা উজ্বাটিক| বা পাশুলি, নৃপুব ও ঘুঘুব ৷ 


পয 


কিছু কিছু বৃতিমূলক অলঙ্কাবেব উল্লেখ মধ্যযুগেব সাহিত্যে মেলে । যেমন, যোদ্ধার 
অঙ্গে থাকত বণটোপ, টোপব বা হেলমেট, তাভ বা আর্সলেট, বালা বা ব্রেসলেট, নুপুৰ 
ও কিন্বিণী। ব্যাধেব গলাষ ঝুলন্ত লোহাব কাঠিব মালা, এ 
আব কানে থাকত শ্ষটিকেব কানফুল। বাখাল ছেলেবা পরত তাড, বালা ও কুণ্ডল, 
বনফুলেব মালা, বিশেষ কবে গুঞ্জাব মালা ছিল তাদেব খুব প্রিয়। -চন্দনেব অলকা: 
তিলকা কাটতেও তাবা খুব উৎসাহী ছিল। যোগী কিংবা যোগিনীকে চেনাব সব চাইতে 
সহজ উপায় ছিল এই যে এ'বা তামাৰ তৈবী কুণ্ডল পৰতেন কানে। চাদ সদাগবের 
মত বিলাসী বণিকেবা বজত-পাদ্কা ব্যবহার কবতেন। মুসলমান বাঁজপুকষেবা বাঙালী 
ও অবাঙালী উভয প্রকাবেব নর্তকী ও গাষিকাদেব সমাদৰ কবতেন, তাব মধ্যে আবাব 
এ'দেব বিশেষ প্রিষপাত্র ছিলেন লুলিযানী ও কলাবন্তবা। পৃথক পল্লীতে বাস কবলেও 


. বাঁববনিতাকুলও এই শ্ৰেণীৰ সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ছিল। নটী ও নর্তকীকুল বঙবেবঙেব পোষাক 


পবে ফুলসাজে সেজে নানাবিধ অতিমূল্যবান্‌ ‘অলঙ্কাব পৰত। অনুমান কবা অসঙ্গত 
নয যে সেই সেনযুগেব বাববামা ও দেবদাসী জাতীয বাঁজকীষ পৃষ্ঠপোষকতাধন্য সতা- 
কামিনীদেব সময থেকে মধাযুগেব নর্তকী, বাঈজী ও নটাদেব মধ্য দিযে সবশেষে ভাঙ্গা 
নবাবী আমলেব শহবেব বাববনিতাবা অলঙ্কাবঃ প্রসাধন ও সাজসজ্জাব ব্যাপাবে সমাজে 
রুচি পত্তনেব নেতৃত্ব দিয়ে এসেছে | 

কৃষ্ণকীর্তনে সোনা, হীবে এবং অন্যান্য বত্ুপ্রস্তবেব যে উল্লেখ বর্তমান তা নিঃসন্দেহে 
সবিশেষ সামাজিক সমৃদ্ধির পবিচাযক | “দই চাই” বলে হেঁকে যাষ যে গোষালিনী বাধা, 
তাবও হাতে সোনাব চুবডী, কপোব -ঘডী। খাট-পালঙ্ক তাও সুবর্ণমণ্ডিত। তবে 
সাধাৰণভাবে মধ্যযুগে বিভশালী ব্যক্তিবা দবিদ্রদেব তুলনায অলঙ্কাবেব পেছনে ঢেব 
অৰ্থব্যৰ কবতেন, প্রভূত পৰিমাণে দোনাব গহনা ও হীবা-জহবৎ ব্যবহাৰ কবতেন। 
ধনীব দুলাল মাত্রেই মূল্যবান গহনা পৰত, পাষে মগব-খাড়ু ছাডাও পবত বত্ুখচিত হাব, 
বালা, তাড ও কৰ্ণাছুবী | সাধাবণ গৃহস্থকে অবশ্য কম দামেব এমনকি শীখেব গহনা 
পবে সাধ মেটাতে হত। কীসা ও কলাইকব| গহনা, কপোব বলি, তামাৰ মল এবং 
হাতীব দাতেব আংটিতে সাধাবণ মানুষকে সন্ত থাকতে হষেছে। 


8 
ভজ 


২৬. সাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিক! , বর্ষ ৮? 


এ. সময়কাব বিদেশী পর্যটকেব.বিববণীব মধ্যে ইবন বতুতাব কথ! আগে৷বলা হযেছে! 
তাব বিববণীব আবেক জযিগাষ দেখা যায, এদেশ থেকে তখন সোন, ৰূপো ও লোহা 


বপ্তানী হত। পঞ্চদশ শতকেব গোডাব দিকে আগত ভেনিসীয বণিক নিকলে| কন্তি-, 


জানাচ্ছেন যে এখানে প্রচুর পরিমাণে মোনা, বপো+ মূল্যবান্‌ 'বত্রপ্রস্তর ও মুক্তো -প্লাওযা 
যায়। ষোড়শ শতকেব প্রাবস্তে পর্তুগীজ বণিক ছ্যার্তে বাববোস! বলেছেন যে সম্তান্ত 
মুর বা মুসলমানবা .কোমবে বাথে য্ৰ্ণ-বৌপ্য-মণ্ডিত ছোবা ও আঙ্গুলে পৰে বতুখচিত 
আংটি। এ'দেব অন্তঃপুরিকাবা বত্নখচিত সর্ণালঙ্কাব পবেন। পঞ্চদশ শতকেব- চীন! 
পর্যটক শিঙ চা শেঙ লান্‌ দেখেছিলেন যে মুসলমান বমণী প্রস্তবখচিত স্বর্ণনিমিত মাকডি 
কানে পডত, গলায ঝুলত পেণ্ডেণ্ট | কর্জী ও গোভালিতে থাকত সোনাব ব্রেসলেট, 
হাতে ও পাযেব আঙ্গুলে আংটি । ষোডশ শতকেব আব এক চীন! পর্যটক শি ইযাঙ, 
চাও কুঙ তিয়েন্‌ লু একই বকম বর্ণনা বেখে গেছেন | এ সময়কাব ব্রিটিশ পবিব্রাজক 
র্যালফ, ফিচ, বাকৃল| অঞ্চলে মেযেদেব কপোব বলি এবং বাপে), তামা ও হাতিব 
তেব অন্যান্য অলঙ্কাৰ পৰতে দেখেছেন: প্রাষ শতবর্ধেব ব্যবধানে টমাস বাউবে ফে- 


বর্ণনা বেথে গেছেন তাতে হীবা ও যুক্তাখচিত সোনা ও বূপোব অলঙ্কাবেব উল্লেখ আছে।. 


ফরাসি পৰিব্ৰাজক জে. বি. ট্যাভানিষেৰ ঢাকা ও পাটনায দেখেছিলেন ছু” হাজাবেব 
বেশি কাবিগব পাথবেব জিনিস বানাচ্ছে, তাব মধ্যে কচ্ছপেব হাড ও সামুদ্রিক প্রাণীৰ 
হাড দিয়ে তৈবি ব্রেসলেট ও প্রবালের মাল্যদানা আছে। শেষোক্ত বস্তুগুলি ত্ৰিপুৰা ও 
আসামে বপ্তানী হত তাব বিনিময়ে ত্রিপুবা থেকে আসত নিকৃষ্ট মানেব সোনা । 
ত্রিপুবা আবাব চীনে সোনা বপ্তানী কবে পো নিযে আসত। বিষাদ-আল্-সলাতিন 
এবং তাবিখ-ই-ফিবিশ.তাহ্‌, অনুসাবে, বাঙলাব সন্ত্ৰান্ত ব্যক্ষিব৷ পোনাব থালাষ খেতেন, 
এক সমযে উৎসব-পার্বণে কে কতগুলো সোনাব থালা বাব করতে পাবেন তাই দিযে 
সামাজিক মৰ্যাদাব বিচাৰ হৃত! এইভাবে পুবনো এঁতিহোব সঙ্গে সম্পূৰ্ণ বিছিন্ন না হয়েই 


EEE 


বাঙলাব মধ্যযুগীয প্রথাবদ্ধ অলঙ্কাৰ ধীবে ধীবে তৎকালীন সর্বভাব্তীয ফ্যাশনের অগ্র- 


গতিব তাল মেলাতে চেষ্টা কবেছে। এ ব্যাপাবে দেশীয় ভুস্বামী,.বিদেশী শাসককুল, 
বাষ্ট ও নতকীরুন্দ এবং বণিক-সম্প্রদায় অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ কবেছেন। 


॥ আট ॥ 
- আধুনিক যুগ ও উপসংহার 


সর্বভাবতীয অলঙ্কাবশিল্লেব বিবর্তনের পৰিপ্ৰেক্ষিতে বাঙ্লাদেশেব আলঙ্কাবিক 
ইতিহাসেব কয়েকটি দিক আমাদের আলোচ্য ছিল। বাঁঙালীব চিত্ত ববাঁববই সনাতন 
ভাবতীয় ধাবানুযাষী স্বভাঁবতঃ অলঙ্কাবপ্রিষ। তবে এখানকাব আর্দোঞ্চ জল-হাওযাঃ 


গু 
ও 
ব্‌ 


০ 


তে 


সংখ্য।"_"৪ ভাবতীয প্ৰেক্ষাপটে বাঙলাব্‌ অলঙ্কাব শিল্পেব ভূমিকা ২৭ 


নবম মাটি, সুকুমাব কচি, সংবেদনশীল শিল্পানুভূতি' ও সামাজিক-মার্থনীতিক ব্যবস্থাব 
বৈশিষ্ট্যে কল্যাণে অলঙ্কাবশিল্পেব বিকাশ কালক্রমে সৰ্বভাৰতীয় ৰীতি থেকে কিঞ্চিৎ 
“স্বাতন্ত্রা লাভ কবেছে। বলা বাহুল্য, -এমনটি কল্পনা কবা সঙ্গত নয যে, অলঙ্কাবশিল্পেব 
এই আঞ্চলিক বৈশিষ্টযাশ্রধী ঈষৎ স্বতন্ত্ৰ বিবর্তনেব ধাবাটি মূল সর্বভাবতীয় স্ৰোত থেকে 
বিচ্ছিন্ন হযে বাঙলাব ইতিহাসেব ভিন্ন ভিন্ন কালপর্বে তীব্র থেকে তীব্রতব বাক নিয়ে 
সর্বদা দ্রুতগতিতে ক্রমান্বষে প্রবল হতে প্রবলতব স্বাতন্ত্যযুক্ত চেহাঁবা নিষে প্রকট হযে 
ওঠাব প্রবণতা দেখিষেছে। ইতিহাসে সাধাবণ ও স্বতন্ত্র এই ছুটি বপই পাশাপাশি ও 
পবস্পব সংলগ্ন অবস্থায় অধিকাংশ সময দেখা যায, তছুপৰি সেই স্বাতন্ত্যও কদাচ মুখ্যস্বৰূপে 
পৰিণত হযেছে | অর্থাৎ বাঙলাব অলঙ্কাবেব প্রকৃত কূপ হল, সর্বভাবতীয ব্যাপ্তি ও 
বৈচিত্রোব মধ্যে আব পাঁচটি অনুবূপ জনপদেৰ সাহচর্ধে বিলীন একীভূত একটি মৃত্তি যাব 
গাষে মাখানে| আছে এক অনিবাৰ্য; অনির্দেশ্য আঞ্চলিক স্বাতন্ত্রোব প্রলেপ। অলঙ্কাবেব 
জগতে প্রকৃত যুগান্তৰ এক লহমায ঘটেন|, তাব অন্তবাঁলে একযোগে ষদিচ ভিন্নগতিতে 
কাজ করে চলে দিক পৰিবৰ্তনেৰ প্রবণতাসম্পন্ন কার্যকাবণসমূহেব বিচিত্র ও জটিল 
সমাবেশ। সামাজিক, আর্থনীতিক, শৈল্পিক, নান্দনিক, ধর্মীয় বা আচাবগত পৰিবৰ্তনেৰ 
নানাবিধ গুঢসঞ্চাবী যৌথ বাসাযনিক চাপে সমাজেৰ অলঙ্কাবভাবনায ধীব, অলক্ষ্যগতিতে 
যুগপবিবর্তনেব আযোজন চলতে থাকে। অন্যান্য কাকশিল্পেব ক্ষেত্রে যেমন, এখানেও 
তেমনি পুবাতনকে কদাচিৎ নিঃশেষে বিধ্বস্ত বা বিলুপ্ত কবে দিযে নবীনেব আবির্ভাব 
ঘটে। অলঙ্কাবকচিব ক্রান্তিপর্বে বহিবাগত বা অন্তঃপবিণত নবীন প্রভাবকে স্থান করে 
দিতে গিষে সনাতনকে অল্পবিস্তব ভাঙ্সতে”হ্য বটে, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্থানীয় 
এরতিত্থেব সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায বেখে প্রাচীনেব সঙ্গে নবীনের সুকৌশলে সমন্বয ঘটিযে 
নতুনেব অভিষেক হ্য। বিবর্তনে ধাবায নব নব উন্মেষ সত্বেও এতিহোব এই নীবন্ধ 
নিববচ্ছিন্নতা শুধু বাঙলা নয সাবা ভাঁবতেব অলঙ্কাবশিল্পেব চৰিত্ৰে নানা বহিবঙ্ক পবি- 
বর্তনেব সামযিক চাঞ্চল্যকে অতিক্রম কবে এক উভ্ূঞ্জ সনাতন স্থৈর্, এক্য ও সমতা 
আৰোপ কবেছে। বাঁঙলাসমেত ভাঁবতেব সর্বত্র আকবস্থানীয অলঙ্কাবগুলির মৌলবপ 
প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত মোটামুটি একই বষে গেছে, যা কিছু পবিবর্তন ঘটেছে তা 
মুখ্যতঃ & আকবসম্ভাবে সঙ্গে বিভিন্ন যুগে বিদেশাগত নব নব বীতিপদ্ধতিব সুষ্ঠু সমন্থযে 
মিশ্রবীতিব উদ্ভব, দেশী বিদেশী বিবিধ নকশা ও মোটিফেব পাৰস্পৰিক সংমিশ্রণ বা নতুন 
সংযোজনেব সাহায্যে সামান্য বকমফেব এবং সৰ্বোপৰি পুৰাতন অলঙ্কাবেব নতুন নতুন 
নামকবণ | 4 
বাঙলাব আলঙ্কাবিক স্বাতন্ত্ৰোব এবম্বিধ লক্ষণ স্মবণে বেখে বাঙালীব নিজস্ব অলঙ্কাব 
বলতে কোন নির্দিষ্ট শ্রেণীব গহনাকে বোঝায কিনা” বোঝালে তা কোন্গুলি, বিবর্তনের 
ধাবাষ ঠিক কোন্‌ পর্বে এসে এবং কেন এই আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য দানা বেঁধেছে এবং কতিপয় 


২৮ সাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিকা বৰ্ষ ৮০ 
অলঙ্কাবকে একটি স্বতন্ত্র আঞ্চলিক মর্ধাদায় চিহ্নিত কবেছে--এই ধবণেব প্রশ্নগুলির 
প্রাসঙ্গিক উত্তব পাওযা যায কিনা খতিষে দেরী দবকাব | বস্তুতঃ যে অর্থে আমাদের 
আবো কয়েকটি মুখ্য চাক ও কারুশিল্প সর্বভাবতীয- পটভূমিকায নিবন্ধুশ স্বাতন্ত্য ও 
আঞ্চলিক খ্যাতি অর্জন কবেছে, সে অর্থে অলঙ্কাবেব ক্ষেত্রে কোন বাঙালীযানাব সন্ধান = 
বাতুলতা। কাবণ এক্ষেত্রে বাঁঙালীব নিজস্ব প্রতিভা ও কল্পনা কাজ কৰেছে অপেক্ষাকৃত 
অনেক কম স্বাধীন প্রেবণাব সঙ্গে | পটচিত্রেব ক্ষেত্রে যেমন সর্বভাবতীয় উৎকর্ধেব নির্বা- 
চনাত্মক স্বীকবণ সত্বেও এক আশ্চর্য স্বতন্ত্ৰ নৈপুণ্য, মেজাজ ও শিল্পবোধ বাঙলার এই, 
চিবন্তন লোকশিল্পকে কালক্রমে ভাঁবতেব অন্যতম বিশিষ্ট ঘবাঁনায় পরিণত কবেছে, - 
অলঙ্কাবশিল্প কিন্তু দেবকম কোন সুনির্দিষ্ট ও পবাক্রান্ত স্বকীয়তা কোন পর্বেই অর্জন 
কবেনি। মৃতশিক্লে বিশেষ কবে পোডামাটিব অলঙ্কবণে, সুচী ও .বয়নশিল্পে, তক্ষণে 
-বাঙলবি যে অসামান্য বপদক্ষতাব পবিচয পাওযা যায, ধাতু ও মণিবত্বখচিত বঙ্গীয় 
অলঙ্কাবেব ক্ষেত্ৰে অনুৰূপ আঞ্চলিক আভিজাত্য আমাদেব নেই। এব অর্থ হ্যত এই নয 
যে, ভাবতেৰ অন্যান্য বাঞ্েব তুলনাঁষ বাঙালী স্বর্ণকাববা কম দক্ষ বা কুশলী। বরং 
অনুমান কব! সঙ্গত যে, প্রথমতঃ অনির্দেশ্য কাবণে বাঙাঁলীব মেধা, দক্ষতা ও কচি উল্লিখিত 
শিল্পে অধিকতব অভিনিবেশ কবে ; দ্বিতীযতঃ প্রথাবদ্ধ, অলঙ্কাবেব সঙ্গে যে বাঁজকীয় 
বৈভব ও সম্পন্ন কচি অঙ্গাঙ্গী জড়িত বাঙলাদেশেব ক্ষেত্রে চিবকাল তার ,পরাকাষ্ঠাছিল - 
উত্তবাঁপথেব নাগবসমাজ এবং বিশেষ কবে দিল্লীব বাজদববাব। বাঙালী প্রতিভা অলঙ্কারে _ 
তাই স্বতন্ত্র হবাৰ চেষ্টা যতটা না কবেছে তাব চাইতে বেশি চেষেছে উত্তবভাবতীয 
নাগবিক আদর্শকে নিখুঁতভাবে অনুকৰণ কবতে। . 

কথাটি অপ্রিয হলেও সত্য, বাঙালী অলঙ্কাবশিল্পী বিশুদ্ধবীতিতে তেমন স্বস্তিবোধ 
কবেননি যেমনটি করেছেন মিশ্রিতবীতিব ক্ষেত্রে। মুঘল-পববর্তা ভঙ্গ নবাবী ও 
বৃটিশপর্বেব প্রাক্কালে যে ব্যাপক সংমিশ্রণ ও সমন্বষেব চেষ্টা দেখ! যায তাকে উপলক্ষ 
কবেই বাঙালাৰ নিজস্ব অভিজাত গহনা ভাব স্বকীষ বূপটি খুঁজে পায়। প্রথমতঃ 
অফ্টাদশ-উনবিংশ শতকে গডে ওঠা নতুন সহুবে সংস্কৃতি ও কচি বহুলাংশে স্থানীয় 
বণিক ও মুৎসুদ্দি শ্রেণীর বাবুসন্প্রদাষেব নিজস্ব মঞ্জি দ্বাবা- নিষন্ত্ৰিত হত, যেমন 
পুতুলশিল্পে বণিক বৌ-ঝিব- মুখ আবোপ কবাটা বেওযাজ হযেছিল তেমনি গহনাব = 
ব্যাপাবেও বণিক-গৃহিণীব অলঙ্কাবাভ্যাস, ও কচি মুখ্য ভূমিকা নিষেছিল। দ্বিতীয়তঃ 
কলকাতা সহবে যে উঠতি বাবুকালচাবৰ আসব জাকিষে বসেছিল, তা প্রকৃতপক্ষে 
নবাব-বাদশাহব ভোগবিলাস ও এশ্বর্যাভম্ববকে অনুকবণ কবাব দুৰ্বল ও অসফল'প্রাস 
মাত্র । অতএব উত্তবভাবতেব মুসলিম বোবুসমাজ বিশেষতঃ মুঘল দববাবেব বিলাস 
প্রকবণ ও সৌনর্ধসভ্তোগের, আযোজন ছিল এই অপকৃষ্ট সংস্কৃতিব একটি বিশেষ 
আকাজ্ফিত লক্ষ্য! এই- উত্তবভাবতীয় মণ্ডন ও বিলাসসুজ্জাব আদর্শ আগেকার 
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সংখ্যা--$ ভাবতীয় প্রেক্ষাপটে বাঙলাব অলঙ্কাৰ শিল্পেৰ ভূমিকা ২৯ 


যত এই পর্বেও প্রভাব বিস্তাব কবেছিল প্রধানতঃ বাঈ নর্তকী ও বাববনিতা মাবফৎ। 
এই উচ্চকোটিব বাবাঙ্গনা ও পেশাদাব নর্তকীদেব অনেকেই ছিল হয উত্তবভাবতেৰ 
বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আস! মুসলিম বমণী অথবা উত্তবভাঁবতেব প্রচলিত জমকালো 


সাঁজসজ্জার মুখলরখেঁষা আদর্শে দীক্ষিত |, অতএব ক্রমে এই কচি কলকাতা: শহবেব ' 


বাবুসমাজে, সঞ্চাবিত হযেছে । শহব- কলকাতাৰ অলঙ্কাব কচিতে তৃতীয় সংযোজন 
হল বিদেশী প্রভাবের আওতায় দেশী কাবিগবদেব নিযমভাঙ্গা, সংমিশ্রণেব সাধনা । 
ইওরোগীয ধাবাষ শিক্ষিত কাবিগবদেব হাতে বিষিশ্র পদ্ধতিতে বচিত অলঙ্কাব 
বিশেষতঃ খাদযুক্ত ধাতুব গায়ে হীবেকাটা পালিশেব জেল্লায হান্ধা আপাতঃ মনোহৰ 
গহনা মধ্যবিত্জনেব প্ৰিয্‌ হযে উঠল। এই সঙ্গে যুক্ত হল অলঙ্কাবশিল্পে নবাগত 
অন্যান্য কারুশিল্পীব পাঁচমিশেলী.সংস্কাব, কচি ও অভিজ্ঞতা । 

এইসব ভিন্নধৰ্মী বিচিত্র প্রভাবসমূহেব পাবস্পবিক ঘাত-প্রতিঘাতে ক্রমে কলকাতা 
হাওডা, বিষুঃপুব, ঢাকা, মুর্শিদাবাদ ও অন্যত্র যে বিশিষ্ট ঘবনা জন্ম নিল, তাদের 
তৈরি কোন কোন গহনাকেই আমবা বাঙালীব নিজস্ব প্রথীবদ্ধ অলঙ্কাব' আখ্যা 
দিতে পারি! কাবিগবীব দিক থেকে ঠোকাই, ছেলা ও. দ্বানাব কাজে বাঙালী 
কাঁবিগব স্বাতন্ত্য বজাষ বেখেছেন। এছাডা! সোনা ও রূপোব জালি কাজে মুণিদাবাদ 
ও ঢাঁকাব শিল্পীবা অসাধাবণ উৎকর্ষ ও দক্ষতাব পরিচ্য বেখেছেন। 


_ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও অভিমতানুসাবে প্রাদেশিক গহনাব তালিকা -কবতে হয ' 


বলে মতভেদেব অবকাশ এখানে যথেষ্ট । প্রা একো বছব আগে ত্ৰৈলোক্যনাথ 
বাঙালীব নিজস্ব অলঙ্কাব বলতে চাঁবটি শিবোভূষণ, পাঁচটি নািকাভূষণ, তেবোটি 
কর্ণভূষণ, বাবোটি কঠভূষণ* চবিবিশটি বাহুভূষণ, দশটি কটিভূষণ, ও পাঁচটি চবণভূষণ 
--এই মোট বাহাত্তবটি অলঙ্কাব পেষেছিলেন। তাৰ মতে আমাদেব বাকি গহনা 
উত্তবভাবতেব অনুরূপ। বর্তমানে, এই শিল্পেব সঙ্গে দীর্ঘদিন জড়িত প্রাসঙ্গিক ব্যক্তিদেব 
কাছ থেকে বাঙালীব নিজস্ব গহনাব এক তালিকা সংগৃহীত হযেছে। এই সূত্রে বলে 


_ রাখা ভালো, এই তালিকা অনুসাবে বোঝা যায গহনাব অভিধা এখানে . পুরনো . 


আছে, পরিবর্তন ঘটেছে মোটিফে, মূল কাবিগবীতে এবং অস্ভিমস্পর্শ পর্বে। (১) নকাগী 
চুডা (২) মাথাব ফুল (৩) মাঁথার-বাগাঁন (৪) মাথাব কাটা (৫) চিকণি (৬) কানঝাপটা 
(৭) বাঁক (৮) ঠোকাই হাব (৯) হাঁসলি হাব (১০) কাটাই আর্সলেট (১১) জভোয়া 
চুডা (বাঙলা ঢঙ) (১২) কাটাই চেনহাব (১৩) চিক ও বিস্টলেট (১৪) কানপাশা 
(১৫) মিনা টাব (১৬) কাণবালা (১৭) টিকুলী (১৮) মাকডি বোঙিলা) (১৯) বাউলা! 
ইয়ারিং (২০) টেঁডি ঝুমকো (বাঙলা) (২১) কান বুমকো (২২) মণিপুৰী মাকডি (২৩) কাটাই 
মাকডি (২৪) চূড (২৫) বাঙলা চুডি (২৬) নকাশীবালা! (২৭) মণিপুৰী বালা (২৮) শীল ও 
ডূখটি আংটি ২৯) মানুতাঁসা (৩০) জভোয়া ব্রেসলেট (৩১) তাগা ও জসম (৩২) বাঙলা ' 
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৩০ সাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিকা _ _ বৰ্ঘ ৮০ 


পেণ্ডেণ্-_এই বত্রিশটি গহনায এখনকাব বাঙালী কাবিগবেব আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য 
নজবে পড়ে । 

লোকায়ত অলঙ্কাবেব ক্ষেত্রে বাউলাব স্বাতন্ত্র্য নিঃসন্দেহে উল্লেখেব অপেক্ষা বাখে। 
কিন্ত পূর্ণাঙ্গ তালিকা এক বিবাট ব্যাপাবে দ্বাডিযে যাবে তাই কযেকটি বিশেষ বিশেষ 
* অলঙ্কাব যেমন শাখা, বলি ও কলি দিষে সুক কৰা যেতে পাবে। সোনাব ধাতুক্ষষ বন্ধ 
কবতে এবং বিবাহিতা হিন্দুনাবীব হাতে বিচিত্র বর্ণ সৃষ্টি কৰতে শীখা ও কলি একসমযে 
গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা নিষেছিল। বিভিন্ন জেলাষ শঙ্খশিল্পেব আঞ্চলিক ঘবানাও সৃষ্টি 
হয়েছিল। বাশাবেখি, কানিশদাব, জলতবঙ্গ, হীবেকাটা এবং মকব্‌ চেহারা শাখা 
তখন রঙ্গললনাব দৈনন্দিন ব্যবহাবেব সামগ্রী ছিল। এছাড। নানাবকম গাছ ও লতা- 
পাতাব বীজ, নির্যাস, কাণ্ড, বাদাম ইত্যাদি দিযেও লৌকিক শিল্পীৰা বিচিত্র অলঙ্কার 
তৈৰী কবে নেন । এই জাতীয় লোকাযত অলঙ্কাবেব কোন কোনটি অবশ্য ভাবতেব 
অন্যত্রও প্রচলিত। তবু বাঁঙালীযানাঘ দাবি অনুসাবে, গাছেৰ বীজ তক্ষণেব সাহায্যে 
সুন্দৰ বপ দেওযাব" বিববণ আমাদেব সাহিত্যে চিবকাল আছে। সেই কৃষ্ণবিন্দুযুক্ত 
উজ্জল বক্তবর্ণ গুপ্তা বা কুঁচ লাল সর্বজযাব কালো বীজেব সঙ্গে মিলিয়ে জপেব মাল! 
আজও গাঁথা হয। গুঞ্জাব মতই দেখতে হল বক্তবর্ণ বক্তকাঞ্চনেব বীজ, যদিও ঈষৎ 
বৃহৎ, অপেক্ষাকৃত চ্যাপ্টা ও কৃষ্ণবিন্দুবহিত। তবে বজ্তকাঞ্চনেব মালা ভাবতেব অন্যত্ৰ 
চলে। সুগন্ধি তুলসীব বীজ ও কাঠ খোদাই কবে যে কষ্ঠি বানানো হয তা শুধু বৈষ্ণবেৰ 
সাধন সহায়ক নয, এক আশ্চর্য লোকশিল্পেব নমুনাও বটে | তিসি বা মসিনা গাঁছেব 
কাণ্ডের টুকবো দিযে বচিত নেকলেস একসময কলকাতা থেকে বপ্তানী হত। শ্রীহট 
অঞ্চলেব ‘বুডি’ নামে পবিচিত ক্ষুদ্ৰ কলসাকৃতি মটব দানা আকাবেব অতিকঠিন বীজকে 
সুকৌশলে সচ্ছিন্্র কবে মালা পবানে] হয ছোটদেব গলায, এতে নাকি সাঁিক অকল্যাণ 
থেকে মুক্তি পাওয়া যায। পদ্মবীজেব মালা শুধু শিবেব নয সাধাবপেবও কঠাভবণ। 
" পুক্রজীব গাছেব কালো! বীচিব মালা দীর্ঘজীবন কামনাষ পুত্ৰদেব গলাষ পবানো হয, 
ব্রাহ্মণেবাও পবেন। কাঠ ও আঠা দিযে নানাবকম গহনা! তেৰী হয। বাসক গাছেৰ 
কাঠ থেকেও সুন্দব মাল্যদান| তৈবী হয। নিজেদেব চিহ্নিত কবাব জন্য বেলগাছেব 
ছাল ও কাঠ থেকে মাল্যদানা বানিষে ম্ৃতকুমাবীব আশেব সুতো পবিষে মালা পবেন কেউ 
কেউ! শোলাব টুকব| দিযে অজস্ৰ গহন! তৈবি হয। অবশ্য এ বস্তুব সর্বাধিক প্রয়োগ 
প্রতিমাব ভাকেব সাজে, কিন্তু মানুষের অঙ্গসজ্জাতে, জীবনেব বিশেষ কোন মুহূর্তে কাবো 
কাবো কাছে এ বন্ধু কম গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা কবে না। সব শেষেঃসেই বিস্মযকব গহনাৰ 
কথা উল্লেখ কবতে হয। এককালে 'বাঙলাব ধান্যসমৃদ্ধিৰ চিহ্ন স্ববপ ধানেব ছড| দিযে 
মালা তৈবিব বেওযাজ আজও বৰ্তমান প্রা শতবৰ্ষ আগে কলকাতাষ আয়োজিত এক 


আন্তর্জাতিক ০০৪৮০ গুশকব| অঞ্চল থেকে এ বন্ধম একছডা ধানেব চেন = 
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সংখ্যা-_৪ ভাবতে প্রেক্ষাপটে বাঙলাৰ অলঙ্কাৰ শিল্পেৰ ভূমিকা | ঙ১ 


পাঠানো হয়েছিল, তাই দেখে শহবেব দেশী-বিদেশী মহল বিস্মষে অভিভূত হয়ে পডেন | 
সাম্প্রতিক কালে টমভিজাত এবং লোকায়ত উভষ অলঙ্কাব ক্ষেত্রেই অভাবনীয 
পৰিস্থিতি কিছু দেখা দিষেছে। বত্ুপ্রত্তব-ব্যবহাঁবেব প্রতি ঝোঁক এবং গহনা-দৌকানে - 


০ 


জ্যোতিষীব অবস্থান আব এক দিকেব ছবি তুলে ধবছে। তবু বলা যায, কৃতী শিল্পীব _ 


অভাব আজও এই শিল্পে দেখ! দেয়নি'! বাঙলাব অলঙ্কাৰ শিল্প এখনো সমাজেৰ 
বিকাশে ধাবা ধরেই বষে চলেছে । 
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পরিষদ প্রকাশিত প্রামাণ্য সংস্করণ 


" বৌদ্ধগান ও দোহা, চণ্ডীদাসেব পদাবলী, বামমোহন-গ্রন্থাবলী, মধুসুদন-গ্রন্থাবলী, ৰ 


বঞ্ধিম-গ্রন্থাবলী, দ্বীনবন্ধু-এন্থাবলী, হেমচন্দ্ৰ-গ্ৰন্থাবলী, নবীনচন্দ্র-বচনাবলী, ভাবতচন্ত- 
গ্রন্থাবলী, অক্ষষকুমাৰ বডাল-গরন্থাবলী, বামেন্্রসুন্দব-বচনাবলী, বামেশ্বব-বচনাবলী, 
বলেন্দ্রনাথ ঠাকুব-গ্রস্থাবলী, পাঁচকডি বন্দ্যোপাধ্যাযের বচনাবলী, শবখকুমাবী 
চৌধুরাণী বচনাবলী 


“_ প্রতি গৃহ ও গ্রন্থাগারে বক্ষণীয় ॥ 


_-' +: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষং 
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- গোবিন্দ্জ্দ দাস [ ১২৬১-১৩২৫ ] 
| ০. শ্রীধীরেজ্জনাথ মুখোপাধ্যায় | 
| “এই ছুনিযাব একটি কোর্ণে কাটাব বনে জন্মেছিল সে যে, 
ফুটেছিল সেই কেয়াফুল সাপেব ডেবায় কটাব, মালা গলে, 
পাতাফচাপা গন্ধটুকুন পূবে হওয়ায় বের্কলো নীড তোজে, 
পাথব-চাপা বইলো কপাল, বালা ক'রে বইলো চোখেব জলে!” 
সত্যেন্দ্ৰনাথ তাব এই শ্রদ্ধাঞ্জলিতে গোবিন্দচন্দ্রেব দুঃখময জীবনেব আভাস দিষেছেন। 
সত্যই ভাব “পাথব-চাপা বইলো কপাল, আব সাবা জীবন “বাঘূলা ক’বে বইলো চোখেব 
জলে”। সংসাব তাকে দিষেছে তীব্র গবল, ১৯ ১৬৬৮৬ ভিজা অনন্ত 
অমৃত। '. 


৪.৪ 
১২৬১ সনের ৪ঠা মাঘ, চাকা--ভাওয়াল--অবদেৰণুৱে কবিব জন্ম “জননী আনন্দ- 
মযী, পিতা বামনাথ 1” _ 
পাঁচ বৎসব বয়সে তাঁব পিতৃ-বিযোগ হয। স্কুলে পাঠাবাব সঙ্গতি দৰিদ্ৰ মায়ের 
ছিল না। বাজ! কালীনাবাষণ এই দুঃস্থ পবিবাঁবকে কিঞ্চিৎ মাসিক সাহায্য দিতে 
লাগলেন আব বাণী সত্যভামা বাঁলকেব শিক্ষাৰ ভাব নিলেন। 
ছাত্ৰবৃত্তি পাশ ক'বে গোবিন্মচন্দ্র বছৰ নৰ্মাল স্কুলে পূডেন, পরে ব্রাহ্মণগ্রামে নব- 
প্রতিষ্ঠিত বাংলা স্কুলে হেড্‌পণ্ডিত নিযুক্ত হ'ন। সে-কাঁজ ছেডে ঢাকা মেডিকাল স্কুলে 
চিকিৎসা-বিষ্ভা শিখতে গিষেছিলেন, কিন্তু সেখানকাৰ শিক্ষা সম্পূর্ণ কৰতে পাবেননি। 
বাঁজা-কালীনাবাধণেব অনুগ্রহে সংসাবেব যেটুকু সুৰাহ| হযেছিল, তাও শেষ হতে চল্লো। 
রাজা বৃদ্ধ হয়েছেন, বাজ্যেব এবং নাবালক পুত্রেব ভাব একজন উপযুক্ত অভিভাবকের 
উপব সমর্পণ ক'বে তিনি তীর্থযাত্রাব সংকল্প কবলেন। কুমাৰ বাজেন্দ্রনাবাযণেব শিক্ষক 
হত দখল কত ধম গোবিন্দচন্দ্ৰ 
তখন বাজসবকাবে সামান্য কর্মচাবী |... 
একে দৰিদ্ৰ, তা’তে 'অন্যায়েব চিবশক্র, কাজেই কর্তৃপক্ষ সঙ্গে ভব বনিবনাও হ’ল 
না। ছু'জন পদস্থ ব্যক্তি একটি অসহায কুলবধূব সর্বনাশ করতে গিয়েছিল; বধূর স্বামী 
বাজাব কাছে নালিশ ক*বেও উপযুক্ত প্ৰতিকাব পেলো না ৷ গোবিন্দচন্দ্র তখন গ্রামবাসী 
ইতব-ভন্র সকলকে সংঘবদ্ধ ক’বে বললেন, বাঁজা কিছু না কবলে বিচাবেব ভাব নিজেদেব 
হাতে নিতে হবে। তাঁব নেতৃত্বে বিপুল জনতা বিচাবেব দাবি নিষে রাজবাভীতে গিষে 
উপস্থিত হ’লে বাধ্য হযে কর্তৃপক্ষ অপবাধীদেব যথাযোগ্য শাস্তি দেন ৷ বি গোবিন্চন্দ্ৰ 
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ইতিমধ্যে রাজা কালীনাবায়ণেব মৃত্যু হযেছে। যুববাজ বাজত্ব পেষেছেন, কালীপ্রসন্ন” 
ভাব ম্যানেজার। প্রজার পক্ষ নিযে বাজাব বিৰুদ্ধে ল’ডতে যাবাব স্পর্ধা তাব! সইবেন 
না। কবিও অপমান স্বীকার কববাঁৰ লোক ন’ন। তিনি জমিদাবিব কাজে ইস্তফা 
দিলেন। 
সংসাবেব দাষ আছে। পনেবো বছব ব্যপে তাব বিবাহ হ*যেছিল সাবদীসুন্দবীর 
সহিত'। ছুটি কন্যাও জংসাবে এসেছে, প্রমদা ও মণিকুন্তলা । পত্বীগতপ্রাণ সংসাব- 
প্রেমিক কবিকে এখন থেকে অনেক দিন জীবিকাৰ সন্ধানে বাইবে বাইবেই কাটাতে 
হযষেছে--টাকা, সেবপুব” মযমনসিংহ* সুসঙ্গ দুর্গাপুব-_নানা স্থানে | অনেক দিন ছু'বেলা 
আহার জোটেনি, দীর্ঘ পথ পাষে হেঁটেই অতিক্রম কবতে হযেছে | মুক্তাগাছার জমিদাব 
দেবেন্দ্রকিশৌর এবং সুসঙ্গ দুর্গাপুবেব বাজা কমলরুষ্চ তব. কবিতাব অনুবাগী ছিলেন, 
মধ্যে মধ্যে কবি তীদ্বেব আনুকূল্য পেষেছেন” কিন্তু বেশী দিন এক জাষগাষ টিকে থাকা 
তাৰ কোষ্ঠীতে ছিল না } 
পত্নী সাবদাব কঠিন অসুখেব সংবাদ পেষে তিনি সেবপুব থেকে জযদেবপুর রওনা 
হ’ন। অন্তিম কালে ক্ষণেকেব জন্য ছু'জনেব দেখা হ'ল ( ইং ১৮৮৫ )। এই সাবদাকে 
নিয়ে তার কত স্বপ্ন, কত মান অভিমান অজস্ৰ কবিতায স্মবণীয হযে আছে। 
বিদেশে বিদেশে ঘুবে দৈন্য ঘুচাবাৰ কত চেষ্টা কবেছেন কবি, পারেননি, তাই কি 
হুঃখিনী, বাগ কবে চলে গেল? অভিমানিনী সে, মুখ ফুটে কাঁবও কাছে কোনদিন কিছু 
চাষনি। 
“যাও ন| পবেব কাছে, যাহা আপনাব আছে-- , 
কভু কব উপবাস, কভু একাহাব, 
অভাগিনী অশ্রুমুখী দুখিনী আমাব ৷” 
বাজপুরুষদেব চক্রান্তে একদিন গভীব বাত্রে তীৰ ঘব বাডী ,পুডে ছাই হযে গেল» 
তিনি নিৰ্বাসিত হ’লেন, গভীব বাত্রে কন্যাকে নিযে পালিযে আত্মবক্ষা কবলেন | তখনকার 
মত-বীচলেন, কিন্তু বহুদিন পর্যন্ত তাকে গুপ্তথাতকের হাত৷ থেকে সতর্ক এবং সন্তুস্ত 
থাকতে হযেছে। - 
এদিকে, সারাদিন 
জোষ্ঠা কন্যা আগেই মাব! গিষেছিলেন। শোকে তাপে জর্জবিত কবি একদিন কলকাতাষ 
বাজাব সাক্ষাৎ পেযে ভীৰ ভুল শোধবাবাব চেষ্টা ক’বে-'বিফল হ’লেন। তখন তাব 
লেখনী অগ্নিবৰ্ধশণ কবতে ছাডলো না| “মগেব মুলুক’ কাব্যে তিনি ভাওযালবাজ এবং ভাব 
সাঙ্গোপাঙ্গদেব কীতিকাহিনী অনাৰ্বতভাবে বর্ণনা কৰলেন। বাঁজপুকষেবা , আইনের 
সাহায্য নিযে বইখানি ব্লাজেযোপ্ত কবেন। যে-কবি বলেছিলেন “ভাওযাল আমাব 


& 
তি 


৩৪ সাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিক! “৮০ বৃষ; 


অস্থিমজ্জা, ভাওযাল আমাব,প্রাণ”, তাকে ভাওষাল থেকে চিববিদায নিতে, হ’ল| দেশ- 
বাসীব ওঁদাসীন্যে ব্যথিত হযে দুঃখতাপজৰ্জবিত কবি অভিমানভবে সেদিন বলেছিলেন, 
“ও ভাই বঙ্গবাসী, আমি মবলে তোষবা আমাব চিতায দেবে মঠ?” _/',, - 


৪ Ls 

' সারদাব মৃত্যুব সাত বছব পবে তিনি ত্রাহ্গণগ্রামেব মহেন্দ্রচন্্র ঘোঁষেব কন্যা প্রেমদাঁকে 
বিবাহ করেন। (প্রেমদাঁকে পেয়েও সাবদাকে তিনি ভুলতে পাবেননি। ' ছু'জনাব প্ৰেমেৰ - 
যুগ্ম আকর্ষণ বণিত হযেছে “ সাবদা ও প্রেমদা” কবিতায.। ৭ 
2 “প্রেমদা পদ্মাব কুলে - কোমল শেফালি-ফুলে ; * ডে 
''' =, টি... ক্ৰিয়া বাঁসবশয্যা' ভাকিছে আমাষ, +} TE 
গঞ্জ ৮.১ সারদা “চিলাই'তীবে - আমকাঠ দিয়ে শিবে ০৭৯ ৩0, 
6 ১, ,আচনা বিছাযে ডাকে চিতা-বিছানায |- * ছে 


নাহি নিশি নাহি দিন দু'জনেই নিদ্ৰাহীন , 
ছুই-দিকে দুই সিন্ধু গঞ্জিছে সমানে, 
১ পাষাণ-হৃদয স্বামী _, পানাম|"যোজক আমি . ত 


ধীবে ধীবে ভেঙে নামি ছু'জনাব বানে।” (কন্তুবী) :- 
এই প্রেমদাবই ছোট ভাই অতুলেব মৃত্যু নিযে একটি অসাধাবণ মর্মস্পর্শী কবিতা. 
লিখেছিলেন গোবিন্দচন্্র। তাব মৃত্যুর তাবিথ ২৫শে আশ্বিন, :৩০০ সাল। কবিতাটি 
পড়তে পড়তে দু’এক জাযগায় হয়তো ববীন্দ্ৰনাথেব 'দেবতাঁব গ্রাস’-এর কথা মনে পডবে 
পাঠকেব, তবে, সম্ভবতঃ সেটি এব পৰে লেখা ৷ ছুঃটি'বচনাষ দুই কৰিব স্বাতন্ত্য পবিস্ফুট ] 
ববীন্দ্রনাথেব ভাষা শাণিত মাজিত, গোবিন্দচন্দ্রেব যেন স্বভাব-নিঃসৃত , অভিজাত কাক- 
কলা হয়তো এখানে নেই, কিন্তু আছে এক ধবণেব স্বতঃস্ফূর্ত আদিম শক্তি, প্রত্যক্ষ 
অভিজ্ঞতা-জাত অনুভূতি, যাব প্রভাব অমোঘ.|' (১ না চৰ রী 
- দশ বছবের বালক অতুল--অভাগিনী মাষেব +চিবহূঃখ বৈধব্যেব বগী সাত্ব্না’-= 
টাকায মামাদের কাছে থেকে পডে, ছুটিব পবে ফিবে যেতে, হবে সেখানে ; মাষেব না 
ধরে কেবলই বলতে লাগলো-_“যাবো না মা, যাবো না।” মামাৰ! | 
মিরর নিলেন। রী ১ 
ক্যা “ভাদব-_তেবে| শ’ সন» চাবি দিকে জং জল, 
তে ৬ বিশাল বকণবাজ্য হাসিছে কেবল "-_, 
চু + বিবাট, তবঙ্গভঙ্গে |” ঢ় 
যাত্রার সময এলো । অপবাহুকাল ৷ আকাশে গাঢ মেঘেব সঞ্চাব,! ৰ ৰু 
“কৃষ্ণকায় মহাসিংহ মেঘে কবে থেল| | ৰ | 88 
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১ ববিব পবিধি লাল মাংসপিগুপ্রাষ 
এ উহাব মুখ থেকে কেডে নিযে খাঁ ।৮ 
“কি বিশ্লীল লম্ষঝম্প, বিশাল গর্জন, 
বিকট ভ্রকুটিতঙ্গে কবে আক্রমণ, 
পড়ি? তাৰ প্রতিচ্ছায! সলিল ধবলে 
জাগিযাছে জলসিংহ পাতাঁলেব তলে ।* 


অদ্ভুত বলিষ্ঠ এ বর্ণনা--অপ্রত্যাশিত উপমাষ সমগ্র চেতনাকে চমকিত ক'বে তোলে । 
“একখানি ছোট নাও বেষে যায ধীবে, 


আকুল! জননী দেখে দাডাইযা তীবে। 
+ স্নেহমষ সে চাহনি, সে বন্ধন হায, 
দাঁডেৰ আঘাতে যেন ছি'ডে ছি'ডে যায । 
মমতাব পুকভুজ, সে কি কভু মবে ? 
একভুজ কাঁটো যদি, শতভুজ ধবে 1৮ 
“দাডেব আঘাতে যেন ছি'ডে ছি'ডে যায”--এই পংক্তিটিব মত এমন মৰ্মান্তিক সত্য 
চিত্ৰ সাহিত্যে বেশী আছে কিনা জানি ন| ।. 
মাতা! পুত্ৰ হ’জনেবই চোখ জলে'ঝাপজা হযে গেছে। 
| “উপবে আকাশ অন্ধ, নীচে অন্ধ জল, 
নি বুকেব ভিতবে অন্ধ তমস কেবল | 
এত অন্ধকাঁবে ভযে বাঁডাইলা হাত, 
যোজন যোজন দুবে ছু'জনে তফাত 1” 
এই তাদেৰ শেষ বিদাষ | 
পৃজাব দিনে অতুল আসবে, মা আশা কবে বসে আছেন। শুক্লা যষ্ঠী। “শিশু 
শশধব*কে কোলে নিযে সূতিকাগাব থেকে বেবিষে এলেন সুন্দৰী বাত্রি। পাডাব মেষে 
‘তাবাসমুদয’ নবজাতককে দেখতে এলে 1 ঘবে ঘবে উৎসব | , 
“ব্যাঁপিষা বিশাল বঙ্গ, কেবল মিলন, 
জননী স্নেহেব আজ মহা-উদ্বোধন |” 


কিন্তু কোথায অতুল ? 
“একখানি গ্রাম ভাসে জলময মাঠে; 


গঙ্গা মৃত্তিকাবঠফৌটা সাগব-ললাটে, 


একখানি বাড়ী তায আঁধাব কেবল” 
মাযেৰ মনে আশঙ্কাব অন্ত নেই } 
-. “ডাকিছে নিশাব কাক, সে-ও অমঙ্গল, 


_ উপৰে আকাশ কাঁপে, নীচে কাপে জ্বল ।” 


সাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিকা 


দেখতে দেখতে পূজার তিন দিন কেটে গেল। 
“বিজয়াব বিসর্জন উৎসব নীবব। 
কোলে নিযে জননীবা আপন জস্তাঁনঃ না 
কপোলে দিষেছে চুম্ব, শিবে দূর্বাধান ৷ 
সকলে পেযেছে বুকে বুক-ভব| ধন, 
আমাব অতুল দেবি কবে কি কাবণ ?” 
পৃথিবীর চোখে ঘুম । “একটি মাষেব চোখে শুধু ঘুম নাই |” 
পচিবদাহ জাগবণ তাব বুকে দিযাঃ 
ঘুম যায চিতাচুল্লী নিবিষা নিবিষা |” 


ভোব হযে এলো! | মাযেব মনে হ’ল, অতুল এসেছে, তাকে মা! বলে ডাকছে। 
“অভাগিনী পাঁগলিনী আনন্দে ভাঁসিষা 
দুই ভুজ মেলে যায কোলে নিতে গিষা। 
চীৎকাবে, অতুল মোর আসিতেছে অই। 
খুজিতে উডিল কাক, কই কই কই? 
মূবছিযা ধবাতলে পড়িল জননী, 
তুলিতে সহস্ৰ কব মেলে দিনমণি।”  [ কন্তরী £ “অতুল” | ] 
নিৰ্মম নিযতিব এ আঘাত আমাদেব মর্মে মর্মে বাজে। অকৃত্রিম আবেগ ভাষাষ 
অলঙ্কারে কি অপ্রত্যাশিত প্রচণ্ড শক্তি সঞ্চার ক'বতে পাবে, তাৰ বিস্মযকব দৃষ্টান্ত পাই 
এ কবিতাঁষ। 
৬ 
_ আর একটি অসামান্য কবিতা ‘শ্মশানে নিশান” _মহাঁকাব্যেব মহিমাদীপ্ত অপূর্ব 
গীতি কবিতা ।- ক্লাসিক কল্পনায় বোমার্টিক সৌনর্ষ-সৃষ্টি। 
“আবণেব শেষ দিন__মেঘে অন্ধকাব 1” 
“নযনে কালাগ্নি ঢালি, উন্মত্তা শ্মশানকালী 
ধাইছে বাক্ষসী সন্ধ্যা মুতি তাডকাৰ | 
উডিছে মেঘেব কোলে বলাকা উজালা 
ভৈববীব কালকে মহাশঙ্খমালা ৷” 
ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভষে মসীবর্ণ। আকাশে চাঁদ নেই, তাবা নেই। এহেন সমষ--“উডিছে 


আকাশে এক ধবল নিশান ।” 
“শ্বশানে নিশান কেন? হাসে খলখল 
মডাব মাথাব খুলি বিকাশিষা দস্তগুলি 


বিকট বিস্তঙ্ক শুভ্র দীঘল দীঘল৷. 


৩৬ 
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সবে কবে উপহাস : ছাই পাঁশ কাঁচা বাঁশ, 
' বিছান| কলসী দি মিলিযা! সকল | 
কি যে সে বিকট হাসি ) হাসে খলখল |” 


বঞ্চাবেগ শান্ত হ’যে এলো। নাম্‌লো স্তৰূত| | মেঘাবৰণ ছিন্ন ক’বে দেখা দিলো 


টাঁদের আলো! । 
“অকস্মাৎ বজত-জ্যোৎস্লাষ 


উজলি’ উঠিল চিতা শত চন্দ্রমায |” 
শ্শানবক্ষে এ কাব মূৰ্তি? 
রজত-ধৃতুবা কর্ণে বিমল বজত বর্ণে 
বজত-বিভূতি মাখা তুষাবেব প্রাষ। 
বজত গিবিব শিবে বজত জাহ্ৃবী-নীবে 
বজ্বত শশাঙ্ক শোভা উছলিয়া যায ৷ 


স্ন 
ধবল বৃষভ’ পব বিবাজিত বিশ্বম্ভক, 
আপনি ধবিযা সেই কেতু সমুজ্জল, 
ভৈরবে গাহিছে গীত মবণ-মঙ্গল | [ প্রেম ও ফুল ঃ ‘শ্মশানে নিশান] 
অর্ধপ্ধ বংশখণ্ড ছিন্নভিন্ন লণ্ডভণ্’--তাবই মধ্যে শ্মশানেশ্ববেব এমন মহান্‌ আবির্ভাব 
যিনি প্রত্যক্ষ কবেছেন, তিনি তৃতীয নেত্রেব অধিকাবী, সন্দেহ নেই | 
এ-সব কবিতা পডবাব সমযে কতকগুলি কথা মনে পডে। আধুনিক কবিবা 
অনেকে নাকি রবীন্দ্রপ্রভাব থেকে দূৰ সবে যেতে চেযেছেন। কিন্তু তা ‘বেজল্যুশন’ 
করে হয না। ‘যে পারে সে আপনি পাবে |’ গোবিন্দচন্দ্র ববীন্দ্রনাথেব সমকালীন 
হযেও কত স্ব-তন্ত্ৰ। সত্যকাব অনুভূতি নিযে নিজেব মনেব মতন ক’বে যিনি লিখবেন, 
তারই লেখায স্বাতন্র্য প্রকাশ পাবে। বিচিত্র জগৎ, বিচিত্র তাব বপ এবং বস। 
আপন আপন প্রণেতা অনুসাবে কবিবা তাব সন্ধান দেন। 
রুক্ষতার মধ্যেও সৌন্দর্ষেব সন্ধান দিযেছেন ভবভূতি, ভীষণ ও বীভৎসেব মধ্যেও বসেব 
স্বাদ আছে বোদেলেয়বেব কাব্যে। গোবিন্দচন্দ্র কোন্‌ স্তরেব কবি, সে বিচাব 
“নিশ্রযোজন। তাব ক্ষেত্রে তিনি যে অনন্য, খম 


কোনো! নাহ 1 গোবিন্দচন্রেবও নয। অসামান্য ভালো 
কবিতার পাশে অনেক তুচ্ছ কবিতাও স্থান পেষেছে তাঁৰ কাব্যে । তবে একটি কথা এ 
প্রসঙ্গে স্বরণীয। যীদেব কাব্য শুধুই শিল্প-বিলাস গোবিন্দচন্দ্ৰ তাদেব দলে ন'ন। 
তার জীবন থেকে কাব্যকে বিচ্ছিন্ন" কবা অষদ্ভব । বস্তুতঃ কবিতাগুলির মধ্যে তার 
সমগ্র জীবন ধবা দিষেছে। প্রেমের উচ্ছুলত]» তীব্র কামনা, মান অভিমান, অত্যাচারের 


৩৮ - সাহিত্য-পবিষৎত"পত্ৰিক| বৰ্ষ ৮০ 


বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, কাপুকষতাব প্রতি ঘৃণ!, দেশেব প্ৰতি জলন্ত প্ৰেম--হৃদযেব প্রতিটি তরঙ্গ 
চিহ্ন বেখে গেছে তাঁব লেখায। বাস্তব জীবনেব দুঃখ-গ্লানিব মধ্যে অলেছে ভীৰ অন্তবেব 
উৰ্ধগামী শিখা । 


৮ 
প্রেমেব কবিতাগুলিব বৈশিষ্ট্য সহজেই চোখে পড়ে। প্রেম কতটুকু দেহেব কতটুকু 
আত্মাব, সে বিশ্লেষণে ভাব আগ্রহ নেই! তিনি জানেন, ও ছু'টিকে পৃথক্‌ কবে 
দেখা যায না। 
“কোথায স্থাপিষে মূল 
ফোটে প্রেম পদ্মফুল ? 
আকাশ-কুসুম সে যে কল্পানা-কলহ 1”  * 
তাই ভাব কথাঃ নন 
“আমি তাব ভালোবাসি অস্থিমাংস সহ ।” 
তবে দে প্রেম কি শুধুই দেহ-লালসা ? ন1”_কর্থনও নয। 
“আমি মহাকাম পতি 
সবলা সে মহা-বতি, 
মৰিলে মৰণ নাই, নাহিক খিবহ” 
ইহ্‌কালে পবকালে ডু 
জীবনে অন্তবালে লন 
প্রীতির প্রসন্নমূতি জাগে অহবহ।।” 
অনন্ত সৃষ্টিবহস্যেব সঙ্গে যুক্ত হযে ভব এ প্রেম এক অনিৰ্বচনীয মহিমা লাভ কবেছে। 
এতে ক্লীবতা নেই, লোলত| নেই, পঞ্চিলতা নেই, আছে সবল নিৰ্মল বলিষ্ঠ পৌরুষ। 
দেহ-মিলনেব বিপুল আনন্দকেও কবি এমন সহজ অকুণ্ঠ আবেগভবে.বর্ণনা করে গেছেন 
লা হীন 
এ প্রসঙ্গে হযতো মোহিতলালেব দৃষটিভঙ্গীব কথা আমাদেৰ মনে পুতে পাবে | ৷ 
অশ্লীলতা যে বিষযেব উপবে নির্ভৰ কবে না, কবে দৃষ্টি ও প্ৰকাশভঙ্গীৰ উপব, তার 
প্রমাণ জাহিত্যে প্রচুব। ববীন্দ্রনাথেব মত কৰিও লিখেছেন 'বিবসনা”, ‘বিজয়িনী’ । 
তাতে কোথাও অশুচি মনেব ছাযা পড়েনি । গোবিন্দচন্দ্ৰেৰ উলঙ্গ বমণী'5ও একটি 
আশ্চর্য কবিতা । 


/ 


"বড ভালোবাসি তোবে উলঙ্গ বমণী, . 
অতি জ্যোতিষ দীপ্ত দেব-দেহখানি ৷” [কস্তুৰী £ ভল বমণী’] 
তিনি স্মৰণ কবেছেন “কালিন্দীব কালো জলে” কৃষ্ণে-সমপিত-প্রাণ গোপিনীদেব, 
*অসুব-শোণিত-নদে” নৃত্যপবা শ্যামাকে, এবং সব-শেষে শ্বশান-শাধিতা ০৬, 
তার প্রাণেব “সারদা'কে | , 


সংখ্যা--৪ গোবিন্দচন্দ্ৰ দার্স ' ৩৪ 


“নাহি হিংসা, নাহি দ্বেষ, নাহি সুখ ছুঃখরেশ 
ই, ১ নিৰ্বাপিত প্রবৃত্তির প্রতিমা যেমনি ।” 
“চিলাই'যেব তীবে সে দেহ 40 তাৰ অগ্নিশিখ| 
আজও অনির্বাণ । 
যে সাবদাব অঙ্গে অঙ্গে তিনি একদিন অনঙ্গেব পুষ্পশোভা দেখেছেন, আজ দ্রর্ি- 
অস্তবালে গিষেও গে ভাব মন-প্রাণ অধিকার ক’বে আছে।: 
1 'বছব আজ, আজো! দেখি তাবে, 
অবিকৃত সেই যুক্তি, সেই রূপ-বাশি, 
অধৰ দু’খানি ঢেউ লোহিত-সাগবে 
সুধার জোযাবে তাব প্রাণ যায ভাগি’ ৷” 
[ ফুলবেণু £ ‘প্রেতযোনি’ ] 
স্বপ্লেব মত সে এসেছিল, স্বপ্নে মতই চলে গেছে। i 
“তুমি আব আমি দেবি, তুমি আব আমি 
প্রবল পদ্মাৰ আতে ভাসি দু'টি ফুল, 
তুমি আব আমি দেবি, তুমি আব আমি 
মুহূর্ত মিশিয়াছিন্‌--বিধাতাব ভুল |” 
[ ফুলবেণু £ ‘তুমি আব আমি” । ] 
কৈশোঁব-প্রেমেব একটি কৌতুক-মধুব চিত্র আছে--“এই এক নূতন খেলাশ্য। মনে 
পডতে পাবে, পনেরো বছর ব্যসে কবিব বিবাহ হযেছিল। ' 


“আয বালিকা খেলবি যদি, এই এক নৃতন খেলা ।” 
বিব্রত বালিকাব সলজ্জ তিবস্কাব £ 


“না ভাই ভুমি দুষ্টু বড 
,২৮ , ৮৮১ একটি বলে আবটি,কবঃ 
ত: . ফাকি দিয়ে কোলে নিষে চুমু খেযে গেল| |” 
চি Sto [ কস্তুৰী ঃ ‘এই এক নৃতন খেলা” 


তার প্রধান কাব্য সাতখানি ঃ চিনুন ভল. FEE 
মগেব মুলুক |" 'অপ্রধান তিনখানি ঃ প্রসূন, শোক ও সান্ত্বনা, শোকোচ্ছাস। তা ছাডা 
ভাব বহু কবিতা! সামধিক-পত্রেব পাতাষ ছভিযে আছে, গ্রন্থাকাবে সঙ্কলিত হযনি। এই 
সকল কাব্যে আব একটি,আকর্ষণ আছে। কবিতাগুলি পডতে পডতে মনে হয, আমবা! 
যেন তাব সঙ্গে ভাওযাল, জযদেবপুব, ব্রাহ্মণগ্রাম, সেবপুর, মৈমনসিংহ, সুসঙ্গ দুর্গাপুর 
পূর্ববঙ্গের নানাস্থান ঘুবে আসছি। প্রান্তিক দৃশ্যে; ঘবোয়া ছবিতে, সবল, গ্ৰাম্য শব্দে 
একটি চমৎকাৰ আঁঞ্চলিকপবিবেশ বচিত হযেছে। 


8০, 


কয়েকটি দৃষ্টান্ত ; 


সাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিকা বৰ্ষ ৮৪ 


(১) বরষার বিল- প্রকাগড বিল, চাক্দিক জলে জলময় | কত বকমেব পাখী উডে 
* উডে এসে জলে পড়ছে, আবাঁব উড়ে চলে যাচ্ছে । --তাবই ছকি। 


এখানে ওখানে সবে, মধুৰ মধুব ববে 

সবালী, কালেম, পিপী কত নাচে গাষ । 

চপল ও কড্‌গাই ওদের তুলন| নাই 

উডিতেছে পডিতেছে জোডায় জোভায । [প্রেম ও ফুল ] 


(২) এ-ও কি স্বপন ?-_ পূর্ববঙ্গের আব একটি গ্রাম্যচিত্র। 


দষেল বসিযা আছে . 


পশ্চিমে “কাফিলা” গাছে, 


3 


বুলিছে বাশেৰ আগে মুূ্কিৰণ। + = 
আমতলে ডাকে গাই, . 

নিকটে বাছুব নাই, 

বুড়ী কবে ড’ ড’ কবি’ বৎস-অম্বেষণ | 

একাকী বপসী বালা 

কুটাব কবিয1'আলা 

‘ওশোবা’য মাছ কুটে সুন্দৰ কেমন ৷ 


". বঁটিব.উপরে বসা, 


বাতাসে আঁচল খসাঃ 

ঢেউষে ঢেউষে, ঢেউযে ঢেউয়ে হয উদঘাটন: 

অৰ্ধ নিশি, অর্ধ দিবা _ 

একত্রে সে দেশে কিবা, 

একত্রে উদয৷ অস্ত--লাবণ্য নৃতন। [ কুঙ্কুম £ ‘এও কি স্বপন’ ? ] 


‘আম-মাখ|’, ‘চুল-গুকানো’, ‘কাথা সেলাই’ প্রভৃতি অনেকগুলি সুন্দর চতুৰ্দশপদী 
কবিতায় নাবীব কত পৰিচিত মনোবম ‘ভঙ্গী, দৈনন্দিন জীবনেব কত সরস চিত্র অনতিব্যক্ত 
৯৬৬৬৬ ১১৯৯৮ 


আজ আমৰ! অনেক সমষে ৰ আবেগহীন উততাপহীৰ, কখনও বা অৰ্থহীন 
হেঁযালি রচনার কৌশলেৰ তাবিফ্‌ কবি। যে-কবিতা প্রাণেব বন্যাষ ছুর্বাব বেগে আপন 
পথ কেটে চলে, তাব সৌনীর্ষ অনুভূবেব ক্ষমতাঙ' বুঝিবা বহুলাংশে হাবিয়ে'ফেলেছি ।' 


তবু খাঁটি ও ভেজালেব, আসল ও নকলেব পাৰ্থক্য বসজ্ঞেব কাছে ধবা পডবেই ৷ কাজেই” 


গৌবিন্দচন্দ্ৰেব কবিতাৰ উপযুক্ত সমাদবেব কোনিদিন অভাব হবেনা । 
(বঙ্গীষ সাহিত্য পরিষদে ১লা জ্যেষ্ঠ ১৩৮১ কবির চিত্র প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে পঠিত } 


1} 


গোবিন্দঢজ্দ দাস ১৮৫৫-১৯১৮) 
__ অক্লণকুমার মুখোপাধ্যায় 


বৰীন্দ্ৰপৰবৰ্তা বাংলা কাবাক্ষেত্র প্রাক্-ববীন্দ্র কাব্যক্ষেত্ৰ থেকে বহু ঢূববৰ্তী, এ 
বিষষে সন্দেহেব অবকাশ নেই । অথচ -একথাও ঠিক যে আধুনিক বাংলা কাব্য 
স্বযস্ভূ নয, অমূলতরু নয। পূৰ্বেকাব কাৰ্যওঁতিহ মেনে নিযেই তাকে অগ্রসব হতে 
হয। ববীন্দ্রকক্পনীব গভীবতা ও বিস্তাব, ববীন্দ্রমননেব সূক্ষ্ম অনুপ্রবেশশীলতা ও 
সৰ্বগামিত্ব, ববীন্দ্রশিল্পেব অনবদ্য চাকতা ও সূক্ষ্ম মণ্ডনচাতুবী একালেব কাব্যসাধনাৰ 
অবশ্য স্বীকার্ প্রেক্ষাপট | কিন্তু ববীন্দ্রসবণি বাংলা গীতিকাব্যেব একমাত্র পথ ছিল 
না। গত শতকে আব বর্তমান শতকেব সব গীতিকবিই ববীন্দ্র-প্রদক্ষিণেই কাব্যসাধনীব 
সাৰ্থকতা মেনেছিলেন এমন নয। গত শতকে গোবিন্বচন্দ্র দাস আব বর্তমান শতকে 
বিজযচন্দ্ৰ মজুমদাব, দ্বিজেন্দ্রলাল বায, প্রমথ চৌধুৰী ববীন্দ্রসবণি পবিত্যাগ কবে অন্য 
পথে যেতে চেয়েছিলেন | ” 

গোবিন্দচন্দ্ৰ দাস অন্য পথেৰ কবি। তিনি নাঁগবিক কবি নন, ববীন্দ্রশিল্পলোকের 
কবি নন, বোমান্টিক সৌন্দর্যে কবি নন। তিনি গ্রামেব কবি, স্বভাবেব কবি, অসংযত 
প্রসাধনহীন ইন্দ্রিযাশ্রিত প্ৰেমেৰ কবি ৷ ৷ 

কঠোব দাবিদ্র্, যন্তণাকব ব্যাধি, শোকেব আঘাত, জন্মভূমি থেকে বিতাডন, জমিদাবের 
শত্ৰুতা, প্রাণহানিব আশংকা £ এসবেই তাব জীবন পূর্ণ ছিল। দে.কাঁবণে তাঁব 
পক্ষে নিশ্চিন্ত হযে কাব্যসাধন| কবা সম্ভব হয নি। তিনি যা লিখেছেন তাতেই 
বাইবেব জগতেব এইসব ঘটনাব ছাযা পডেছে। গোবিন্দদাস কেবল প্রেমেব কবি 
নন, তাৎক্ষণিক উপলব্ধিবত কবি। কিন্ত ব্যক্তিগত জীবনেব তিনটি বিষষ তীব কবিতাব 
প্রধান আশ্রষ। বালা/প্রেম, পত্বীপ্রেম, জন্মভূমিপ্রেম তাব কবিসভাকে বাববার আলোডিত 
করেছে। ‘প্রেম ও ফুল? (১৮৮৮), কুঙ্কুম (১৮৯২), কস্তুবী (১৮৯৬) কাব্যেব কবিতাগুচ্ছে 
প্রতিফলিত হযেছে কবিচিত্তেব অসংযত সাঁবল্য, ছুর্মব হৃদয়াবেগ, নাবীব প্রতি বিচিত্র 
আকর্ষণ। 

গত শতকেৰ বাঙালি কবিদেব প্রেমকবিতাষ অল্লাধিক পবিমাণে ইংবেজী 
প্রেমকবিতাব প্রভাব মুদ্রিত হযেছে। ইন্্িযাশ্রিত প্রেমকবিতা অনাধুনিক ইংবেজি 
প্রভাবযুক্ত বাংলা কাব্যে ছিল না। একমাত্র ব্যতিক্রম গোবিন্দচন্দ্র দাস। তাঁব 
প্রেমকবিতাঁষ পাশ্চাত্য প্রভাব অনুপস্থিত । সেই জন্য বপকর্সেব প্রতি অমনোযোগ, 
শব্দাযনে শৈথিল্য । আবেগেব অসংধত রূপ, প্রেমপ্রকাশে অকাব্যোচিত তীব্রতা 
অনাযাসলক্ষণীয়। তথাপি ইন্দ্রিয ও আবেগেব ক্ষেত্রে গোবিন্দদাসেব স্বাভাবিক অধিকাৰ _ 
ছিল, যাব ফলে তিনি সফল ইন্ড্রিযাশ্িত প্রেমকবিতা রচনা কবতে পেবেছিলেন । = 

+ হে 


৪২ সাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিক। বৰ্ষ ৮০ 
আধ্যাত্মিকতাবঞ্জিত মানবিক আবেটা আর বলিষ্ঠ দেহানুগত্য গোবিন্দদ।সের প্রেমকবিতার { 
ছুটি প্রধান লক্ষণ। দেহ মনেব -আবেগ ও উচ্ছাস প্রকাশে সংকৌচহীন কবি বলতে 
পেরেছিলেন ঃ 
* আমি তাবে ভালবাসি অস্থিমাংস সহ; 
অমৃত সকলি তাব--মিলন বিবহু : 
| বুঝি না আধ্যাত্মিকতা,” | 
দেহছাডা প্রেমকথা, = * ৷ 
কামুক্‌ লম্পট ভাই যা কহ তা কহ। . - 
এই স্পট ্বীকৃতিই তাৰ বৈশিষ্ট্য । দেহাঅয়ী হয়েও এইসব কবিতা দেহ নয়) 


তাৰ প্রমাণ ঃ 
আমি তাবে ভালবাসি অস্থিমাংস সহ 
আজো তাঁর ভস্ম ছাই, বুকে মেখে চুমা খাই 
৮ ৰ আজো সে গাযেব গন্ধ বহে গন্ধবহ। 
আনন্দ উল্লাসে দুলি আজে! তাব চুলগুলি ' । 
গলা বাঁধিযা আহা জুডাই বিবহ। 2 
এইভাবে কবি দেহকে আশ্রষ কবেই এক নববসেব চেতনায উত্তীর্ণ হয়েছেন। 
প্রেম ও ফুল” (১৮৮৮) আব ‘কুঙ্কুম’ (১৮৯২) কাব্যেব প্রেমকবিতায় যে অনবধানতা 
ও অপবিণতি লক্ষ্য কবা যায়, তা পৰবৰ্তী “কন্তৃবী” (১৮৯৬) ও ‘চন্দন’ (১৮৯৬) 
কাব্যে নেই। ‘বমণীব মন” (প্রেম ও ফুল ) কবিতায কবি নাঁবীমনেব বহস্য উদঘাটনে 
প্রযাসী:ঃ _ ৷ 


বমণীব মন, 
কি যে ইন্দ্রজালে আকা, কি যে-ইন্দ্ৰধনু ঢাকা, 
কামনা-কুয়াশা:মাখা মোহ আববণ = 
কি যে সে মোহিনী মন্ত্র বহেছে গোপন ! 
কি যে সে অক্ষৰ দুটি নীল নেত্ৰে আছে ফুটি, 
ত্ৰিভুবনে কাব সাধ্য কবে অধ্যয়ন ?. রি 
বালাসধীর প্রতি কবিব মোহ কষেকটি কবিতাৰ উৎস। পবনাবী' (কুছ্ুম ) 
কবিতাঁয় এই বাল্যপ্রেমেব পববর্তী মূল্যাযনে প্রকাশিত হয়েছে কবিহৃদয়েব অস্তৰ্ম লা 
আব অসহায়তা £ 


7 


লি 


আজ, সে যে পবনাবী 1 _ =-'* - 
= কেন তবে বল চাদ, দেখাও সে মুখ-ছাঁদ, রি =, 45 
সে নবলাবণ্য আভা|--সুষমা তাহাবি ? ১ ' 
কেন নিতি নিতি আসি, দেখায তাহাবি হাসি 
হার ক যাম ঘতে রি? 

সে যে পবনাবী--- 

সে যে পবনাবী । 





শপ গোবিন্দচন্দ্র দাস ৪৩ 


তাবি আলিঙ্গন দিযা, ধবিও না জডাইযা, 
যদিও--যদিও ‘কুসু’ আছিল আমাবি, 
দু ছুযো না লতিক! কেহ; আমাব এ’পাপ-দেহ 
ডু জনমেব মত আজ দৌঁহে ছাডাছাডি । 
৷ সে যে পবনাবী ৷ 


এপবপক্ষে, ‘সাবদ| ও প্রেমদা” ( কস্তুবী) কবিতাটি পবিত্ৰ পত্নী-প্ৰেমেব উপব স্থাপিত । 
| স্ত্রী গত হলে কবি দ্বিতীষবাৰ দাঁবপবিগ্রহ কবেন। প্রথমা সাবদা ও দ্বিতীষা 
গৰব আকৰ্ষণ-বিকৰ্ষণে কবিচিত্তেব যে দ্বন্দ্ব তা এখানে নিপুণভাবে বপাধিত ঃ 

সাবদা পশ্চিমে ডুবে প্রেমদা উঠিছে পূবে 

জীবন-গগন মধ্যে আমি দাডাইযা 


অ উষা অপূৰ্ব সন্ধাব ভূষ| 
8588 বিমা 


চত্ত কবি দুই পত্নীৰ এই দ্বন্দ্বে শেষ বক্ষা কৰিতে পাবেন নি £ 

কিবা ঘুম কিবা জাগা; দুজনে পিছনে লাগা, 

পাবি না তিঠিতে বড, পড়েছি ফাঁপবে 

একটু নাহিক স্বস্তি, আলাযে ফেলিল অস্থি, 

হাঁয়! হায ৷ লোকে কেন ছুই বিষ| কবে? 
এই সব কবিতাষ উপলক্ষ্যেব ছাপ বযে গেছে, তা উত্তীর্ণ হবাব শিল্পসাঁমর্থ্য কবিব 
শা। 
চন্দন আব কস্তুৰী কাব্যেব অন্যান্য প্রেমকবিতায পুরুষচিত্তেব উপব নাবীব প্রবল 
কবি কখনো পূর্ণ আত্মনিবেদন, কখনো বা প্রবল অস্বীকৃতি মধ্য দিযে স্বীকাব 
নিষেছেন। এই স্বীকৃতি অস্বীকৃতিব বিচিত্র টানা পোডেনেব মধ্য দিযে কবি 
শ্রিত প্রেমেবই জয় ঘোষণা কবেছেন। “দিনান্তে” ( কস্তবী ) কবিতায় কবিব 
টল প্রার্থনা £ 


ডি 






দিনাস্তে দেখিতে দিও চাক চন্দ্ৰানন, 
ভবিবে এ শূন্য বুক শূন্য প্রাণমন ! 
আবো যে বাসন! আছে, 
বলিব আসিলে কাছে, 
কি কাজ আগেই তাহা বলিযা এখন ? 
না, না, নাঃ ও তীক্ষুধাৰ, 
বুকে ঢাকা তববাব 
পাবি না যে না বলিযা কেটে যায মন! 
প্রাণেব লুকানো কথা-_“একটি চুম্বন’ ৷ 
"ন্যদিকে ‘শত্ৰু’ (চন্দন ) কবিতায় নাবীব প্রতি কবিব অভিযোগ ও প্রবল অস্বীকৃতি 


চি 


৪৪ সাহিত্য-পবিষখ-পত্রিকা বর 


পুরুষেব তীক্ষ্ণ অসি, তীক্ষ তরবাব - 
অমৃত মরণে কবে যাতনা উদ্ধাব । 
-. নাবী কৰে গুপ্তহত্যা আঁখিব আঘাতে, 
অনন্ত বিষাক্ত মৃত্যু ঢেলে দিষা তাতে । 
জীবনেব দিন দণ্ড পল অনুপল, 
ৰ্‌ ৰ মবণ মবণ মম মবণ কেবল, | 
_ মৃত্যুময এ জীবন বহিতে না পাবি, 
| " বমণী আমাব শত্ৰু, আমি শত্ৰু তাৰি | “ 
বাহত নীতি ও বিবোধাভাসে মধ্য দিয়ে নাবীপ্ৰেমেৰ কাছে আতবনিবেদনেৰ 
বিশেষ ভঙ্গিমা গোবিন্দচন্দ্ৰ দাসেব ইন্ড্িযাশ্রিত প্রেমকবিতাকে রি স্বাতন্ত্য 
করেছে। 
গোবিন্দদাস ছিলেন প্রবল অভিমানী কবি। সংসাবেব হাতে তাকে এতো আছ 
লাঙ্ন! সহা কবতে হয়েছিল যে অভিমানে ভাব হৃদয ভবে উঠেছিল। কৰিব, সে আঠ টি 
কাব্যসাধনাৰ শুক থেকে শেষ পর্যন্ত ছিল। ১৮৮৮তে- বচিত ‘কোথায যাই’ ক 
ভিউ 
_ আব ত পারি না আমি নিতে! 


=, এ 


সত ন 


পদত, 
ত, 


i 


তক 
সৰ্প 


স্্মু 







বরাত মমতাষ ভবে উ 
কবি-হৃদয়েব আর্ত ক্রন্দন থামেনি: . ৰ টু 


আমাবে দিও না কেহ, '_ - আব.এ মমতা স্নেহ, 
আৰ অশ্রু পাবি না মুছিতে ! 
এত স্নেহ মমতাষ, কৃত যে যাতন! হাষ+ 


যে'না পায়, পাবে না বুঝিতে | 

কবিব এই প্রবল অভিমান তাব 'জীবন-সাষাক্কে ১৯১৯ সালে নুতন ক 
হযেছে “আমাৰ চিতাঁষ দিবে মঠ’ কবিতায-_ 

ও ভাই বঙ্গবাসী আমি মৰ্লে = 

তোমবা আমাৰ চিতাঁয দিবে মঠ ! চু 

গোবিন্দচন্দ্ৰ দাস আজ আমাদেব কাছে দূবতব দ্বীপ; তবু সেই প্রবল আ 

কবির প্রতি থাকুক আমাদেৰ শ্ৰদ্ধা-আৰ সমবেদনা ॥ 
(বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে ১লা জ্যৈষ্ঠ ১৩৮১ কবির চিত্র প্রতিষ্ঠা উপুলক্ষে পঠিত) 














পরিষং সংবাদ 


১৩৮০ বঙ্গাবে বঙ্গীষ সাহিত্য পবিষদেব চিত্রশালায বঙ্গেৰ তিনজন মনীষী ও কবিব 
প্রতিষ্ঠা যথাযোগ্য মর্ধ]াদা ও সমাঁবোহ সহকাবে প্রতিষ্ঠিত হইযাছে। 
: ৮ই অগ্রহায়ণ ১৩৮০ আচার্য্য শ্রীসুনীতিকুমাব চট্টোপাধ্যাযেৰ সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক 
ঠায় কৰি অতুলপ্রসাদ সেনেব চিত্র প্রতিষ্ঠিত হয। আচার্য্য রমেশচন্দ্র মজুমদাব, কবি- 
“কথাশিল্পী ‘বনফুল’ ও প্রীবাজ্যেশ্বব মিত্র অতুলপ্ৰসাদ সম্বন্ধে মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। 
+ 'জোস্বব মিত্ৰ সঙ্গীত সহযোগে তাহাৰ বক্তৃতা অতুলপ্রসাদেব গানেব বৈশিষ্ট্য আলোচনা 
ত | শ্রীমদনমোহন কুমাব পবিষদেব প্রথম যুগে চিত্রপ্রতিষ্ঠাব পবিকল্পনাব সংক্ষিপ্ত 
'ববণ দেন এবং সাধাবণ ব্ৰাহ্মসমাজেব কর্তৃপক্ষ অতুলপ্রসাদেব চিত্ৰখানি পবিষদূমন্দিবে 
হাব দেওযাষ তাহাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কবেন। পশ্চিমবঙ্গ সবকাবেব লোকবঞ্জন 
খা অতুলপ্রসাদেব অনেকগুলি গান পৰিবেশন কবেন। সভাপতি আচার্য্য সুনীতিকুমাব 
তুলপ্রসাদ সম্বন্ধে তথ্যপূৰ্ণ মনোহব স্মৃতিচাবণ কবেন। 
১৯শে ফাস্তুন ১৩৮০ পবিষদ্‌ মন্দিবে বসস্তবঞ্জন বায বিদ্বদ্বল্লভেব চিত্ৰপ্ৰতিষ্ঠা উৎসব 
| বসস্তবঞ্জন বায বিদ্বদ্বল্লভেব যে সকল ফোটোগ্রাফ শ্রীমদনমোহন কুমাব সংগ্রহ 
বিষাঁছেন সেগুলিব মধ্য হইতে পবিষদেব কাৰ্যনিৰ্বাহক সমিতির সদস্যগণ কর্তৃক নিৰ্বাচিত 
"কখানি 'ফোটোগ্রাফ হইতে তাহাব একখানি বড ছবি প্রস্তুত কবাইযা পবিষচ্‌ মন্দিবে 
_তষ্ঠা করা হয়। এতদ্যাতীত, প্রখ্যাত শিল্পী যামিনী বায-অঙ্কিত অগ্ৰজ বসস্তবঞ্জনেব 
>- দ্খানি পুবাতন তৈলচিত্র শ্রীমদনমোহন কুমাব অনুষ্ঠানে পূর্বে সংগ্রহ কবিযা আনায এ 
ব 'লচিত্রখানি বসস্তবঞ্জনেৰ অন্যান্য ফোটোগ্রাফেব সহিত সভায প্রদশিত হ্য। 
দু SU বিভিন্ন বচনাব পাণ্ডুলিপি, তাহাব স্বহস্তলিখিত কডচা, তীহাব বহু চিঠিপত্র, 
> হাব স্বহস্তে সংশোধিত ‘্ৰীকৃষ্চকীৰ্তনে’ৰ প্রথম চাৰটি পংস্কৰণেৰ পাঠেব ও টীকাটিগ্লনীব 
স্লিপ’, তাহাৰ সংগৃহীত বহু প্রাচীন পুথি, তাহাব ব্যবহৃত দ্রব্যাদি--ভাহাব চশমা, দৌযাত 
‘নম, বুকষ্ট্যাণ্ড কাগজকাটা ছুবি, জলপানেৰ ঘটি, পান ছেঁচিবাব হামানদিস্তা, তাহাকে 
নভ মানপত্ৰ ইত্যাদি, বালক বসন্তবগুনেব শিক্ষা সম্বন্ধে বসন্তবগ্তনেব পিতা ও পিতৃব্যেব 
খিত কয়েকখানি পত্র, বসন্তবপ্জনেৰ স্ত্রীব পত্র ও স্ত্রীকে লিখিত বসন্তবঞ্জনেৰ পত্র, তাহাৰ 
স্ট্রা্স পৰীক্ষা এডমিট কার্ড, ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুলে তাহাব ভতি ও মাহিনাব বসিদ 
গ্যাৰি যেগুলি শ্রীমদনমোহন কুমাব তাহাব জীবনীবচনাঁৰ উপকবণ সংগ্রহকালে বিভিন্ন 
সন হইতে আহ্বণ কবিযাঁছেন সেগুলি সপ্তাহব্যাপী প্রদর্শনীতে সকলেব কৌতূহল সৃষ্টি ও 
+] আকর্ষণ কবে । আচার্য্য জীসুনীতিকুমাব চট্টোপাধ্যায, অধ্যাপক জীসুকুমাব সেন সভাষ 
খ্বস্তবঞ্জন সম্বন্ধে আলোচনা কবেন। বসন্তবপ্জনেব জীবন ও শ্রীকৃষ্ণকীর্ভন সম্বন্ধে যে 


‘মস্ত নৃতন তথ্য স্টুগৃহীত হইযাছে শ্রীমদনমোহন কুমাব সভাষ সেগুলিব বিবৰণ দেন |" 
















৪৬ সাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিকা 


এই উপলক্ষে পবিষৎ সভাপতি আচার্য্য শ্রীসুনীতিকুমাব চট্টোপাধ্যায় বহু অজ্ঞাতপূৰ্ব ₹: 
তথা-সন্বলিত, শ্রীমদনমোহন কুমার-সম্পা্দিত “শ্রীকৃষ্চকীর্ভন” নবম সংস্কৰণ প্র: ই 
কবেন। ‘আকাশবাণী কলিকাতা কেন্দ্র হইতে অনুষ্ঠানের বিববণী প্রচাবিত হয। 
এই সভায় বামেন্দ্রসুন্দৰ ত্ৰিবেদীর কতকগুলি পুৰাতন কাগজপত্র ও পাঙুলিপি বায়ে 
সুন্দবেৰ প্রদৌহিত্র শ্রীঅমিতাভ বায ও শ্রীসমিতাভ বায পবিষদে দান কবেন। . 
১৯শে ফান্তুন ১৩৮০ আব একটি সভা এঁতিহাপিক বমাপ্রসাদ চন্দে চিত্রগ 8 
। হ্য। ভাহাব পুত্র বণজিৎপ্রসা চন্দ এই চিত্রধানি পৰিষদে উপহাৰ দেন। এই উপ} 
বমাপ্রসাদেব চিঠিপত্র, তাঁহাব বিভিন্ন বচনাব পাঙুলিপি, গ্রন্থ ও প্রবন্ধাবলীব এসি 
সপ্তাহব্যাপী প্রদর্শনী আযোজিত হষ। প্রখ্যাত এঁতিহাসিক শ্রীদীনেশচন্দ্র সবকাব ‘প্রত 
বিদ্‌ বমাপ্রসাদ চন্দ’ ও ‘পালবংশীষ বাজগণেব ধর্মমত” বিষষে দুইটি প্রবন্ধ পাঠ কবেন <. 
বমাপ্রসাদেব অন্তবঙ্গ সুহৎ বাখালদাস বন্য্যোপাধ্যাযেব পুত্র শ্রীঅভ্রীশচন্দ্র বন্দ্যোপা্জঃ 
প্রত্বতাত্বিক বমাপ্রসাদ চন্দ’ প্রবন্ধ পাঠ কবেন। আচার্য সুনীতিকুমাক “বমাপ্রহু 
চন্দ’ সম্বন্ধে মনোজ্ঞ ভাষণ দেন ৷ আচার্য্য বমেশচন্দ্ৰ মজুমদাৰ অসুস্থ হইযা পভাষ 
যোগদান কবিতে না পাবায “&ইতিহাসিক বমাপ্রসাদ চন্দ” নামক একটি নিবন্ধ * 
করিযা প্রেবণ কবেন। সব কটি নিবন্ধই পবিষৎপত্রিকাষ প্রকাশিত হইযাছে। সী 
১৩৮০ বঙ্গাব্দেব ১লা মাঘ পরিষদেব চিত্রশালাষ বক্ষিত বাজ| বাজেন্দ্রলাল, মিতেও 
পোষাক-পবিচ্ছদ; ব্যবহৃত দ্রব্যাদি তাহাব ভাষেরি, তাহাব বচিত প্রবন্ধ এন্থাবলী; 
তাহাব সংগৃহীত প্রাচীন মুদ্ৰাদিব সপ্তাহব্যাপী একটি প্রদর্শনী বাজেন্দ্ৰলালেব সার্ধ: 
জন্মৰাধিকী উপলক্ষে আচাৰ্য্য শীসুনীতিকুমাব চট্টোপাধ্যায় উদ্বোধন কবেন। এই সু, 
দ্রব্যাদি পৰিষদে কিভাবে সংগৃহীত হুইষাছিল এবং বাজেন্দ্রলাল মিত্রেব সহধৰ্মিণী রান 
ভুবনমোহিনী পবিষদে এই সমস্ত দুৰ্লভ চিবস্মবণীয দ্ৰব্যাদি দান কবিযা পবিষদকে কিভা[। 
ধরশ্বর্যাবান্‌ কবিযাছেন তাহাব ইতিহাস বর্ণনা কবিয়! পবিষৎ সম্পাদক শ্রীমদনমোহন হল 
পবিষদেব পক্ষ হইতে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন কবেন। * A 
বঙ্গীয সাহিত্য পৰিষৎ, এসিযাটিক, সোসাইটি ও বিডলা ইণ্ডাণ্টিযাল এণ্ড ৰো 
লজিক্যাল মিউজিয়মেব উদ্যোগে €ই মাঘ ১৩৮০ বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষদূ মন্দিবে 
বাজেন্দ্রলালেব স্মবণসভাষ অধ্যাপক জীসুকুমাব সেন “ভাষা ও সাহিত্যে বাঁজেন্দ্রলার 
মিত্রেব দান” বিষয়ে একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ পাঠ কবেন। সভাষ এমিযাটিক সোসাইট্রি 
সভাপতি জীবি, মিত্র, শ্রীশিশিবকুমাব মিত্ৰ, শ্রীদিলীপকুমাব মিত্র ও শ্রীমদনমোহন কুমাৰ 
ভাষণ দেন। সভাপতি আচার্য্য শ্রীসুনীতিকুমাব চট্টোপাধ্যায় বাজেন্্রলালেব 2. 
পাণ্ডিত্য ও মনীষা সম্বন্ধে সভাপতিব ভাষণে আলোচনা! করেন। 
€ই ফাস্তন ১৩৮০ পবিষৎ মন্দিবে বিজ্ঞানাচার্য্য সত্যেন্দ্ৰনাথ বসুব স্মৃতি-তর্পণ সভা; 
"> = অনুষ্ঠিত হয়। বাঙ্গালাব বিশিষ্ট বিজ্ঞানীগণ--পর্বশ্রী পরিমল ঘোষ, জ্ঞানেন্ললাল ভাদ্র 


CUE 4 “পবিষৎ সংবাদ =_ | ৪৭ 
"শুদ্ব দত্ত, মৃণালকুমাব দতগুপ্ত জয়ন্ত বসু: সমবেন্দ্র নাথ ঘোষাল-_বিজ্ঞানসাধক 
“ব্মন্্রনাথ ও মানুষ সত্যেন্দ্ৰনাখেৰ বিভিন্ন দিক আলোচনা কবেন। শ্রীবমেশচন্দ্র ঘোষ 
ট৮নাচার্যেব জীবনের কষেকটি ঘটনাৰ বর্ণনা করেন। সাহিত্য পবিষদেব সহিত 
=" সুদীৰ্ঘকালেৰ সম্পর্ক ও অনুবাগেৰ কথা নিবেদন কবিয! পবিষৎ সম্পাদক 
মনমোহন, কুমাব পবিষদ্বেব পক্ষ হইতে পৰিষদেৰ বিশিষ্ট সদস্য, পবিষদেব বিজ্ঞান 
(পূর্বতন সভাপতি, বঙ্গভাষায় বিজ্ঞানসাধনাব অগ্রদূত সত্যেন্দ্ৰনাথেৰ উদ্দেশে শ্রদ্ধা- 
, নটা অর্পণ কবেন। সভাপতি আচার্য্য সুনীতিকুমাব তাহাব ভাষণে সত্যেন্দ্ৰনাথেৰ ছাত্র- 
শিক্ষকজীবন+ গবেষকজীবন,' স্বাধীনতা আন্দোলনে ও অগ্নিযুগেব স্বাধীনতা- 
কেৰ সহিত সতোন্দ্ৰনাথের যোগ এবং -তাহাদেৰ উভযেব অন্তবঙ্গ প্ৰীতিসম্পৰ্ক 
নণকবেন। আকাশবাণী কলিকাতা কেন্দ্র হইতে অনুষ্ঠানেৰ বিববণী প্রচাৰিত হয | 
রবী চৈত্র ১৩৮০ বনফুলের সভাপতিত্বে পবিষৎ মন্দিবে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে ফেভাবেল 
ব্লক অফ জর্মানীব কল্সাল্‌ জেনাবেল মাননীয় হান্স ফে্দিনান্দ লিন্সেব ২৩০ খানি 
বাঙ্গালা ও সংস্কৃত পুঁথিব মাইক্রোফিল্ম পবিষৎ সম্পাদক শ্রীমদনমোহন 
অর্পণ কবেন। বঙ্গীয সাহিত্য পবিষদে বক্ষিত ২৩০ খানি দুর্লভ মূল্যবান্‌ 
গ্রাস হইতে বক্ষ! কবিবাব ও ভবিষ্যৎবংশীযদেব হাতে তুলিযা দেওযাব 
লি প্রস্তুত কবা হইযাছে | বঙ্গীয সাহিত্য পবিষদেব বর্তমান 
ব্যযসাধ্য কার্য কবা সম্ভব না হওযায় দ্য ডাচ. এসোপসিয়েসন 
Associaton Of Pure Research (20), দ্য 
বৰ বিসার্চ (Deutsche Forschungsgemein- 
ত্‌ বিশ্ববিদ্যালয় ( University of Utrecht, 
সমস্ত ব্য বহন কবিষাছেন | নেদাবল্যাণ্ডেব 
প স্টাডিজেব সহযোগী অধ্যাপক ডক্কব পি. 
9 Professor, Institute of Eastern 
2187.809) এবং উক্ত বিশ্ববিদ্যালযেৰ প্রাচীন 
থ ( Dr. 6. Chemparathi ) এই সব 
ক্রাফিল্স প্রস্তত কবায় পবিষদ্‌ হল্যাণ্ড ও 
গ্যাফকেব নিকট চিবখণী ৷ পবিষদের 
স্ত বিববণ সভাষ বর্ণনা কবিয! তাহাদের 
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সাংস্কৃতিক যোগাযোগেব ইতিহাস ও পারস্পবিক সহযোগিতা বর্ণনা কৰিয়া Ee) 
বঙ্গীয সাহিত্য পৰিষদেৰ মত সুপ্রাচীন সাবস্বত মন্দিবে আসিষা, তিনি আজ আনন্দি _ 
পৰিষদেৰ সহ-সভাপতি শ্ৰীকালীকিঙ্কৰ সেনগুপ্ত একটি পাণ্ডিত্যপূৰ্ণ ভাষণে.কন্সান্‌ ডে ৰ 
বেলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কবেন। অনুষ্ঠানেব পূৰ্বে কন্সাল্‌ জেনাবেল পবিষদেব চটি 
ও পুথিশাল! পৰিদৰ্শন কবিষ| বাঙ্গালাব প্রাচীন ভাস্কৰ্য্য ও শিল্পকলাব নিদর্শন, বা কক 
মনীষীদেব ব্যবহৃত দ্রব্যাদি, চিঠিপত্ৰ, পাণ্ডুলিপি আগ্রহসহকাবে দেখেন । বাঙ্গালা, সূ / 
ফাবসী ও তিব্বতী পুথি কিভাবে পৰিষদেৰ পুথিশালাষ বক্ষিত হইতেছে দেখিযা ' 
সম্পাদকেব নিকট হইতে একখানি পুবাতন বাঙ্গালা পুথি চাহিযা লইযা উহাব ক্র রি 
পাঠ কবেন। তিনি সংস্কৃত, বাঙ্গাল| ও হিন্দৃস্তানী ভাষায ব্যুৎপন্ন। সভাস্থল তা: 
পূৰ্বে তিনি পবিষৎ সম্পাদকেব নিকট জীৰূষ্ণকীৰ্্তনেব মূল পুথিখানি দেখিবার "3 
প্রকাশ কবেন। পৰিষদে বক্ষিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেব মূল পুথি, তাহাব আলোকু | 
বসস্তবঞ্জন-সম্পাদিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেব প্রথম সংস্কৰণ এবং আচাৰ্য সুনীতিকুমাবেব ভূ 
সম্বলিত শ্রীমদনমোহন কুমাব-সম্পাদ্দিত-শ্ৰীকৃষ্ণকীৰ্তন্বে নবম সংস্কবণের 
কলাল্‌ জেনাবেল বিশেষ আনন্দ প্রদর্শন কবেন। আকাশবাণী কলিকাতা কে 
অনুষ্ঠানে বিবরণী প্রচাবিত হয । ,_ | 

২৯শে চৈত্র ১৩৮০ পবিষদ্‌ মন্দিবে শ্রীদিলীপকুষাৰ বিশ্বাসেব; 
দ্রেবী চৌধুবাণী ও হেমলতা ঠাকুবেব জন্মশতবাধিকী উৎসুক 
বন্দ্যোপাধ্যাযেব প্রেবিত ইন্দিবা দেবী চৌধুবাণী’ প্র 
ব্ৰীসমীবেন্দ্ৰনাথ সিংহ বায পাঠ কবেন। শ্রীমতী, 
প্রবন্ধ পাঠ কবেন ৷ শ্রীসুধাংস্ুমোহন বন্যোপাধ্য] 
বিশ্বাস ভাষণ দেন! 

৩০শে চৈত্র ১৩৮০ শ্রীবলাইটাদ মুখে! 
মধুসুদন দত্তেব সাৰ্ধশত জন্মবান্ধিকী উৎঃ 
প্রবন্ধ, শ্রীধীবেন্্রনাথ মুখোপাধ্যায় “কাঁ 
“মধুসৃদনেব সাহিত্যচিন্তা” প্রবন্ধ পাঠ 
মধুসূদনেব দুইখানি প্রাচীন চিত্রে ইতি 
তথ্য পবিবেশন কবেন। তন্মধ্যে একখা 
সংগৃহীত অর্থে প্রস্তুত কব! হইযাঁছিল ! 
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12্তিরা অসন্মতি প্রকাশ করিয়াছিলেন, ( “the general bad reputation 
| D8৪৪” ছিল অন্যতম কাবণ )1 বিচাৰপতি শম্ভুনাথ পণ্ডিতেব সহায়তায় এবং 
বি; দ্বিজেন্দ্ৰনাথ ঠাকুব, যতীন্দ্ৰমোহন ঠাকুব, রাজা কালীকৃষ্ণ, বাজেন্দ্ৰলাল মিত্ৰ, 
দ্বারকা নাথ মিত্ৰ, প্যাবীটাদ মিত্র, বাজেন্দ্র মল্লিক, দেবেন্দ্র মল্লিক, 
ব সর্বাধিকাবী, বাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বমানাথ ঠাকুব প্রমুখের প্রশংসাপত্র 
per Certificate ) দাখিল কৰিয়া মধুসূদন কিভাবে শেষ পর্য্যন্ত লডাইষে 
ঞ্যাবিস্টাবেব পোষাকে হাইকোর্টে প্রবেশ কবেন শ্রীমদনমোহন কুমাৰ 
+ দেন । সম্প্ৰতি মধুসূদনের সার্ধশতজন্মবাধিকী উৎসব কলিকাতা 
&ত হইবাব প্রস্তাব হইলে এবং বার এসোসিএসনেব সম্পাদক জীবিশ্বনাথ 
ুম্পাদকেব সহিত হাইকোর্টে মধুসুদনেব চিত্ৰপ্ৰতিষ্ঠা সম্বন্ধে সাক্ষাৎ 
লক সাহিত্য-পবিষদে বক্ষিত মধুসুদনেব ব্যাবিস্টাববেশেব একমাত্র 
াইকোর্টে প্রতিষ্ঠাব যৌক্তিকতা সম্বন্ধে আলোচন| কবেন। 
প্রধান বিচাৰপতি মাননীয় শ্রীশবষবপ্রসাদ মিত্রের সভাপতিত্বে 
ঞ্রবগণ্ভীব অনুষ্ঠানে, পবিষদে বক্ষিত ব্যাবিস্টাবেব পোষাকে 
চু একখানি নূতন তৈলচিত্ৰ প্রস্তুত কবাইযা কলিকাতা 
নফল’ ও শ্ৰীমদনমোহন কুমাব এ অনুষ্ঠানে যোগ 
মনোজ্ঞ প্রবন্ধ পাঠ কবেন, শ্রীমদনমোহন কুমাব 
ৰিক ইতিহাস & অনুষ্ঠানে বৰ্ণন কবেন। এই 
ননীয় প্রধান বিচাৰপতি হাইকোর্টের সভাষ _ 


Ee 
4 


ত পুণ্যশ্োক বমেশচন্দ্র দ্ৰত্তেব, ১২৫তম + 
শচন্্র দত স্মাবক ডাক টিকিট” 
লক্ষে ১০ই আশ্বিন ১৩৮০ ( ২৭শে 
বল কলিকাতা জি. পি" ও. প্রাঙ্গণে 
মুশচত্দ্ৰ মজুমদাবেব সভাপতিত্বে একটি 
মজুমদাৰ তাহার ভাষণে রমেশচন্দ্রেব 
৮ ভাহাব কীতিব কথা আলোচনা 
ঘৎ-সম্পাদক শ্রীমদনমোহন কুমার 
ত এবং বেঙ্গল একাডেমি অফ. 
ও উন্নয়নে বমেশচন্দ্রের দান এবং 
’ন| কবেন। ভাবতীষ ডাক ও তাব- 
165] of Posts & [51981201085 

























৫০ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! 


Indie-র ) পক্ষ হইতে আচার্য্য শ্রীবমেশচন্ত্র মজুমদাবকে ও আ্রীমদনমোহ্ন কুং 
সুদৃশ্য গ্রন্থ “বমেশচন্দ্র দত্ত স্মারক টিকিট সংগ্রহ’ (‘Romesh Chunder * 
Commemoration 9800”) ও প্রসিদ্ধ ব্যক্তি টিকিটমাল|’ (‘Personal 
Samp Series’ ) উপহাব দেওযা হয়। স্মাবক টিকিটে মুদ্রিত বমেশচন্ত্ৰের 
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ মন্দিবে বমেশ-ভবনে প্রতিষ্ঠিত বমেশচন্দ্ৰেৰ তৈলচিত্রেব 
ক্ষুদ্ৰ প্ৰতিকৃতি । 

ন 


সাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিকা ১৩৮০ বঙ্গাব্দেব তৃতীষ ও চতুৰ্থ সংখ্যা নান 
জন্য আমব| যথাসময়ে প্রকাশ কবিতে-পারি নাই! এই অনিচ্ছাকৃত | 
বিলম্বের জন্য কাধ্যনিৰ্বাহক সমিতি বিশেষ দুঃখিত। কাগজেব দি 
মূলাবৃদ্ধি, বিষ্লুৎ-বিভ্রাট ও মুত্ৰণ-সঙ্কট এবং প্রকাশনাব সঁহুগুণ ব্যয় রি এ 
পরিষত্-পত্ৰিক| এবং গ্রন্থ প্রকাশেব ্য ১৯১২ খীষ্টাব্দে বঙ্গীয় সব, রা 
অনুদানের স্থিতাবস্তা ও বারংবাঁৰ আবেদন-নিবেদন সত্বেও : পণ 
সবকাবেৰ সহাষতারদ্ধি বিষষে ওঁদাসীন্য--সাহিত্য- -পবিষৎ-" 9 ৰি 
অনিশ্চযত| ও সঙ্কটের মধ্যে ফেলিয়াছে। কেন্দ্রীয় সু 
সাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিকা প্রকাশনাব জন্য আমরা ১৩৭১ 
টাক| অনুদান পাইয়াছিলাম। ১৩৮০ ও ১ 
সবকাবেব কোনও অনুদান এখনও পর্য্যন্ত আমু 
দীৰ্ঘ রচনা! কাগজেব অভাবে এবং প্রকাশন 
পাঁবিতেছি না। শতাব্দী প্রেস প্রাভো। 
সহাযতায আমরা কিছু কাগজ সংগ্রহ এ 
সংখ্যা প্রকাশ করিতে পারিলাম। ১৬. 4 
মধ্যে প্রকাশ করিতে সমর্থ হইব বলিযা ২ 
পবিষৎ সদস্য, অনুগ্রাহক, বঙ্গভাষাপ্রেমী: 
সবকাবেব সহায়তা আমরা প্রার্থনা কাঁ 


~ 


